বিশ্ধভারতী পত্রিকা 

সম্পাদক শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
একাদশ ব। আব ১০৫১ - আবাচ ১০৯ 
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অ্রীমনাথনাথ বস্তু 
গরন্থপরিচয় 


শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী 
শ্বরলিপি 


স্রীকানাই সামস্ত 


১০৪, ১৭২৮২৫০ 





শ্রীনন্দলাল বস্তু 
ব্মানন্দ ও প্রকৃতি 
কলমে লেখা ছবি 
সাওতালি বিবাহ-উত্লব 
মংশ্যগন্ধ। 
'আামাদের ঘা হল শুর’ 


প্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় 
হেমন্ত 
কাসীর থাট 
পৌধরাজির 2্-গুজব 


২২২ 


রেখাচিত্র ১৭৯, ১৯০১ ২০2, ২২৭, ২৫২ 


ব্ববীন্্রনাথের ‘ভাঙা’ গান 


চিত্রশিল্পী ছ্যোতিরিক্্নাথ ঠাকুর 


P2840 


বিশ্বভারতী পল্লিবা 


শ্রাবণ-আশ্রিন১৩৫৯ <7 টস ০ 





টি 
24" Ea 
TALS 
স্বাক্ষর রবীহ্ুনাধ ঠাকুর 
ব্রেধার রীতি ও প্রক্গতি উ্ন্দলাল বস্তু 
হ্বরাছসাধনা শ্রবিনলচন্জ সিং 
মবীন্্রলাথের ধর্মচিস্থা প্প্রবোধচস্্র সেন 
ওড়িয়া কবি রাধানাথ ও মনম্বী ভূদ্েব মুখোপাধ্যাদ্ব জীপ্রিমরকন সেন, 
চিঠিপত্র স্বিজে্জনীথ ঠাকুর 
আলোচনা 
রবীন্্নাখের ‘ভাঙ!' গান 


দ্বিজে্ননাথ ঠাকুর ও ‘অমীন্দারী পঞ্চাচত সভা” উত্রজেস্্রাথ বন্দোপাধ্যায় 
স্বরলিপি : কেন ভোলো, ভোলো চিরহহৃদে শ্রইন্দিরা দেবী চৌধুরানী 


চিত্রপ্রিচন্ শ্রিকানাই পামশ্ট 
চিত্রন্থচী 

আনন্দ ও প্রতি প্রনন্দলাল বস্তু 

দীওতালি বিবাহ-উৎলব প্রনন্দলাল বন্ধ 

কলমে লেখা ছবি প্ীনন্দলাল বন্থ 


প্রাগৈতিহালিক গুহাচিত্র | বল্লাহহিণ ও বাইসন 
অজ্তন্বা ও মোগল-চিত্ত ॥ অংশ ঃ 
জৈন পু থিচিত ॥ পারসিক চিত্র 
কালীঘাটের পট 
লেখাস্নরীতির ঘূগল চিত্র ॥ চীনা 
লেখাস্ধন ॥ পারসিক ও চীনা 


মুলা এক টাকা 


বিশ্বভারতী পরিকো : বিজ্ঞাপনী শ্রাবণ-আস্বিন ১৩৫৯ 
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WERS 


বিশ্বভারতী পত্রিকা 
শবণ-আশ্বিন১৩৫৯ 


স্বাক্ষর 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


নিমীলনয়ন তোর-বেলাকার 
অরুণ কপোলতলে 

রাতের বিদায়-চুম্বনটুকু 
শুকতারা হয়ে জলে। 


২ 
গে! তারা, জাগাইয়ো ভোরে" 
কুড়ি তারে কহে ঘুমঘোরে। 
তারা বলে, ‘যে তোরে জাগায় 
মোর জাগা ঘোচে তার পায় ।' 


অতিথি ছিলাম যে বনে দেখায় 
গোলাপ উঠিল ফুটে_ 
“ছুলে! ন! আমায় বলিতে বলিতে 
কখন পড়িল লুটে! 
8 
স্তবধতা উচ্ছুসি উঠে গিরিশৃঙ্গর্ূপে, 
উধের খোজে আপন মহিমা ) 
গতিবেগ সরোবরে থেমে চায় চুপে 
গভীরে খু'জিতে নিজ সীমা। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশতবর্ষ 


৫ 
বায়ু চাহে মুক্তি দিতে, 
বন্দী করে গাছ_ 
দুই বিরুদ্ধের যোগে 
মণ্তরীর নাচ । 


৬ 


গাছের কথা মনে রাখি. 
ফল করে সে দান। 

ঘাসের কথ। যাই তুলে, সে 
শ্যামল রাখে প্রাণ। 


যে ব্যথা তুলেছে আপনর ইতিহাস 
ভাষা তার নাই, আছে দীর্ঘস্বাস। 

লে যেন রাতের আধার দ্বিপ্রহর_ 
পাখি-গান নাই, আছে বিল্লিম্বর 


লেখন গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্ত্রনাথ বলিয়াছেন, ‘এই লেখনগুলির স্থরু হয়েছিল চীনে ও জাপানে । পাখায় 
কাগজে জমালে কিছু লিখে দেবার দন্তে লোকের অনুরোধে এর উৎপত্তি । তার পরে স্বদেশে ও অস্ত 
দেশেও তাগিদ পেয়েছি। এমনি ক'রে এই টুকৃরো লেখাগুলি দমে উঠল।' ১৩৩৪ কাতিকে কবির 
হস্তলিপির প্রতিলিপিক্তপে লেখন গ্রন্থ প্রকাশিত হথ। “্ছুলিঙ্গ' নামে মচুন্ূপ কবিতাবলীর আর-একাটি 
লংকলন প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৫২ লালে) 
স্বাক্ষর দেয়ার উপলক্ষে লেখ। কবিতার সংকলন ওঁ দুখানি গ্রস্থেই শেষ হইয়াছে তাহা! বলা ধান না। 
কবির এই শ্রেণীর অপ্রকাশিত নৃতন কবিতার সন্ধান কেহ বদি দিতে পারেন, বিশ্বভারতী গ্রশ্বনবিভাগ 
কৃতযপ হইবেন ও খণস্ীকাররপূর্বক ধখকালে তাহ! গ্রন্থে সংকলন করিবেন । 
বর্তমান সংখ্যায় মুক্রিত কবিতাগুলি প্রধানত; রবীশ্রপাতুলিপি হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে: সংকলন- 
কর্ত! শ্রামিয়কুমার সেল । ১,৪, ৫, ৭ -সং্যক কবিতার ইতব্রেভি-মাত্ড লেখন গ্রন্থে আছে। ৩ “সংখ্যক 
কবিতার একটি পাঠান্তর লেখনে আছে_ 
». চাহিয়া প্রভাত-রবির নহনে গোলাপ উঠিল ছুটে ॥ 
“স্বাধিব তোমায় চিরকাল হনে' বলিয়া পড়িল টুটে । 


রেখার রীতি ও প্রকৃতি 
প্রনন্মলাল বন্ম 


ছবিতে বস্বরূপের কতকগুলি গুণ ধরা পড়ে। গড়ন, গতি, আয়তন, এজন ও পপৃ্ত গুণ (texlure )। 
এগুলি ছবিতে ফলাতে পিক রেখার ঘের (০410৩ ), গড়নের ছক (01০০৮) ও ছারাতপ ( shade- 
18116) বাবহার কণ্নতে হন্ব। রঙ ছবিতে ভাবাবেগেন বাকা দেয় শুধু । 

শুধু রও দিয়ে কোনো। বন্ধ দেখানো হার লা। বরং হেখার ঘের দিয়ে গড়ন ও গুণের কথা অনেক বলা 
বায । রেগা ও ছায়াতপ দিয়ে আঁকার পর, ব$ দিলে, বন্ধু আর ও স্পষ্ট ও নহনরঞ্ক হত । 

পুৰেই বলেছি, ছবিতে একটা বস্তুর গড়ন, গতি, গন, দৃশ্য ও সপৃশ্ত নানা গুণ নানা কৌশলে বোঝানো 
যায়। কিন্ত, রেখা দিয়ে এ গুণগুলির বাজনা সবচেয়ে ভালো হয়। 

ছবি আঁকার কাজে নানা ধরনের রেখার ব্যবহার মাছে। তার মধো লিখনের রেগা ও গড়নের রেখা 
এই ছুটি মুখাভাগ করা চলে। 

(একপ্রকার মিশ্র রেগা ও মাছে । তার উন্দেশ্ব যে-কোনো! উপাথে বন্তর ল্পৃশ্ঠ, ও৭ প্রকাশ-কলা। 
ছবিতে ভিজ ভিতর বস্তুর, এবনকি একই বন্বর ডি ডিন স্থলে, শ্ৃশ্রতার ছেদ বোঝাবার জন্তে যেখানে 
যেমনটি প্রয়োজন তেননি হয় রেখার ধরন । কাপড়ের ভাজে আল ধাতুর অলংকারে আর মনন্্দেহে রেখার 
কারদার বদল হয়ে চলে। ] 

পারস্তে ও চীনে কলৰ দিবে, তূলি দিয়ে, কথ! লেখার থে কাদা মাছে তাকে বলা হয ক্যালিগ্রাফি 
(calligraphy )। বাংলায় লেখাঙ্কন বলা ঘেতে পারে। 

লেধাক্ষনের গুণাগুণ কিছু জানা চাই ॥ অক্ষর লেখার বিশেহ কৌশল বহু দিন ধারে বহ আমাল ক'রে 
শিখতে হয । পারসিক ও চীনা লেখাস্কনই বি্শষ উল্লেখযোগ্য । কিন্ত, প্রায় লব ভাষাতেই ভুলো 
লেখার বেল! একই স্ধপ কৌশল ব্যবন্ৃত হয়েছে। প্রত্যেকটি অক্ষরের হেস্তরপ প্রমাণ ( proportion ) ৪" 
ফান লেখা বাবহার হবে তা দিহিষ্ট আছে, তা সর্বত্র একই বুকম হওয়া চাই। অক্ষরুগুলি স্পষ্ট, হুসমগুস 
ও মালার মতো শ্রেণীবদ্ধ হবে। পড্ক্রিওলি খামু ও সমান্তর হবে। কাগজ বা পাটার শিদিই সীমানার 
ভিতর লেখার বিহ্লটির ঠিক-ঠিক সংকুলান হওয়া চাই । লেখাটি কাগজের নির্দিষ্ট স্থলে মানানসই চাবে 
সাজানো! হবে। লেখা এবং লেখার অবকাশ বা ফাক শুধোপঘুক্ত ও হন্দর হা ঘাই। * অক্ষত্গুলি পুষ্ট, 
দৃঢ ও নির্ভীক হবে; তাড়াহুড়ার ভাব থাকবে না, দথচ সাবলীল স্বচ্ছন্দ হবে । লেখকের নিদরস্ব ধরল থাকবে 
অর্থাৎ লেখকের চরিত্রের ছাপ পাড়ে লেখায় একটি চারিত্র ছুটে উঠবে । 

পাকা লেখা বলতে যা বোঝার তা ব্যাখা! ক'রে সম্পূর্ণ বলা বাছ না। 

লেখাক্ষলের রেখা করণ (1958:0 0৩58 ) -ডেদে ছুরকম : কলমে লেখা ও তুলিতে লেখ! । কলদে 
লেখা রেখা কালী সব জায়গাছ সমান গাঢ় থাকে এবং রেখার সত্তা বা নূলতা 'মাগাগোড়া একরূপ হয়, 
তারের পাতের মতো দেখার । এই রেখার সমান চওড়া! হবার দিকেই ঝোক থাকে; কেবল কলমের 
খতের জনত, আর লেখার সম হাত ঘুরিয়ে দ্রুত বা ধীর গতিতে টানার অন্ত, কোথাও সরু, কোথাও বা 
মোটা হয় । তারের পাতের মতো ভাব, ধাতব গুণ (et); quality) এই হুল এই রেখার বিশেষত্ব । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


তৃলিতে-লেখা! রেখায়, কালী দন থাকলে সব ভারগার লদান গাড় হত ॥ কিন্তু, রেখাটি আগাগোড়া সমান 
চওড়া না হচ্ছে সরু-মোটা হবার দিকে কৌক থাকে, খানিকটা থাসের পাতার যতো । কালী পালা 
থাকলে র্রেখ! টানবার মূখে কোথাও গাঢ়, কোখা ও ফিকে হন্ব। মাবার কম কালী তুলিতে নিলে রেখাতে 
গুক্নো বা ছেড়া-ছেঁড়া ভাব দেখানো বাহ । 

ঘিশয়, পারন্ত, চীন, ভারতবর্ষ এবং ইউরোপ, এসব জায়গা লেখবার করণ (instrument ) ও 
উপকল্পণ (708651791 ) -ভেদে লিখনপদ্ধতিতে নানা বৈচিত্র, নানা পের লানান্তপ তারতমা, লক্ষা করা 
ধায়! মিশরীয়, পারসিক ও ভারতী লেখকেরা অনেক সময় ভূলির পরিবর্তে খাকের বা ইস্পাতের কলমে 
লিখতেন এবং ছবিও শ্রাকতেন। চীনারা লেখা ও সবাক! ছু'ই কাছই তুলি দিছে ক'রে থাঝেন। 

শাকের কলমে, লোহার কলমে? রেখা আগাগোড়া সমান চওড়া হয়, কালী ঘন থাকে, রেখার দুটি ধার 
চোখা (3108109 ) হয়, একটি ধাতব ভাব থাকে । কলমে ধত কাটার দরুন সর-মোটা করা সন্তব হলেও, 
রেখার দুটি ধার চোখা থাকেই ৷ 

চীনা লেখা ভুলি দিয়ে টানা বলে রেখ! সরু, মোটা, গাঢ়, হান্কা, চেষ্টা, ধ্যাব্ড়া নানা রকম হয়। তুলি 
নমনীযলোষের তৈরি ব'লে লেপবার লমর হাতের চাপে ইতরবিশেষ য়ে এসব বৈডিত্রা দেখাবার স্থবিধা 
হয়। আর-এক কথা, তৃলি রেখার দু ধার ক্বভাবত: চোখা হয় না? মোলার়েমই হয়ে থাকে । সমান 
চওড়া রেখ! টানবার জন্ট তুলি খাড়া ক'রে ধরতে হধ, সমান চাপ দিতে হ্ব। কাত ক'রে তুলি টানলে 
এক দিক চোখা, অন্ত দিক মোলায়েম করা যায়; যে দিকে তুলির ভগ! থাকে শে দিকটা চোখা আর 
থে দিকে তুলির পেট থাকে সে দিকটা মোলায়েম হছ। আবার তৃলি জল বা ফিকে কালীতে ডুবিয়ে, 
ভগায় ঘন কালী নিযে রেখা টানলে, ভার কতকটা গাচ কতকটা৷ হাক্কা হওয়ান্ব 583৫৫ 11০৩-এয় মতো 
দেখতে হ্য় : গড়নের রেখার সঙ্গে ভার সাদৃন্ত আছে৷ 

মোট কথা, তুলি দিয়ে নানা! প্রকারের হেখা টানা সম্ভক। * ভিত্র ভিতর বস্তুর ভিন্ন ভিতর ভাব ভঙ্গী ও 
* স্পৃশ্চওণ দেখাবার জন্তে চীনা শিল্পীর! তুলির বহু প্রকার টান আবিষ্কার ক'রে গেছেন। যেদন__ ১। তারের 
মতো দেখতে ২। তাতের মতো দেখতে ৩। ঘাসের পাতার মতো! দেখতে ৪। রেশমি স্থতোর মতো 
দেখতে ৫ | মাকড়সার স্থতোর মতো টান ( ষাকড়সা যেমন চলার সঙ্গে সঙ্গে স্বতে! ছাড়ে তুলি টানার সময় 
তৃলির মুগ দিয়েও তেমনি রেখা বেরোবে ) ৬। মেঘের গতির মতো টান *। জলের লহরের মতো টান 
৮। কেঁচোর মতে দেখতে 2 । জঃ$-ধরা পেরেকের মতো দেখতে ১* ॥ গিটওআলা দড়ির মতো! দেখতে 
১১। শুকনো কাঠের মতো দেখতে ১২1 কাঠে উইবে-ধাওয়ার দাগের মতো দেখতে ১৪। সাপের 
গতিত মতো টান ১৪ । মাপা ওআলা গালের মতো দেখতে ১৬। ছেড়া চটের মতো দেখতে ১৭। ভাঙা 
শরপাতার মতো দেখতে ১৮। চুলের মতো দেখতে ( কেবল সক্ধ নয়, রেখার টানটা আগাগোড়া সমান 
চওড়া এবং ক্যুলীর ঘনতা একবপ হওনা চাই )1 

পারসিকেরা খত-কাট। খাকের কলম বাবহার ক'রে, রেখা টানার কৌশলে, ধাতুর পাত শুটিয়ে গেলে 
ও পাতের শেষটা কাট] থাকলে যেষন দেখার সেই ভাবটা! আনেন ॥ আর, কলমে খত থাকে ব'লে রেখার 
শেহটা কখলো চুলের মতো, কখনো ব্য পাত-কাটার যতো দেখালো! ধায়। 


৯ দৈৰ পুৰি খত-কাটা ও চেরা লোহার কলছেও লেখ! হুর । 











কলৰে লেখা স্থধি। দীনন্দলাল বহু -অদ্বিত ad 


বিলাতে পালশের কলম দিয়ে আর লোহার নিব দিযে কখনো কপনো লেপা ও ছবি শাক! হযেছে। 
পালপের কলম গিয়ে লেখা, সক তারের পাত অল্প মৃচড়ে নিলে চেমন দেখায় সেউকপ। কিশ্ব খালের 
কসসে রেখার শেষটা যতটা চ€ড়। দেখানো বায় এ ক্ষেত্রে ততটা নয ; কারণ, পালকে কলমের ভগ! একটু 
সক ক'রেই কাটা থাকে । 

ছুঁচোলে। লোহার নিবে কেবল ছু গের শাচড়ের মতো রেপ! টানা হয়: খুব ধাতব ভাব পাকে । 

ডুলি দিয়ে সব রকম রেপাই টানা যায়; তবে তুলির রেখার একটা বিশেষত্ব থাকবেই । -- 

ছবিতে পারুলিক ও চীনারাই ঠিক-টিক লেখানধনের রেখা ব্যবহার করেছেন। অপরাপর প্রাটীনে 
ছবিতে রেখাস্ুলি প্রানথই বিষদবস্তর ঘের হিসাবেই বাবহার করা হয়েছে ॥ লেখাচ্ছনরংতির রেখা ছবি. 
দেরের কাজ করে বটে, বিন্ধ তার একট! নিজস্ব নিরবস্বক ( ২৪07৪০৫ ) ধরন আছেই-_ শুধু রেখার 
খেলাটাই একটা! হ্বতস্থ উপভোগের বন্ত । 





কালীঘাটের পট ॥ রেখানিবদ্ধ খসড়া 
 অভিত গোদের চিওসপ্রহ 


যন রুপের ভঙ্গী ও ভাব সম্পর্কে শিল্পীর দরদ ক'মে আসে, ত| প্রকাশ করবার বিবয়ে তেমন মনোযোগ 
থাকে না, তখনই রূপের ছলে কেবল অলংকরণ করার দিকে শিল্পীর অডিনিবেশ বা ঝোঁক আদে। চিত্রে 
লেখাদ্বনরীতির প্রয়োগ হয় তখনই ৷ পু'থিচিত্রণে ও ঘর সাজাবাহ কানে বহু শতান্ ধ'রে এর বিশেষ ব্যবহার 
দেখা যায় | এটা মনে রাখতে হবে, কেবল স্থইপ দিয়ে টান! অথবা অনায়াস ক্ষীপ্রতার লঙ্গে টানা হলেই 
হয় লা, লেখার বা রেখার কাছদা ও দক্ষতা দেখাবার উদ্দেস্তে যে রেখা বা লেখ! তাকেই লেখাস্কন বল! হয়। 

রেখার বিলম্বিত টানে বহঙ্গণস্থাী সংঘমের দরকার, রেখার স্রুত টানে অললকষণস্থাী সংঘমের প্রন্বোদন। 


_ কিস উভয় রেখার টালেই দৃঁচিত), অব্যর্থতা এবং তৈলধারাবং মনলেংখোগ বা অভিনিবেশ থাক! চাই। 
বিলম্বিত লয়ের রেসা বিলম্বিত মিড়ের মতো । জন্তপ্রস্ত রেখা সুরের দ্রুত গমকের মতো । হখন ভাবকেই 
অহুসরণ করে মন, মনের একাগ্রভায়, তুলির টানে দৃঢ়তা ও অব্যর্থতা ফুটে ওঠে) 

কোনে। স্পের গড়ন বা ভঙ্গী বিশেষ ক'রে ফুটিয়ে তোলবার উদ্দেশ্বে, প্রকট ক'রে তোলবার আগ্রহে, 
বে রেখার বাবহার'তা অন্তকূপ। প্রাগৈতিহাসিক গুহাবাসীগের চিত্রে, লোকচিত্রে, সিগৃঢ়ভাবব্যঙক ছবিতে, 
নানা দেশে আর নানা যুগেই তার নিদর্শন দেখতে পাওয়া, এ কখা সকলেই জানেন। 
আমাদের মনে হয়, চিত্ত বন্তর গড়নে, গুণে, আর রেখা টানার ধরনে সাম্গস্ক রাখাই বাঙ্ছনীর ) 
সুরে, তাত লিয় ও ভাব মিলে যেমন গান সম্পূর্ণ হয়। অথবা বুদ্ধদেব লি্ছবিবাসীক্ষের অভিনয় দেখে যেমন 
£ তোষাদের নৃত্যগীত মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। 


বাধি 


প্রাপম্পন্দনের বিচারে চিত্রের রেখাকে তিন শেখিতে ভাগ কর! যেতে পারে-_ নির্জীব, নিপুধ, প্রাপম্পন্দিত 


৯. বা ভীবন্ধ। জাপানের বিখ্যাত চিত্রকর হকুসাই বলেছিলেন শোনা বায, আদার এই আশি বৎসর বয়সে ছবি 


আকার রীতি-পদ্ধতির মর্মে খানিকটা প্রবেশ করয়তে পেয়েছি সনে হতে : আরও দী্ণ আযু যি পাইতা 
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পানি লেখা্ন । লেখক ছাক। আবদুর রশিদ 


প্রথম সংখ্যা রেখার রীতি ও প্রকৃতি 


হলে ছবির মতে ছবি গ্রাকতে পারব আশ! হয ং তপন চিত্রপটে যে ফাটি ফেলব, যে রেখাটি টানব, লব 
ঝপ। কবে, জীবগ্ব হছে উঠবে। বঙ্গতঃ চিত্রকর এমন রেপ! টানতে পাবেন যাতে বিদ্যবন্ন বা হাঙ্গিক 
সম্পর্কে তার সংশয়, ভয়, অলভিজত। মার অস্থিরতা দুটে উঠেছে; বেপার নৃূড়তা, সবেলীল ছন্দ, অব্যাহত 
গতি ও বো পদুক্তত। পদে পৰে নই হথেছে ॥ মার, এমন রেখা ও টানতে পারেন যাতে কোনোরকম অন্ততা, 
অনিশ্চয়তা ব! প্রতাঘের অভাব দেখ। যা ন; দ! পরিণত মন, মডিজ দৃষ্টি ( পর্যবেক্ষণ ) 9 অতিশয় দক্ষ 
হাতের স্বাক্ষর-কর।। কিন্ত, আঙ্ষিক-সাপনার শেন সিদ্ধি এখানেও ন । কারণ, শুধু আঙ্গিকের লাপনা 
নাঙ্গিকও চরমোৎকর্ষে পৌছুতে পাবে ন|। বিনি এক্াগ্র ও নিরলপ ভাবে আঙ্গিকের সাপন”ও কবেছেন 
মার শিল্পী হিসাবে যথার্থ রসপ্রেরণার অধিকারী হয়েছেন, তার ভূলির টান কেবল নিপুণ নয, ভীবন্য হবে, 
তাতে আর আ(শ্চধ কী? ফলত: এক্সপ রেপ! তুপিকে অনুসরণ করছে বল! চলে না বর" ম্বাদ্যরি 
উপলম্ধিন দিকে তাকিগ্নে বলতে হয, রেখাকে তুলি অগ্ুসরণ করছে। বিসম ও বিদ্দার একাত্মতা 
থেকে, একান্ত ভন্মন্বত| থেকে, এপ্রকার প্রাণম্পন্দিত জীবন্ত রেগ। সম্ভব হয়। শ্ীকার আগেই এন্ধপ নেস! 
শিল্পীর হৃদয়ে জন্ম নেয় । যেট। মাগে থাকতে ছাছে তাকেই গোচন কস!,। 

নিপুণ রেখা আর জীবন্ত রেখ। দু'ম্বের প্রডেন ব'লে বোঝানে| যায় না. বিপ্লেদণ করে দেখানে। যান +11 

ভারতীয় অলংকারশাহ্বে “রলি' প্রলঙ্গ আছে ॥ ‘ধ্বনি’ বলতে বাওন।1 “সান!সিণ! ভাষা প্রাণম্পন্দন 
বললেও আদাদের কাজ চলবে। কারণ, প্রাণ থাকলেই বারনা আছে) প্রাণ নেট তে! বাঙলা এ নেই । 
এখন, আলংকারিকের। বলেন ‘ধ্বনি’ অনেক রকমের হয়। অলংকারাধনি, অর্থধ্বনি, বসপবনি__ বািলিতেই 
কাবোর চরম উৎকর্ষ। ছবিতেও তেমনি রেখ, বৃ, কূপ, প্রতোকটির 'ধ্বনি' পাকতে পাবে । আর, 
সধ মিলিয়ে একটি অবগত ‘ধ্বনি’ বা প্রাণস্পন্দন থাকতে পারে, রসের রূপ হতে পারে__ তা রলিকের দৃষ্টিতে 
ও প্রতীতিতেই ধর! পড়বে । রেখা যেখানে জীবস্থ লেপানে রেখা “ধ্বনিত' হয়ে উঠেছে। 


প্রাচা ছবির প্রাণ হল রেখ! । রেলেনা ও তারই ধারাবাহী পাশ্চাত/ ছবিতে রেখা বলতে কিছু নেট 
আলোছাঘাই তার প্রাণ । 


উচ্চারণ : ফাং দূ । অর্থ : বৃত্যপর ক্বীনিক্স্‌॥ দ্রুত নীতিতে লেখা 
চীনা লেখান্কন । অধ্যাপক খান চূবশান'এর সৌজতে 
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ইতিহাসে দেখা ঘাৱ, মাঘ তার আনিম দৈব ছ্বীবনকে পিছনে কেলে যত দূরে এগিয়ে আসে ততই 
মমাজ গডবার সঙ্গেসঙ্গে সে নানাবিধ দৃশ্য ও অনৃশ্ত বাধনে বাদ! পড়ে । তা ন! ছলে সমাজ গড়ে উঠতে 
পারে ন!। ছুঙ্ছন লোক একজ্ থাকতে গেলেও উভয়কেই কিছু কিছু ছাড়তে হয়, পরম্পরকে বুঝে চলতে 
হর লমাঙ্ের বেলায় এ রকম লিখিত ও অলিখিত নিয়মের বাধন মার ৪ বেশি, নষ্টের বেলায় তো মারও 
বেশি। কারণ, সমাজে অলিখিত নিমের প্রাধান্, রাষ্ট্রে লিখিত নিহনের | লমাদ্ছের নির্নম-কাছুন 
পারস্পরিক সম্মতির উপর অনেক বেশি পরিন।ণে নির্ভর করে, রাষ্ট্রের বেলায় পলিটিক্লের শাস্থতবে 
সম্মতির কথ। যতই বলি না কেন কাছের ক্ষেত্রে দেখ। যাত তার অনুশাসন শেষ পরস্থ নির্র করে অনমবিস্তর 
পরিমাণে পকিপ্রয়োগের উপর। কিন্তু এলব নিম সন্মতি বা শক্তি ঘারই উপর নিউরস্টল হোক ন। কেন, 
এগুলি হল লভ্যতার বিকাশের আঁনিবার্ধ উপকরণ । দৈবধর্মের সীমান! ছাড়িয়ে মান্য ঘত এগিয়েছে তার 
জ্বীবনধার| ততই এইলব বিখিনিবেধের পাত বয়ে প্রবাহিত হয়েছে 
কিন্তু ইতিহাসে একথাও দেখা থা থে, এই নিন্মের বাধন ন! গড়ে উঠলে যেমন লমাজ গড়ে উঠতে 
পারে ন| এবং লভাতঃর অগ্রগতিও হচ্ছ ন! তেমনই ধৰন সমাজের চলবার পথে এসব লিয়ম-কাহুন 
অর্থহীন বাদন হয়ে গড়ার তখন সেই বাধলকে ভাওবার চেষ্টায়, অন্ততঃ লে ধাধনকে বেছে ঘষে নেবার 
চেষ্টায়, বে শক্তির জর হর লেই শক্তিই অগ্রগতির কারণ ও বাহন হয়ে গড়ায়! ধূগে যুগে অবস্থার ভারতমো 
এই শক্ষি্ জপ বিভিএ। টয়েনবী দেখিয়েছেন খে, এখেন্দের বাষ্ট্রনান্ককের। সমাজে বিপ্নব ঝাচিয়েছিলেন 
অর্থনৈতিক ও রাষ্টনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লব এনে ॥ আবার এ ঘুগে মোটামুটি ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত শিল্পশক্তি ও 
জাতীয়ত)বাদ একযোগে চলে বড় বড় শক্তিমান রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল। কিন্তু তার পর শিল্রশক্রি জাতী 
রাষ্ট্রের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে গেল, মথচ দাতীঘ্বতাবাদ বহু ক্ষেত্রে ছোট ছোট সংস্থার মধো এমন 
চেতন৷ ছাগিরে তুলল থে ছাতীঃ রাষ্্রগুলির অখণ্ড সত্াই উঠল বিপন্ন হয়ে। যে ছুটি শক্তি এককালে 
একদিকে কাছ করেছিল কালক্রমে তারা বিডির ও বিপরীত দিকে কান করতে লাগল। যে যুগে এইসব 
বিভিন্ন শক্তি পারস্পরিক অভিযাতেই নিঃশেষ না হয়ে একযোগে কান্ধ করে লে হুগে এ নিম হরির সহায় 
হয়॥ কিন্তু ঘখন সে পরিবেশের বদল হরে বায়, ভিতরে ভিতরে নতুন শক্তি সঞ্জাত হতে থাকে অথচ 
বাইরের টিশমটা খোললমাত হযে থাকে, তখন বাইরের ঠাটটা বজায় খাকলেও প্রাপপ্রবাহ রুদ্ধ হরে হায়। 
সেল্তক্স তখন তার চতু:নীমার সখো স্থবনিষর্ষিতা আর বঙ্গাছ থাকে ন ভিতরে ভাঙনের ধারা প্রবল 
হয়ে ওঠে। 3 
ধখনই সমাজে, রারিক ক্ষেত্রে ব| অর্থনৈতিক জীবনে এ রকম তুর্লক্ষণ দেখা দের তখনই প্রায় জৈৰিক 
নিয়েই সেই দক্ষিণ প্রতিরোধ বা অপসারণের শক্চি অন্সাতে খাকে ॥ হয়তো এই বংঘধে এক এক সম 
২ ভাঙনটাই খুব বড় হয়ে ওঠে চারদিকে খাতের বা বইতে খাকে ! যেমন একালের সাহিত্যে বইছে, 
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অনেক সময় সমাছেও। কিন্ত ইতিহাসের বিস্তৃতকাল আলোচনা করে দেখলে দেখ! যায় হে শেব পর্ধন্ত 
সেই ডাঙাচোর। ক্ষহক্ষতি লোকসানের মধ্য দিয়ে আর-একট| নতুন ভূসংস্থান জেগে ওঠে। একথা যদি 
সত্য না হত তাহলে মানবসমাজ এতদিনে নিশ্চিছ হয়ে হেত। ইংরেজী সাহিত্যে যেমন, অবিশ্বালী 
কবিদের ব্যঙ্গ ও বৈহাসিকতার পর রোমান্টিক কবিরা উদ্দীপন আশার সভীবনমঙ্র মাগুনের ফুল্‌কির নত 
ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন? ব। এদেশে লমাঞ্ছের বন্ধনদর্দনতার শেষ সীনায় রবীন্নাথ অবুদ্ধির উৎপীড়ন 
হতে মুক্ত চিত্তের গ্বাবাসা ও প্রাণপ্রাচুর্ধের নতুন ধার্রাগ্ন দেশকে প্লাবিত করতে পেরেছিলেন। যুগে ঘুগে 
এ রকম ঘটছে: সময় সময় নতুন-জেগে-ওঠ। শক্তি খুব বৃহৎ এবং গভীর হয়, তার চিহ্ন মহাকালের খাতা 
স্থায়ী হয়, আবার সময় সময লে শক্তি কেবল সাময়িক প্রয়োজন মিটিয়েই নিঃশেষ হযে যায়। 

প্রাচীন যুগের তুলনা কিন্তু এ যুগের কিছু বৈশিষ্যা দেখা দিয়েছে। লেকথ আলোচনা করতে গিয়ে 
টদ্বেনবী বলেছেন, আগের যুগে বিডি সমাজের বৈশিষ্টা ছিল এই যে তারা নিজের ছগতের নখোই মশগুল 
হয়ে থাকত, বাইরের দিকে বড় একট। তাকাত না। কিন্তু এ ঘূগের বিশেষত্ব হচ্ছে শুধু' থে বন্বঞ্জগতেই 
পৃথিবীর বিভিন্ন সমাছ ছনসংস্সিষ্ট তাই নর, মনোজগতে ও তারা! ঘনিষ্ট ও পরস্পরের অঙ্গীভূত হয়ে উঠেছে।” 
শুধু দূরদুরাস্তরে সহজে ধাতায়াত ও লেনদেন ব্যাবসাবাবিছোর ফলেই এট! ঘটে নি; নানলিক হাওচাবদল ৪ 
ঘটেছে, চেতন! নতুন পথে সঞ্চারিত ইচ্ছে। পশ্চিম দেশে হখন লিবরপি্ট্‌মের শ্নোত শুরু হ্য়, বানবিফ 
অধিকারের প্রসার চেষ্টার বার্থ, তখন তা যুরোপের লোকদের চিন্ত! করেই শুরু হয়েছিল। কিন্ত জগতের 
বিভিন্ন দেশ, বিশেষতঃ প্রাচ্যকধও, হতে রস আহরণ করে তাদের সমৃষ্ষি, এবং মানবিক অধিকারের দাবী 
সেই কারণে যে তাদেরই সর্বাগ্রে এফখ। ওদের কারও প্বরণ হয় নি। কবির ভাষাঘ, ক্রমে ক্রমে দেখা 
গেল, দুরোপের বাইরে অনান্থীঘমণ্ডলে ঘুরোপীয় সভাতার মশালটি অংলে। দেখাবার দন্তে নয়, আগুল 
লাগাবার জন্তে। এই কাটা যুরোপ মর্মান্তিক বেদনার লঙ্গে প্রাচ্য ভূথণ্ডকে অহ্ভহ করিয়েছে। আছ 
লেঙ্ই অবস্থা বদলেছে । একালের বিধ্বস্ত লমাজে পুনরুজ্জীবনের তব ওদেশে রচনা করতে হলেও খালি 
স্বরোপের কথা ভাবলে চলে না, গোটা জগতের কথা ভাবতে হুছ। এসব দেশকে বাদ নিয়ে কোলে? 
তবকথাই ভাবা চলে ন{। ব্যাগে ঘা স্থানীয় শক্তি হলে চলত এখন তা বিশ্বশক্তি, অন্ততঃ ব্যাপক শক্তি 
হবার প্রয়োজন ঘটেছে। 

এই রকম পরিবর্তনের অনল কারণ হল, সারা বিশ্ব এখন মনোজগতে বা! বন্দ্ধগতে এমন ঘনিষ্ট ভাবে 
গ্রথিত যে কোনও জান্বগা্ সংকট দেপ। দিলে সে আর সীমাবদ্ধ থাকে না, বিশ্বলংকটে পরিপত হয়। অব, 
মৌলিক সংকট হলে। বার, একখ। ভে। সকলেই মঙুডব করেন যে আমরা ব্তমালে এ রকম একটি গভীর 
মৌলিক সংকটে এসে পৌছেছি। ভারতবর্ষে দেখ! ঘাচ্ছে, গত ছু শো বছর ধরে সমান থে মানদিক ও 
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অর্থ নৈতিক ভিত্তির উপর পড়োপড়ো হয়েও কোনো রকমে এতকাল দাড়িঝে ছিল আছ সে ভিত্তি প্রায় 
সম্ূ্ণপে ধ্বংস-_নতুন করে ডিব্রিরচন! ছাড়া গতান্তর নেই । জগতের অন্তান্ত দেশেও এ রকম অবস্থা 
দেখা দিচ্ছে । হৃতরাৎ এ অবস্থা নতুন শক্তি কি রূপ নেবে? 
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উপরি-উক্ত প্রশ্নের কোনো সঠিক জবাবই সম্ভব নষ্ক, কেনন! তা এধনও ভবিস্তের গর্ভে। কিন্ত স্বীকার 
করতেই হবে যে গত শতাব্ীর নিরাকার চিন্তাধারা এই শতাব্দীতে সাকার সামাবাদে পরিপত হবার সঙ্গে- 
সঙ্গে লে জিনিসটা জগতের মনকে ধুব গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। ভার কর্মপন্ধতি বা ক্রিয্াকৌশল 
সব জায়গায় সমান নয়। প্রতাক্ষদর্শীর মূখে শুনেছি রুশিত্বায় বে ভূমিবাবস্থ। করা হয়েছে চীনে তা থেকে 
কিছু পৃথক কুঁমিব্যবস্থা করা হচ্ছে। পুর-ুরোপীয় দেশগুলিতেও স্থানীগ অবস্থা অন্থলারে এ রকম কিছু 
কিছু তফাত আছে। কিন্ত এসব খু'টিনাটির কথা বলছি না। এই রকম ছোটোখাটে। পার্থকা ছেড়ে 
দিলেও দেখা যাবে, তাঁদের কতকগুলি মূল কণা আছে যা সর্বত্রই এক। একখাও অন্বীকার করতে 
পারি দে থে ইতিহাসে গতি নির্ণয়ে তাদের দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্, অর্থ নৈতিক সংস্থান সহদ্ধে তাদের বিয়েধা 
অত্যস্থ বাস্তব ও হুনিপুণ, দশ*বছরের পথ এক বছরে হাটতে তারা সক্ষম । শুধু থে নিজেরাই লক্ষম 
তাই নয়; এই আদর্শের নামে কিছু লোকের মধ্যে প্রান ধর্মোস্সাদের মত উৎসাহ স্থষ্টি করে, আর কিছ 
লোকের উপর অসংকোচে বলগ্রযোগ করে তার! দেশটাকেও বনেকখানি দ্রুত ছাটাতে সক্ষম । এ ছাড়। 
আরও নানা তর্কের বিঘয় আছে, যা এখানে অবান্তর । কিন্তু এই উদ্দেস্তসাধনের উপায় ছল, মান্য নয়, রাষ্ট্র । 
সেইন্ট সামাবাদীর কর্মকাণ্ডের প্রথম লক্ষ্যই হল রাষ্ট্রধত্বকে দখল করা? শুধু দখল করা নয়, শোষকদের 
রাষ্টস্থকে সবলে চূর্ণবিচ্ণ করে তার চিমাতর না রেখে একেবারে নতুন রাষট্স স্থাপনা করা। স্টালিন 
একথ। শশষ্টাক্ষরে বলেছেন যে, সাম্যবাদী শাসনতঙ্্ প্রচলিত অর্থে ডিমোক্রেসি নয়, সেখানে লতাকারের 
নেদরিটি রায় করবে মাইনরিটির উপর ॥ নাইনরিটি হল শোষক সমাজ, তাদের বলপ্রয়োগে চূর্ণ করতেই 
হবে। পানী কমিউনের অলাফলোর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মান্ড বলেছেন, তার প্রধানতম কারণ 
হল লেখানে কর্তারা পুরোপুরি নতুন রাষট্র্জ প্রতিষ্ঠা ন! করে কিছু কিছু পুরোনে। বাষ্ট্রস্থ রেখে তার সঙ্গে 
নতুন রাষ্ট্ধয্নের খানিকটা ভেছাল দিতে চেঞ্ছেছিলেন। সেইজগ্ত এই তব অন্থলারে যে রা প্রতিষ্ঠিত 
হচ্ছে সে একেবারে দর্বগ্রাসী, তাবু বাধ! ছকে সারা দেশটার সফল মামুষের জীবন বীধা। অর্থাৎ, 
উদ্দেস্টা হচ্ছে রাষ্ট্রকে দৃঢ় ও পুষ্ট করবার চেষ্টা মাসুহকে ছককাটা, পপে পরিচালিত করা। এ পথে 
হয়তো! শোষক শ্রেণী আর থাকবে ন, দেশের অর্থ নৈতিক উত্নতিও হন্বতো৷ হতে থাকবে, কিন্তু সেসবই 
হবে রাষ্ট্রধত্ত্রের চাকান্। বাক্রিমাহৃদ্ধ তাতে পিষ্ট! সেই চাকা চালানোতেই তার একমাত্র সার্থকতা, 
তার বাইরে ‘তার প্রয়োজন নেই । উৎকর্ধের মানদণ্ড হল সেই চাকা কে কত ভালে! ভাবে চালাতে 
পায়ছে। রাষ্ট্রনাঘকদের দ্বর্গরাজো পৌছবার আগ্রহ এত বেশি বে দেশের প্রত্যেকটি লোক লেটি বোঝা 
ও লে সম্বন্ধে উৎসাহিত না হওয়া পর্বস্থ পেক্ষা কর তাদের পক্ষে একেবারেই অসস্তব। আর ধারা 
ভাতে সায় দেবেন না তাদের উচ্ছেদই হল সেই দ্বর্গরাজ্যে পৌছবার সিধে পথ। ও বলিদান পাপ তো 

নই, বরং ধর্ম । খারা ও বলিদানে ভীত তারা এই শক্তিপূার ভন্বধারক হবার অযোগ্য 


প্রথম সংখ্যা ব্বরাদ্রসাধনা 


এ পথ ভালো কি মন্দ সেলব তর্ক এখানে অবাস্থর। একথা! সভা যে, এখন এ পপ জগতে নিন্দের আসন 
হুদ করে নিয়েছে। বাস্তবিকই, যে সমত মাহৃযের হুখেকষ্ট সহের সীমানা ছাড়িছে যায় সে সমছ সে ক্রু 
কঠোর ভদ্নাল হয়ে ওঠে । তখন এই রকম কক্ষ অবিমিশ্ব কেছে! কথাই তার মন সম্পূর্ণ দখল করে নেওয়া 
স্বাভাবিক । হিতবচনের চেয়ে বর্মোগ্রমই তার প্রিয় । “আর ধদি সহজে লক্ষে! পৌছনো যায় তাহলে তার 
অনিবাধ উপায়্্পে লে রাষ্ট্স্ত্রের বিরাট চাকার মধ্যে স্বেচ্ছায় অঙ্গীচৃত হতে আপত্তি করে না, বল 
বিশ্বাল কনে এই পথেই তার আদশলিস্থি, এমন কি উৎসাহের ও অভাব বোধ করে ন!। 
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আঙ্গকের দিনে আমাদের দেশে শ্বপ্নাজ্লাপনাত্র উপায় স্বক্পপে এই পথ ভালো কি মন্দ দে কথ। আালোচন! 
না করলেও মনে রাখতে হবে যে আমাদের দেশে আমরা একটা নতুন পরীক্ষা প্রতাক্ষ করেছি। তার 
প্রবর্তক হলেন গান্ধীছি। সাধারণ পলিটিশ্তনবের লক্ষ্য গোটা মানুষ নয়। মাহ্লেত্ জীবনের যেটুকু 
রাজনীতির আওতায় পড়ে সেইটুকু নিয়েই তাদের কারবার । যে লোকট! তাদের ভোট নিয়ে গেল 
শে লোকটার জীবনাদর্শ কি, ব্যক্তিগত চালচলন কেমন, এসব মবান্তরর কথা নিয়ে তাদের প্র্নপ্রন 
নেই। অর্থাৎ হবরাজসাধনা আর ছীবনসাগনা এনের তবে সমীকুত হবার প্রশ্নোষন নেই ।”কেংলমান্ 
রাজনীতি নিয়েই তারা বাস্ত, তার বাইরে ঘাবার দরকার ভালা অন্থভব করেল না। সামাবান বোধ 
হয় তার প্রথম বাতিক্রম, কেননা তা শুধু ভোট নিয়ে সন্ধষ্ট নঘ, মানুষের লারা ভ্রীবলটাকে একটা 
যাত্রিক ছন্দে বেধে দেবার চেষ্টাও করে। কিন্ত গান্ধীদি হলেন এ দুয়েরই বাতিক্রম। “তার আসল লক্ষ্য 
ছিল যান্গধ। রাজনীতির আপাত লাডক্ষতি তিনি এই মানদণ্ডে যাচাই করে বেখেছেল। স্বাদ 
লাডের চেয়েও শ্বরাজলাডের উপঘুক নাহুষ ভার চোখে বড়] চৌনীচৌহার পর আন্দোলন বদ্ধ কর 
হতে এই ধরনের বু সিদ্ধান্তের মূল এইখানে। তিনি জানতেন এ নেশের মান্থ্যকে বরা লাভের 
উপযুক্ত করে তুলতে পারলেই আপনা-নাপনি শৃঙ্ঘল খসে যেতে বাধা । আর তা না হলে ঘদি কেউ এসে 
একবার তান শৃঙ্ঘল খুলেও দেন, পরক্ষণেই সে মাবার কারও কাছে শৃঙ্খল পর্বার দন্ত হাত বাড়িঘরে গেবে। 
আর বে দেশে অগণিত মানুষ এ রকম শক্ত বুনিয়ানে নিজেদের গড়ে তুলেছে সে দেশে রাজের চিত 
হবে পাকা 1. মৃক্তধারার ধনগ্রদ্নের নেতৃত্বে হাজার হাছার লোক লাড়া দিয়েছিল, কিন্তু ধনের সে লক্ষ 
রাখবার স্থান ছিল না। সে বলেছিল “আমারই উপর তোবের বাচাবার ভার? তাহলে তো সাতবার 
মরে ভূত হয়ে রষ্বেছিস।” একজন লোক ঘদি মহা শৌর্ষে-বীর্ধে লারা দেশের সন্ত স্বরাজ এনে দেয় তাহলে 
তার কৃতিত্ব অপরিসীম হল বটে, কিন্ সে বরা দেশের লোকের জন্য হল না, সে হয়ে রইল একজনের 
উপর নির্ডরসীল, পঙ্থ । এতে শ্বহ্রাত্রা প্রতিষ্ঠা হত না। একজন মান, তিনি ঘত বড়ই হোন্‌ না 
কেন, দেশকে চিরকাল কখনও রক্ষা করতে পারেন ন!। আর পারলেও সে অবস্থায় দেশের লোকের 
কোনে! স্বরূজই হল না, তারা ইংরেজে বদলে আর-একদ্লের উপর নির্ভশীল হয়ে রইল, চিন্তায় কর্মে 
মলে। সেই জনত গান্ধীজির লক্ষ্য ছিল মাহুধ, যে মাসুবের জীবনে স্বরাজলাধনা ও স্্ীবনসাধনার 
সমীকরণ হবে। , ধর্মবাজতকের! যুগে যুগে এ রকম চরিত্র পরিবতনের চেষ্টা করেছেন বটে, বিস্থ ত! সমাদর 
ব। রাজনীতির শ্ষেত্রকে পরিত্যাগ করে। গান্ধীজিই হলেন প্রথম পুরুষ যিনি গহাহিত তপস্থার জন্ত নয়, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


দৈনন্দিন হাঙ্জনীতির সক্রিয় উপায় হিলাবেই এই মাস্থঘের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন রাজনীতির 
চাতুর্রিভর! ছলনাময় রঙ্ষমঞচে এ রকম অত্বৃত চেষ্টা এর আগে হস্ত নি। এইখানে তিনি সাধারণ পলিটি্থনের 
ব্যতিক্রম । পক্ষান্তরে তিনি বেছে! লোক হলেও মৃক্তিসাধনার শর্টকাট হিসেবে মান্ুহকে ধাস্বিক 
চেষ্টার অঙ্গীকৃত হতে দিতে চান নি। যেখানে মানুষকে সঙ্ঞান কর্ম প্রচেষ্টায় সম্মিলিত করতে পারা 
ঘাছ না সেখানেই তাকে অজ্ঞান বাধ্যতাঘ জোর করে ছুড়তে ছয়। মানবচরিত্রের ওরকম পরিবর্তন 
সম্ভব নয়, অথবা ওরকম পরিবুতন ঘটাবার। জগ্ত যে সময় ও যে চেষ্টা প্রপ্নোজল তাতে মদুরি পোধানো 
সম্ভব নয এ বিশ্বাস থাকলে কতৃপক্ষ অজ্ঞান বাধ্যভার পথই বেছে নিতে বাধা। কিন্তু ত| হতে 
প্রমাণিত হয় না যে ঘদি সঙ্পান কর্মচেষ্টার সম্মিলন ঘটালো! সম্ভব হত তা হলে তাতে আরও ভালো ফল 
ফলত না। মুক্তধারার যন্ত্ররাত্ বলেছিল, তার ঝ1ধযস্ত্রর মুঠো একটুও আল্গা করতে পারে এমন পথ 
গোলা লেই। উৱ্তরে দূত বলেছিল, ভাঙনের ঘিনি দেবতা তিনি লব সম্ব বড় পথ বিয়ে চলাচল করেন 
না, তার জক যেসব ছিত্রপথ থাকে সে কারও চোখে পড়ে না। স্থবৃহং হস্বের বিপদই এই ; একবান 
ফাটল ধরলে তাকে আর ঠেকানো! ঘা না। সেইজন সন্দেহ বা অবিশ্বাসের এতটুকু চিহ্ন দেখ! গেলেই 
তাকে তখনই সবলে অপলারণ করতে হয়! তাছাড়া সমাজ মুক্তির সবরগর/জ্যের শেহ শীমানায় পৌছেছে 
একথা বিশ্বাস করলে সেখানেই, সমাজের গতি রুদ্ধ করে দেওণা! ছাড়া উপাগ্ন থাকে না। কারণ, 
সামাজিক জৈবধর্মে যে নতুন নতুন শক্তির সৃষ্টি হতে থাকে সে শক্তির উৎসদুখ যদি খোলা! থাকে তাহলে 
সদাজের ফের বদল ঘটবেই। কিন্তু সমাজ তার বিকাশের চরমতা্ পৌছেছে যদি একথা বিশ্বাস করা 
হয় এবং রাষ্ট্রন্থ ধদি সেপানেই তাকে আটকে রাখে তাহলে আবার নতুন শক্তির জন্ম ব নতুন পরিবর্তনের 
চন! অনভিপ্রেত হয়ে দাড়ায় । হ্ৃতর।ং চেষ্টা হওঘা শ্বাভাবিক থে সমাজে আর নতুন শক্তি বেন না 
জনা । সমাছে। নতুন শক্তি না জনালে রাষ্ট্রেরও আর কোনো বদল ঘটতে পারে না, সেইছন্ত সে 
অবস্থায় রাষ্ট্রের শুকিয়ে যাওয়া ছাড়! ফোনে! গতান্তরই নেই । কিন্তু ইতিহাসের গতিকে একদাবগায় 
এনে সেখানেই চিরকালের মত স্তন্ধ করে রাখবার চেষ্টা বোধ হয় সম্ভব ন্হ__ সম্ভব হলেও, শ্যাভাবিক 
লন । অথচ বদি ঘাত্বিক ভিত্তির বদলে সচেতন লঙ্ঞান খাটি মাহুষের জোড় মেলাতে পারা ঘায় তাহলে 
শে বুনিয়াদে শুধু যে ফাটল ধরবার আশঙ্কাই কম তাই নর, তাতে ফল আরও ব্যাপক আরও গভীর 
এবং আরও স্থায়ী হবে। গাস্ধীঞ্জি জানতেন ঘে, এভাবে মাহুষকে গড়ে তোলা সহজ নয়। কিন্ত অন্য 
সহজ পন্থা ত্যাগ করে তিনি এই মহাবানের পথিক হতে দ্বিধা করেন লি, কারণ মানবের প্রতি গার 
বিশ্বাস ছিল দুর্মর। এইখানে তিনি সাম্যবাদের চলিত পস্থারও দারুণ বাতিক্রম। আর তার শেষ 
বৈশিষ্ট্য হল, তিনি এলব কথা অবাস্তব ধর্মে পদেশ হিসেবে বলেন নি, কাজের পক্ধতি হিসেবেই বলেছিলেন 
এবং লে পদ্ধতি প্রয়োগ করে ফললাভও করেছেন। 


৪ 
আজ পন ম্বরাজলাধন 'সামাদের প্রত্যক্ষ বন্ধ হয়ে উঠেছে তখন ভাবতে হবে এই স্বরান্রসাধনার 
সফলতার জন্ত কি জপ দরকার ৷ শ্বরাঙ্গলাডের সাধনার সদয় আমাদের পারস্পরিক বন্ধন ছিল প্রধানতঃ 
পরবশতার হাত হতে মুক্তির চেষ্টা। সারা ভারতবর্ষ ক্রমশ: এই স্তরে বাধা হরেছিল। এক হিসেবে 


প্রথম সংখ্যা স্বরাজসাধনা 


মুক্তিপ্রচেষ্টার এই কূপও ইংরেজ সাভ্াজোর কল। ভারতবর্ষে বহু সারা হয়েছে এবং গিয়েছে, কিছ 
ত! সত্বেও ভারতবর্ষের একটি অগণ্ড লরার ধার| চলে এসেছে । কারণ, এইসব সামান্য ভারতবর্দকে 
পোলিটিক্যাল সংহতির মধ্যেই সংহত করতে চান্স নি, করতে চাইলেও পারে নি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে 
মিল ছিল পোলিটিক্যাল সুত্রে নয়, সমাদের স্তরে । এই কথাটাই রবী্ছনাথ স্বদেশী সমাছে বলেছিলেন? 
আমাদের যেখানে যেখানে মিল ছিল সে মিল পোলিটিক্যাল বন্ধনের ফলে স্ব হয নি। সমাজের মপো একটা 
ঘোগস্ত্র ছিল বলেই নে মিল এইসব পাস্তাঙ্গোরর উধানপতনের মপোেও টিকে খাকতে পেরেছিল । লেইজন্ুট 
একপমছগ রবীন্রনাপ স্বদেশী সমাজের গুরুত্বের কথা! বলেছিলেন। কিন্তু ইংরেজী সভ্যতার লংগাত, কবিরই 
ভাষা, এক বিচিত্র ব্যাপার্। একহিসেবে অনক্কও । শুধু বে ভায়া মামাদের চিত্তের ক্ষেত্রে নতুন ছার 
এনেছিল তাই নয়, সঙ্গেসঙ্গে আমাদের সমাজের খারাটিও দিল বদলিয়ে । এতদিন ধরে মামাদের সমাড 
থে লহেটি ক্ষীণভাবে ধরে রেখেছিল সে স্বত্রটি এই নতুনতর সভ্যতার সংঘাতে ছিন্ন হয়ে গেল। লেইন 
একদিকে যেমন সাশ্রাজিক কাঠাযোর চাপে আবাদের দেশে এবং সমাজে মোটের উপর দেখ! দিল ভাঙল, 
তেমনই অন্থদিকে আমাদের চিন্তাভাবনা সমাজের স্তর হতে চলে গেল পলিটিক্‌সেন প্রস্থানহূমিতে | একথ: 
লতা যে, ইংরেজী লডাতার সংঘাত আমাদের চিত্তবৃবির বিকশনে বেন সাহাঘা ফরেছে তেমনি কোনো! 
কোনো সময সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে সমালসংস্থানেও ছাগিয্েছে নতুন শক্ষি। ওইসুকম শক্তির ফলের বাংলা 
মণাবিৱ সম্প্রদায়ের উত্তব ঘটেছিল। কিস্ক এইসব সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের কথা ছেড়ে দিলে গত হু শে! বছরের 
ইতিছালের বিশ্বীর্ণ পটভূমি আলোচনা করলে দেখা হাবে, 'ভাঙনের ধাল্লাই মোটের উপর ধীরে ধীরে প্রবল 
হনে উঠেছে। এই ধারার প্রলার নিবারণ করে সমাজের শক্তিকে নতুন ন্পে ভাগছিত করবার কোনে! 
চেষ্টাই তার মধ্যে ছিল না। ইংরেছ রাজ আমাদের পোলিটিকাল বাধলে বেঁদেছিল, ইংরেজ শাসন 
থেকে মুক্তির চেষ্টাতেও আমরা তেমনই প্যোলিটিক্যাল মকেই একাবদ্ধ হয়েছিলাম। বিস্ক এ বাধন ঘে 
কত ঠুন্‌কে তা রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আমলেও হিন্দুমললমানের মনকঘাকষি উপলক্ষো বার বার বলেছিলেন? 
শুধু হিন্দুুসলমানের সঙ্বদ্ধ নব, সমাজের বিভির স্তর স্বন্েই একথা রবীন্দ্রনাথ বাবার বলে এসেছেন। 
কখনো যাছাদের মঙ্গলচিন্তা ও মঙ্গলচেষ্টা করি নাই, যাহাদিগকে আপন লোক বলিয়া কখনো, কাছে 
টানি লাই, যাহাদিগকে বরাবর অস্রস্তাই করিয়াছি, ক্ষতিঙ্থীকার করাইবার বেল! তাহাদিগকে ভাই বলিয়া 
ডাক পাড়িলে মনের সঙ্গে ভাহাদের সাড়া পাওয়া লন্তবপর হথ না। সাড়া ঘধন পাই না তখন রাগ হয়। 
মনে হয় এই যে, কোনোদিন ঘাহাদিগকে গ্রান্থ মা করি নাই আজ তাহাদিগকে এত আদর করিযাও 
বশ করিতে পারিলাম না! উলটা ইহাদের শুমর বাড়িহা বাইভেছে।”২ কিন্তু এই ছুর্বলত| পরের 
ঘুগেও সংশোধিত হত নি। উপরম্ধ এই মূলগত দুর্বলতা সংশোধনের চেষ্টা না করে আমরা সেটা 
চাপা দিতে চেয়েছি প্রলোভন দেখিয়ে। তাতে নিজেদেরও ছিত হয় নি, অপর পক্ষেও লম্ঘ। বরং 
আসল ব্যবধান আরও ছুত্তর হয়েছে। খিলাফং-প্রসঙ্গে এইজন্টই কবি লিখেছিলেন, *”অলহকার- 
"আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যোগ দিয়েছে, তার কারণ কম-সাম্রাছোর অখণ্ড অঙ্গকে ব্যঙ্গীকরপের 
দুঃখট। তাদের বাস্তব । এমনতরো মিলনের উপলক্ষাটা কখনোই চিরস্থারী হতে পারে না! আমরা 


২ সহূহ। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


সত্যত: মিলি নি; আমরা একদল পূর্বমূধ হয়ে, অন্ত দল পশ্চিমমৃখ হয়ে কিছুক্ষণ পাশাপাশি পাখা 
ঝাপটেছি। আজ সেই পাখার কাপট বন্ধ হল, এখন উভয় পক্ষের চকু এক মাটি কামড়ে না থেকে 
পরস্পরের অভিমুখে সবেগে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। রাষ্ট্নৈতিক অপিনেতারা চিন্তা করছেন, আবার কী দিয়ে এদের 
চগ্কৃহটোকে তুলিয়ে রাখা ঘাহ। আসল ুলটা রয়েছে অস্থিতে মচ্ছাতে, তাকে ভোলাবার চেষ্টা করে 
ভাঙা ঘাবে ন।- কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে এদিকে কেউ নর দেল নি! মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টা সবেও 
কংগ্রেলও এ কাজ মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নি) কারণ, গান্ধীছির পক্ষে মাছবের সাধনা ছিল নীতি, 
কংগ্রেসের পক্ষে ত| কৌশলমাত্র । সেইজন্ত আমাদের শ্বরাছলাডের সাধনার ধারা গড়িয়ে চলেছিল 
কেবলমাত্র পলিটিকৃসের পথ ধরে। অসফলও হয় নি, তার কারণ ইংরেজ সাস্রাজ্যের বাধনটাও ছিল 
পোলিটিক্যাল সূত্র ধরেই । 

স্বরা্লাভের সাধন! স্বর্নাজলাধনায় পরিবতিত হবার সঙ্গেসঙ্গে মূল প্রশ্বটা এইখানে এসে দাড়িদেছে। 
কেবলমাত্র পপিটিকৃলের পথ ধরে আমত্রা স্বরাজ্রলাধনার পথে অগ্রলর হতে পারব কি না। বিশেষত: এই 
চার-পাচ বছরেই মামাগের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে দেখা ঘাচ্ছে যে, ইংরেজবিতাড়নের চেষ্ট! নিপ্রয়োজন 
হনে যাবার সঙ্গেসঙ্গেই আমাদের পোলিটিক্যাল বাধনের জোড় আলগা হয়ে পড়ছে। ভাষাগত বিরোধ, 
প্রদেশগর্ড বিরোদ-£ এলব তত! আছেই । সেইসঙ্গে সমাজের স্তরে স্তরে ঘে অনৈকোর মূল পরিবাণ্ত 
হয়ে ছিল তা স্পষ্ট হতে শুরু করেছে । এই অনৈকোর প্রধানতম অবস্ঠ অর্থনৈতিক অনৈকা। আধিক 
প্রসারের ঘুগে এটা তত পরিস্ছুট হয় না। কিন্ত এযুগের মত আধিক সংকোচনের সময় তা আরও প্রবল 
হয়ে ওঠে, ক্ষীয়মাপ সলদারার ভাগাভাগি নিয়ে মারামারি হতে থাকে । তবুও এ অনৈক্য একেবারে 
পুরোপুরি অর্থ নৈতিক নত্র। এই কাফনকৌলীস্কের যুগেও অন্ত ধরনের অনৈক্য একেবারে মরে নি 
বিশেদ্বতঃ যেসব দেশে অবৃদ্ধি অবিষ্ত। অনেকদিন ধরে রাজত্ব করে এসেছে সে দেশে তায় জড় মে সম্পূর্ণ 
কাকনকৌলীন্তের প্রতিষ্ঠা হতে সমদ্ধ লাগে । সমাজ এবং ধর্মের নাম দিয়ে দুঃখ এবং অপমানের বেদনা 
অর্থনৈতিক বেদনার চেয়ে আমাদের দেশে আজও কম হুশ নয়। এই ধরনের প্রতোক ক্ষেত্রেই 
অনৈক্যের মূল বক্ষে, বদ্ধে, ছড়িয়ে আছে। এই বাস্তব সত্যকে চাপ! দিয়ে কেবল পলিটিক্‌সের ক্ষেত্রে মিলন 
ঘটাতে গেলে সে মিলন লতাও হতে পারে না, স্থাস্থীও নত? বিশেষত: ফুরোপের মত এদেশে অস্ত চিন্তাভাবনা 
দূরে সন্রিষে রেখে কেবল পলিটিকৃসের স্তরে চিন্তা করার অভ্যাস আমাদের বেশি দিনের নত্ব। ঘুরোপ 
বহুদিন থেকে অন্ত লবরকম সংস্কারকে ভাঙতে ভাঙতে আজ এমন জাগায় এসে পৌছেছে যে সমন্ত 
কুসংস্কার ভাঙবার অন্ৃহাতে তারা! সকল সংস্কার ভেঙে আস্থিক্যবুদ্ধিরই বিলোপ ঘটিয়ে বলেছে, আম তারা 
বরং আস্তিক/বুদ্ধির সন্ধানেই ব্যতিব্যস্ত । আমাদের দেশে ভালো হোক মন্দ হোক নানা রকম সংস্কার বা 
সংস্ঞারের অপত্র-শ আছ ন্রীবন্ত সতা। তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে অধ নৈতিক সমাজের অসমতা। 
এ অবস্থায় কেবলমাত্র পোলিটিক্যাল স্তরে দেশটাকে বেধে অগ্রগতির পথে নিয়ে বাবার চেষ্টা বান্তবনৃদ্ধির 
বা কর্মকৌশলের পরিচয় নয় ॥ 

তা ছাড়া আরও একটা কথা ভাববান্গ আছে । বুরোপের দেশগুলির মত ভারতবর্ষ ছোট দেশ নম 
সেখানে কেব্তস্থ শাসনবাবস্থার উৎসদূধ থেকে ঘে ধার) উৎসারিত হয় তা লীমান। পর্যন্ত পৌছতে পারে 
সহজেই । আমাদের দেশের পক্ষে সেকথা সত্য নর। এই বিয়াট দেশে শাললব্াস্থার কেজ্র থেকে 





প্রথম সংখ্যা স্বরাজসাধনা 


যে দার| বইয়ে দে ওদা হয় ত! পরিধি পর্স্ত পৌছতে পৌছতে প্রারই শুকিয়ে বাঘ সীন’নায় পেব প্স্থ 
তার আর কোনও চিহ্নও বহুসমবে থাকে না। এ রুকন বৃহৎ দেশ দাহিক ছন্দে বাপ। থাকলে কে 
হতে পরিষি পর্বস্থ গারাস্রোতের যাত্রাপথে নান ঝহথগায় পাম্প বসিয়ে তাকে পেরে করে চালাবার চেষ্টা 
বরং লন্তব। কিন্ত সে ঘাস্তিক বাবস্থ। না ধাকলে নির করতেই হবে মাহুযের উপরে । নাহুম ঘ'দি 
ক্রেচ্ছান্ উপদূক্ত খাত কেটে সেই ভাগীরখীর ধারাকে বইয়ে নিযে হায় তাহলে হঙ্ের অভাবে কোনে ক্ষতি 
হয না। বরং আরো ভালো ফল হয় । 

আজ স্বরাদসাধনার মূল প্রশ্ন এইখানেই । আমর। প্রথমতঃ দেশটাকে যতই পলিটিক্‌পের বস্র- 
ধাধনে বাধতে চাচ্ছি, সর্বত্র প্রাপ্তবযস্যের ভোটাধিকারে অসাম্প্রদাস্থিক বাষ্ট স্থাপনার চেই। কঃছি, 
আমাদের সেই সং ও মহত প্রচেষ্টা আশাহুর্প ফল লাভ তো! করছেই না, বরং দিন দিন নানারকম 
অনৈকা জোর হয়ে উঠছে। আসল গলৰ এখানে; সেগুলিকে ন| সরিয়ে জোডাতালি দিযে শুধু 
পোলিটিক্যাল একের বন্ধন এ ব্ববস্থান্ঘ কখনোই সফল হতে পারে না । দ্বিতীয়তঃ, দ্বাদীনতলাভের 
পর থেকে নানা জনহিতকর প্রচেষ্টাও আশাহরূপ ফললাড করছে না, তারও কাত্বণ কেন্দ্র থেকে পরিশিতে 
পৌছতে পৌছতেই সে সম্পূর্ণ নষ্ট হুদ্ধে মাচ্ছে__ মাটি উর্বর করতে পারছে না, ফস্ন্বাও ফলাতে পরছে 
না। এই অবস্থা থেকে উদ্ধারের উপার মাত্র ছুটি। প্রথমতঃ, পারা 'দেশটাকে অনড় কঠিন যাস্জিক 
ছন্দে বেঁধে এ হতে মুক্তিলাছের চেষ্টা হতে পারে; যে য্গ আমাদের নানারকম অনৈকা স্টাম-পোলারের 
মত গুঁড়িত্ে চুর্ণবিচু্ণ করে সবলে এক নতুন ধাধনে আমানের দেশকে ঠেঁপে রেখে সগোরে সামনের দিকে 
চাপাবার চেষ্টা করবে এবং সেইসঙ্গে কেও হুতে উৎসারিত ধারাকে যাত্বিক শক্তিতে সীনান। "বদি পৌছে 
দেবে। বিন্ধ আমর! যদি সেই পক্চতি লাতক্ষতির বিচারে শ্রেষ্ঠতম, অর্থা২ পরিপামে সব চেয়ে লাভদনক, 
বলে মনে ন! করি তা হলে থাছবের দিকে চোখ ফেরানো! ছাড়! আর কোনো উপায় থাকে না। 

গান্থীছি নাগে থেকেই এই অবস্থাট। বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তার লমন্ত তবের নয দিযে কেবল 
মানুষের কথাটাই বড় করে বলতে চেয়েছেন । হাতেকলমে শ্বরাছলাধলা করবার মাগে মামংলের 
কাছে এই দমস্তাট। স্পষ্ট হয়নি, সেইজন্ত গান্ধীদির কথাও অনেক গময় আমাদের কাছে অবাস্তব ঠেকেছে । 
কিন্তু হাতেক্লনে শ্বরাজশাধনা করতে গিগ্নে হ্বামর! ক্রমেই এই সমস্ার গভীর গহনে প্রবেশ করছি। 
তথাকথিত গান্ধীবাদীরা গান্ধীজির কখাবাতকে একেবারে অনড় শাহ বানিয়ে তার দুধে ভান্ট নিয়ে 
নৈধাহিকঘের মত যেলব তর্ক করেন সেসব তর্ক একেবারেই অবাস্বর । এমনকি বিশেষ কোনে! অবস্থাথ 
গান্ধীজি বেলব পথ নির্দেশ করেছেন সেসব পথই যে চিন্রকাল পরিবর্তনহীন ভাবে চালাতে হবে, এনন 
চিন্তাও বাস্তব নয়। ধেদন চরখার কথা, খাদির্ কথা । কিন্তু এইসব তর্কে আলল কথাটা কৃললে চলবে 
ন!। উপায় নিয়ে ধতই তর্ক হোক উদ্দেস্তটা মনে রাখতে হবে। সেই উত্ষেস্তটা হল, আদ ভারতবর্ষের 
লক্ষ লক্ষ গ্রামে ঘদি সজীব প্রাণবান এবং শোষণবঞজিত সমাজ গড়ে ওঠে তাহলে তার সমবায়ে যে রাষ্ট 
গড়ে উঠবে, শুধু কেন্দ্রীভূত বিরাট ক্ষমতার অধিকারী যাস্তিক রাষ্ট্র উপর থেকে বলপ্রযোগ করে তেমন 
রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারবে না । অর্থাৎ, রাষ্ট্র গড়ে ভুলতে হবে পিরামিডের মত তলা থেকে উপর পর্ন্ত। 
উল্টো পিরামিডের মত উপর থেকে শুরু করে তলা পর্যন্ত নয, কারণ তাহলে সেটা আসলে উদ্ব মূল 
অবাড শা বৃক্ষের মতই ঝুলতে থাকবে, বাইরে তার শক্তির ব্দাড়দ্বর ও মত! ধতই থাক্‌ ন! কেন। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ধ 


আমাদের স্বরাছসাধনার এই সমস্্রাটি ভালে। করে উপলব্ধি করলে চিন্তা করতে হবে, সেই নতুন সমাস 
কি ভাবে গড়ে তোল! যা, কি-ই ব| ভার আদর্শ । এবিবয়ে গান্ধীছি তার গঠনকর্মপন্ধতিতে এবং অন্তান্ত 
রচনায় বহু নির্দেশ দিবেছেন। নতুন মান্থষ গড়ব!র আগ্রহ তার সর্বত্র, সেই মাছবের ভিত্তিতেই নতুন সমাজ 
গড়ে উঠবে । আর, সে সমাদ হবে বিকেজীকুত, কারণ কেন্ত্রীকরণ হলেই তার জীবনছন্দ বিচিত্র মিলে 
মিলিত না! হয়ে যাস্িক একাবন্ধতায় পর্যবসিত হতে বাধা । এই হুল তার মূল কথাটা, তার স্থত্রকারেরা 
হিংসা-মহিংসা শিল্প-কুটিরশিল্প প্রভৃতি নিয়ে হতই তর্ক করুন না কেন। এবং আজকের দিনে এবিহয়ে 
চিস্ক। করতে হলে আমাদের সেই মূল কথাটাই ভাবতে হবে, হত্্ন্তটাকার গহন অরণ্যে হারিয়ে 
গেলে চলবে ন!। 

সেইচন্ত এই কখাটা ভাবতে গেলে আরও একটা কথা ন! ভেবে উপায় নেই। টীকাকার-ভান্তকারেরা 
তাদের কলহ-কোলাহলে আলল ঝধাটাকে ঘুলিয়ে তুলুন ব! নাই তুলুন, গাস্ধীজি ্াগ্রষের নবজন্ম চেয়েছিলেন 
বটে, ভাদ্বর শুষ্ধ'চারে তার জীবনসাধন! ও স্বক্ূপলাধনা সমীরুত করতে চেযেছিলেন একথাও সত্য, তবু 
তার কল্পনার মাহুষও মান্থবের মহত্তম বিকশনের আদর্শ স্বীকার কনে নি। তার সত্তাও বহ জাগার খণ্ডিত ও 
লীমাটিছ্িত। সেকথা সবচেয়ে ভালো করে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তার 'সত্যের আছ্বান' এবং 
মমনামদিক অন্তান প্রবন্ধে । “আমরা হদি পূর্ণাঙ্গ মানুহ চাই তাহলে তার পূর্ণ বিকাশ চাই। সে অবস্থায় 
তার মন যদি ইংরেজের শিকলে বাধা না পড়ে চরকার শিকলে বাধ পড়ে, লে যদি মনে করে যে ধনের 
মত চরকা ঘুরিয়ে গেলেই একদিন আপনা আপনি হ্ুরা্জ এসে উপস্থিত হবে তাহলে বুঝতে হবে তার 
মলটা তেমনই অনড় আছে, কেবল ভার বন্ততা একদনের কাছ থেকে আর একজনের কাছে বদল হয়েছে 
মাজ। কবির ভাষায় এ ঢে কির মলিব-বদল মাত্র, হেই তাকে চালাক ন) কেন, লে পাড়. দিতেই থাকবে। 
আগলে তার চে'কিদক্স থেকে মুক্তি চাই । স্থতরাং আজ ঘখন মানুষের পুন:প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই আমাদের 
ধর্ম তখন লে মাধ শুধু উজ্জল ভাস্বর ক্রেদলেশহীন হলেই হবে না; শুধু জীবনটিকে সে তপস্কার মত ধারণ 
করে জীবনসাধন। ও ম্বরাছসাধনাকে একীকুত করলেই হবে না? তার সঙ্গে দেখতে হবে তার আদর্শে 
ফোনো পাদ সেই, তার মন হতে অড়তা দূরীভূত । অন্ধ বাধ্যতা কারও কাছেই ভালো নহ ইংরেজ মহিষার 
কাছেও নয়, এদেশের অতীতদ্থুগের বিচার্হীন গুপগানেও নয, কোনো স্বদেশী ফরমূলার কাছেও নয়, 
কারণ ও হুল যাস্িকতারই বিভিন্ন এপ । যে যাহুব পূর্ণজ্রানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপরের সঙ্গে নতুন সমাদ্ররচলার 
চেষ্টায় সাগ্রহে মিলিত হয় সেই সঙ্ঞান ও সাগ্রহ মিলন ও কর্মচেষ্টার চেয়ে দ্ষলবান আর কিছুই হুতে 
পারে না। লেইজন্ত রবীন্দ্রনাথ বলছিলেন, “দেশের কল্যাণ বলতে যে কতখানি বোকার তার ধারণা 
আমাদের খুস্পেই হওয়া চাই । এই ধারণাকে অত্যন্ত বাহক ও অত্যন্ত সংকীর্ণ করার দ্বারা! আমাদের 
শক্তিকে ছোটে! করে দেওয়! হর । আমাদের মনের উপর দাবি কমিয়ে দিলে অলল মন নিভীব হয়ে 
পড়ে ।- “দেশের কল্যাণের একটা বিশ্বরূপ মনের সন্দুখে উচ্ছল করে রাখলে দেশের লোকের শক্তির বিচিত্র 
সারা সেই অভিনুখে চলবার পথ সমস্ত হৃদর ও বুদ্ধিপক্তির হবার! খনন করতে পারে। সেই রূপটিকে মি 
ছোটো করি আমাদের সাধনাকে ছোটে! ক্রা হবে।- 'স্বদেশের দাহ্িত্বকে বেবল স্থুতো কাটায় নয়, 
রমাক্ডাবে গ্রহণ বরবার সাধনা ছোটো ছোটো আকানে দেশের নান! জাগার প্রতিষ্ঠিত বরা আমি 
অত্যাবশ্যক যনে করি। লাধারণের মঙ্গল জিনিলটা অনেকওলি বাপারের দ্বায়। দ্বাস্থোর সঙ্গে, 


UN 
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বুদ্ধির সঙ্গে, জানের সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে, আনন্দের লঙ্গে মিলিয়ে নিতে পাত্লে তবেই মাহুমের সব ডালো 
পূর্ণ ডালে| হয়ে ওঠে । স্বদেশের লেই ভালোর ক্ূপটিকে আমরা চোখে দেখতে চাই ।"* কি উপায়ে 
সেই স্বপটির প্রতি হতে পারে তা আলোচনা করতে গিন্বে রবীহ্্নাথ প্রথমেই বলেছেন, আমাদের 
অবিষ্ট] অবুদধি দূর করে চিত্তের স্থারাছ প্রতিষ্ঠা করতে হবে-_ গে চিন্ত পাজি মনল। ওলাবিবির কাছে 
বিক্রীত নয়, হে চিত্ত মূললমানকে শুধু রাজনীতির বেলা ভাই বলে আহ্বান করে মানবিক অপিকারের 
বেলা দূরে ঠেলে রাখে না, রাজনৈতিক লভা্থ চাবীদের জন্য বক্তৃতা নিয়ে ঘরে এলে তানের 
“চাব! বেটা’ বলে না। লেই সঙ্গে আমাদের সাধনা করতে হবে লাঙ্গীণ বিকাশের সাধলা__ ঘা 
মানবসৱাকে খণ্ডিত ও সীম/চি্ছিত আদর্শের দিকে টেনে না গিয়ে পরিপূর্ণ ভালোর প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বরে। 
আর, সেই সঙ্গে আরও চেইট। করতে হবে, “জীবিকার ভিতের উপন্থ একট। হড়ে। মিলের পল বত্রব্যর”। 
“জীবিকার ক্ষেত্র লব চেনে প্রশস্ত, এখানে ছোটো-বড়ে। জানী-অজ্ঞানী সকলেরই ব্দাহবাল আছে_- বরণের 
ভাকের মতই এ বিশ্ববাপী। এই ক্ষেত্র যদি রণক্ষেত্র না হ্__ দি প্রমাণ করতে পারি, এখানেও 
গ্রতিযোগিতাই মানবশক্রির প্রধান লতা নয়, সহযোগিতাই প্রধান সত্য, তাহলে রিপুর হাত থেকে, 
অশান্তির হাত থেকে মস্ত একটা বাদ) আমরা অধিকার করে নিতে পারব। তা ছাড়া একা ননে 
রাখতে হবে, ভারতবর্দের গ্রামলমাজে এই ক্ষেত্রে মেলবার চর্চা আমরা কগ্সেছি। সেই মিলনের হতে যদি 
বা ছিড়ে গিছ্ে থাকে, তরু তাকে সহজে জোড়! দেওয়া চলে। কেননা আমাদের মনের প্বভাব জনেকট! 
তৈরি হয়ে আছে।" এইভাবে চলতে পারলে একদিন-না-একদিন বাক্তিনাহষের এই ধর্ম রাষ্ট্রেও প্রতিদশিত 
হবে। কারণ, "বাক্কিগত মাহুষের পক্ষে যেমন জীবিকা, তেমনি বিশেষ দেশগত মামুষের পক্ষে তার 
ঝষ্নীতি। দেশের লোকের। বা দেশের রাষ্্রায়কদের বিষযবুদ্ধি এই স্রাষ্টুনীতিতে আত্মপ্রকাশ বরে। 
বিহযবৃদ্ধি হচ্ছে ভেবরুষ্ঠি। এ পর্থস্ক এমনিই চলছে।- -হেদিল মানু স্পট করে বুঝবে বে, মঞাভীষ 
রাষ্্রিক সমবায়েই প্রত্যেক জাতির প্রকৃত শ্বার্থসাধন, কেননা পরস্পত্রনির্ভরতাই মানুষের ধর্ম, লেইদিনই 
াষ্্রনীতিও বৃহধ্ভাবে মাছবের সতাসাধনার ক্ষেত হবে। সেইদিনই সামাজিক মানুষ যেসকল 
ধর্মনীতিকে লতা বলে স্বীকার করে, রাষ্ট্রক মানুষ তাকে স্বীকার করবে । অর্থাং, পরকে ঠকানো, 
পরের ধন চুরি, আত্মপ্জাঘার নিরবচ্ছিন্ন চর্চা, এগুলোকে কেবল পরদার্থের নব, একাবন্ধ মানুষের দ্ার্থের9 
অন্তরা বলে আনবে ।”* এইজন্তই জীবনসাধল! ও স্বরাস্মলাধনার লমীকরণ চাই, বাক্তিক জীবনে ৪, 
রাষ্ট্রের জীবনেও। তারই পূর্ণতম আদর্শের মহত্তম লাখনাই ন্বরাজসাধন! | এই পথেই আনন্দলোকে 
মঙগলালোকে সতাহন্দরের প্রতিষ্ঠা হতে পারে। তা না হলে সত্যের আবির্ভাবের ঘে অন্ত পথ তা! কুটিল, 
ভয়াল এবং রকপিচ্ছিল। 1. 


রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা 
এঁপ্রবোধচজ্ঞ সেন 


আমরা আনি রবীঙ্জনাথ খবি, স্রবীষ্নাথ আচা। মহ্র্ষির পুত্র তিনি; আজন্ম ধর্মের আবহাওঘাতেই 
তার জীবন পরিকধিত । রামমোহন রায়ের সমর থেকে ধর্মের যে নবজাগরপ দেশে দেখা দিয়েছে, 
রবীন্দ্রনাথের মধোই তার পরিণতি ও পরিলমাপ্তি। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনার মূল গভীরভাবে 
নিহিত ধর্মের মধো ॥ সে ধর্মের শ্বঙ্প উপলদ্ধি করতে না পারলে তাকে ও তার সাহিতাকে ঠিকভাবে 
বোকা কগনোই সম্ভব নব । কিন্তু ধে ধর্মের তিনি সাধক ও উদ্গাতা, যে ধর্মের ভিত্তির উপরে তিনি 
জীবনকে প্রতিষ্ঠা দান করেছিলেন, লে ধর্মের পূর্ণাঙ্গ পরিচন্ন দেওয়া লহজ নয়। একটি প্রবন্ধের স্কৃত্র 
পরিসরের মধ্যে তে একেবারেই অলঙ্কব। এ স্থলে আমর! রবীন্র্বীরুভ ধর্মের বিশেষ একটি দিকের 
একটুখানি পরিচয় দিয়েই নিরন্তর হব। 
১ 


সব মাহষেরই একটি জন্মগত ধর্ম থাকে । তার আধ্যাঝ্মিক বিশ্বাস স্বাধীন বিচারবুদ্ধির অনথঘায়ী নয়, 
জন্রলন্ধ ধর্মেরই অঙুযাদী । সে ধর্ম আবার গোষ্ঠী- বা সম্প্রদাদ্- গত। তাই দেখি পৃথিবীর সব মাস্ট 
বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, ইসলাম, বৈষ্াব, শৈব প্রভৃতি কোনোঁলাঁকোনো সম্প্রদার বা উপসম্প্রদায়ের অস্ত ক । 
রবীশ্রনাখের জনল্ধ ধর্ম ব্রাহ্ষধর্ম, আদি-ব্াপ্মলমাছের পরিবেশে তার শিক্ষার্ীক্ষা। দীর্ঘকাল তিনি উৎসাচের 
সঙ্গে ব্রাহ্ধর্মের গুণকীর্তন এবং পক্ষলমর্থন করেছেন: আদি-ব্রাহ্মসমাদের সম্পাদকের কর্তবাভারও বহন 
করেছেন অনেক কাল। কিন্তু কোনে! বিশেষ ধর্ম বা সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে চিরকাল আবদ্ধ 
থাকবার মতো মন লিয়ে তিনি জন্মান নি। অপেক্ষাকৃত অন্বন্থসেই (১৮৯৭) হিলি বলেছিলেন 

“বিশ্বত্গং আমারে মাগিলে 
কে মোর আব্মপর, 
আমার বিধাতা আমাতে গিলে 
কোথায় আমার ঘর ?” 
ভার মুক্তিকামী চিত্ত যে দীর্ঘকাল সাল্প্রায্িক সংকীর্দতার সীমাদ্ঘ বন্দী থাকতে পারে না, সে কথা 
বলাই বাছলা। তাঁর ক্রাদ্দপর্মের গণ্ডি কেটে বেরিয়ে আসার প্রথম সুস্পষ্ট প্রসাণ পাই ‘গোরা’ উপক্কাসে 
{(১৯১*)। এই গস্বের মূলকথাটি অতি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ পেদ্বেছে তার একেবারে শেষ অধ্যায়ে 
গ্বোরার দু-একটি উ্িতে_ 

“আজ আমি ভারতব্ধীর । আমার মধ্যে হিন্দু, মূললমান খ্রীস্টান কোনে! সমাজের কোনো! বিরোধ 
নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার দাত ।- -আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন, 
বিলি হিন্দু সুসলমান খ্রীস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই, 'খিনি কেবলই হিন্দুর দেবত| লন, যিনি ভারভবর্ধেরই দেবতা ।” 

গোরা! । অধ্যাক্জ ৭৬ 





প্রথম সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা 


দেখা যাচ্ছে 'গোরা' রচনার কালেই রবীশ্রনাথ তার ধর্মবোধকে বিশেষ সম্প্রদায়ের সংকীর্ণত! থেকে 
হৃক্ত করে পর্বসম্প্রদায়ের উদার ও বিশ্বজনীন ভূমিকার উপরে স্থাপন করেছেন। এ গ্রুলঙ্গে রবীশ্রনাপের 
ম্বীবলচরিতকার শীপ্রচাতকূমার মুখোপাধ্যান্বের একটি উক্তি উদ্ন্ৃতিঘোগা ৷ 

স্রবীজুনাখ ত্রাঙ্ছপমাছরৃক্ত হইলেও ক্রাক্থলমাজের গণ্ডি ধীরে পীরে কাটিছ! ফেলিতেছিলেন। তাহার 
কাছে শ্বাদেশিকতার উগ্রতা ঘেমন বার্থ ্রাঙ্ষলমাছের গপ্ডিকাট। দর্মও আজ তেমনি নিরর্থক ৷. গণ্ডিমাত্রই 
তার কাছে অসত্য এবং এই গণ্ডি ভাঙাই হইতেছে রবীন্দ্রনাথের জীবনের আদর্শ ও সাহিত্যের বাণী৷ 
গণ্ডি যতই মোহন নামে মাসুষের কাছে আহক, দেশের নামে, ধর্মের নামে__ কবির মনে তাহা সায় পাছ 
লা। তিনি সেই গণ্ডির মধো বাল করিয়। এককালে তাহার জয়গান করিয়াছিলেন। বিস্ত তিনি 
বুকিয়াছেন খাচা যতই হুন্দবর ছোক, আকাশ স্বন্দরতন ।' 'বরবীহ্দনাথ গোর!, স্থচর্িতা ও পরেশবাবুকে 
থেখানে বাহির করিধ। আলিলেন, তাহা মাহুবের ধর্মের উদার ক্ষেত সেখানে তাহার| হিন্ুএ নহে, 
ব্রাহ্মণ নক, ্রস্টানও নহে-_ তাহারা মাছুল ।” __ব্রিবীহ্ুজীবনী" | দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ২১৮ 

‘গোরা’ প্রকাশিত হবার অল্লকাল পরেই 'নীতাঞুলি'র বিখ্যাত 'ভারততীর্থ' কবিতাটি রচিত, হয় 
(১৯১৭ জুলাই ২)। এই রচনাটিতেও স্বভাবতই অসাম্প্রপাত্বিক সবজনীন ধর্মের থর ধ্বনিত হুয়েছে। 
তাতে ভারুতবর্দকে কোনো বিশেষ ছাতি ও বিশেষ ধর্মের লীলাভূমির্ূপে দেগ| হয় নি, দেঁধা হয়েছে 
লবমানবের ফিলনভীর্ঘভপে । লে মিলন আজও পূর্ণ ছুছ নি, সর্বমানবের লনবেত স্পর্শে সে নিলনের 
পবিত্রতা আজও সার্থক হয়ে ওঠে নি। তাই তিনি লবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন ওই বিশ্বজনীন 
উদারতার অভিমুখে ।__ 





“এল হে আর্ধ, এস অনাধ, 
হিনদু-মুললদান, 
এল এস আছ তুমি ইংরাক্, 
এস এস খ্রষ্টান। 
এন ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন 
ধর হাত সবাকার, 
এস হে পতিত, হোক অপনীত 
সব অপমান-ভার । 
মার অভিবেকে এস এস স্বর, 
মক্গলঘট হয় নি যে ভরা, 
লবার-পরশে-পবিদ্্-করা 
ভীর্থনীরে-_ 
এই ভারতের মহাদানবের 
সাগরতীরে ॥" 
এই সর্বনাম্প্রদাহিক উদ্নারতার আদশই দেখ! হার তার রচিত জ্রাতীদ্ব সংগীতটিতেও (রচনাকাল ১৯১১ 
সালের শেষাংশ) । তাতে তিনি সেই ভারতব্ধাভারই জয়গান করেছেন, ধার আহ্বান শুনে হিন্দু বৌদ্ধ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


শিখ জৈন পারসিক মুসলমান এন্টান প্রভৃতি সব সম্প্রদারেরই জনগণ এক উদার এঁকাড়ুমিতে মিলিত 
হয়েছে । সবগম্প্রদায়ের মধো গভীর কোর এই ঘে আদর্শ, লে আদর্শ বুবীহ্ছলাখের ত২কালীন মনো- 
ভীবনেরই প্রতিচ্ছবি বলা যেতে পারে। গীতাঙুলি (১৯১*) রচনার সম থেকেই সে আদর্শের প্রতি 
তার হৃদয়ের আবর্ষণ হম্পষ্ট হরে ওঠে । সে কথা একটু পরেই দৃষ্ান্তযোগে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করব। 
তার আগে উক্ত আদর্শের স্বরূপটিই একটু বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন । 

“জনগণষল-অধিনায়ক' গানটি রচনার কয়েক মাস পরেই রবীন্্নাখ বিলাত ধাত্রা করেন (১৯১২ মে ২9)। 
সঙ্গে নিয়ে ঘান ইংরেজি সীতাগলির পাতুলিপি। বিলাতে ফেদব মনন্বী ওই পাতুলিপি পড়ে খুশি 
হয়েছিলেন তাদের সধো একজন হচ্ছেন স্টপৃফোর্ড ভ্রক। তার সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের কথা রবীন্দ্রনাথ 
১৯১২ সালেই 'বিলাতের চিঠি' নামে এক প্রবন্ধে প্রকাশ করেন (প্রবাসী, ১৩১৯ কাতিক)। তার থেকে 
একটি অংশ উদ্ধৃত করি।-_ 

“তাহার কথাবার্তা হইতে আমি এইটে বুকিলাম খে, খ্রীষ্টান ধর্মের বাঘ কাঠামো, বেটাকে ইংরেজি 
ভাধান্ব বলে ০৩৫৫, কোনোকালে তাহার হেমনই প্রয়োজন থাক, এখন তাহাতে ধর্মের বিশুদ্ধ রলপ্রবাহের 
বাধা ঘটাইতেছে। মাহষের মন ধখনই আপনার আশ্রশ্থকে ছাড়াইন্থা বাড়িয়া উঠে তখন সেই আশ্রয়ের 
মতো শক্র তাহার আলু কেহ নমই,। এদেশে ধর্মের প্রতি অনেকের মন থে বিদ্ধ হইয়াছে তাহার প্রধান 
কারণ ধর্মের এই বাহিরের আয়তনটা। তিনি আমাকে বলিলেন, 'তোমার এই কবিতাগুলিতে 
[ীতাগুলির] কোনো ধর্মের কোনো ০£৩৫৫এর কোনে! গন্ধ নাই? ইহাতে এগুলি আমাদের দেশের 
লোকের বিশেষ উপকারে লাগিবে বলিয়া আমি মনে করি' ।” _স্টপ্ফোর্ড জ্ধক। ‘পথের সঞ্চয়’ 

স্বিতাগুলির এই যে ০৫৩৩৫ বা বীজমস্থের লেশনাত্রহীন ধর্মের আদর্শ, এই হচ্ছে রবীন্নাখের পরিণত 
ধর্মবোধের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশিষ্টতা ॥ আধুনিক কালে শিক্ষিত মনেরই এট] একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। বোধ ক্রি 
ব্ববীহ্ুনাথের সংস্কৃত বনের প্রবর্তনাই তাকে হ্বভাবত এই পথে চালিত করেছিল। বিন্ধ এ সন্বদ্ধে 
তিনি থে অচিরকালের মধ্যেই সচেতনতা লাভ করেছিলেন তাতেও সন্দেহ নেই। “বিলাতের চিঠি” 
প্রবন্ধ প্রকাশের পরেন্র বংসরই (১৯১৩) দেখি “অগ্রসর হওয়ার আহ্বান' প্রবন্ধে তিনি বীন্রমষ্বের গণ্ডিভাঙা 
অসাম্প্রদায়িক ধর্মের ব্যাখ্যা করছেন সাতই পৌষের (১৩২*) উৎসব উপলক্ষো । এ প্রসঙ্গে আবার তার 
মলে উদিত হয়েছে স্টপ্কোর্ড ক্রকের পুবোদ্ধ্ত উক্তি । সেই উত্ভিকে চূত্রক্রপে গ্রহণ করে তিনি ঘা 
বলেছেন তা বিশেন্দ্রপে স্বরণীয় ৷ 

*স্টপ্ফোড ক্রকেতর সঙ্গে হধন আমার আলাপ হয়েছিল তখন তিনি আমাকে বললেন বে, কোনো-একট! 
বিশেষ সা প্রদায়িক দলের কথা বা বিশেষ দেশের বা কালের প্রচলিত রূপক ধর্মমত বা! বিশ্বাসের সঙ্গে 
আমার কবিতা (দীতাঙ্লির] জড়িত নর বলে আমার কবিতা পড়ে তাদের আনন্দ ও উপকার হবেছে। 
তার কারণ, খ্শ্টরর্ম যে কাঠানোর ভিতর দিয়ে এসে যে স্কপটি পেরেছে তার সঙ্গে বর্তমান জানবিজ্ঞানের 
অনেষ জায়গাতেই অনৈকা হচ্ছে । তাতে করে পুরোনো! ধর্মবিশ্বাস একেবারে গোড়া ঘেষে উন্মলিত 
করে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিন যা বিশ্বাস করি বলে মাহুবকে স্বীকার করতে হয়, তা স্বীকার করা লে 
দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের পক্ষে অসম্ভব । অনেকের পক্ষে চর্চে যাওয়া অসাধ্য হয়েছে। ধর্ম 
মামুযের জীবনের বাইরে পড়ে রয্েছে ; লোকের যনকে ত! আর আশ্রয় দিতে পারছে ন1।" 


প্রথম সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা 


সস্টশৃ্োর্ড ক্রক বলেছিলেন বে, ধর্মকে এমন স্থানে গাড় করানো দরকার যেখান থেকে সকল দেশের 
সকল লোকই তাকে আপনার বলে গ্রহণ করতে পানে। অর্থাৎ, কোনো-একটা বিশে স্বানিক বা 
সামরিক ধর্মবিশ্বাস বিশেষ দেশের লোকের কাছেই আদর পেতে পারে, কিন্তু স্বদেশের সর্বকালের লোককে 
আকর্ষণ করতে পারে না। আমাদের ধর্মের কোনো 'ডগম।' নেই শুনে তিনি ভারি খুশি হলেন. 
বললেন, ‘তোমত্র। খুব শেঁচে গেছ'। ভগমার কোনো! অংশ না টিকলে লমন্ত পর্মবিশ্বাসকে পরিহার 
করবার চেষ্টা দেখতে পাওয়া ঘাত, সে বড়ো বিপদ্‌। আঘদাদের উপনিবদের বাণীতে কোনে! বিশেষ 
দেশ-কালের ছাপ নেই-- তার মধ্যে এখন কিছু নেই ধাতে কোনে। দেশের কোনো লেকেব কোথা ও 
বাধতে পারে । ভাই সেই উপনিবদের প্রেরপাপ্থ আমাদের ঘা-কিছু কাবা ব1 ধর্মচিন্তা হয়েছে সেণ্ডলো 
পশ্চিম দেশের লোকের ভালো লাগবান প্রধান কারণই হচ্ছে তার মপো বিশে দেশের কোনে! সংকীর্ণ 
বিশেধত্বের ছাপ নেই। 

“পূর্বে ধাতায়াতের তেমন স্থাঘোগ চিল =| বলে মাস্কদ নিজ নিক্গ জাতিগত ইতিহাদ্‌কে একান্ট করে 
গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিল। শেছক্ খরদ্টান অতাস্ত খ্রীষ্টান হয়েছে, হিন্দু অতাস্ট হিন্দু হয়েছে। কিন্ত 
মাহুয মানুষের কাছে যতই আসছে ততই লার্বভৌষিক পর্মবোধের প্রয়োক্সন মাসুদ বেশি করে আস্ভব 
করছে। জান মেনন সকলের ছিনিস হচ্ছে পাহিতাও তেমনি সকলের উপ্ভোগা হবার উপক্রন করছে। 
সব রকম সাহিত্যরল সবাই নিজের বলে উপডোগ করবে এইটি হয়ে উঠেছে। এবং সকলের চেয়ে যেটি 
পরম ধন, ধর্ম, সেখানেও যে-সব সংস্কার তাকে ঘিরে রেখেছে, ধর্মের মধো প্রবেশের সিংহদ্ার্কে রোদ করে 
রেখেছে, সেইসব সংস্কার দূর করবার আয়োজন হচ্ছে। পশ্চিম দেশের ধার! মনীষী ভার! নিজের 
ধর্মপংস্কারের সংকীর্দতায় পীড়া পাচ্ছেন এবং ইচ্ছা। করছেন বে, ধর্মের পথ উদার এবং প্রশত্ত হয়ে যাক। 
সেই ধার! পীড়া পাচ্ছেন এবং সংস্কার কাটিয়ে ধর্মকে তার বিশুদ্ধ সৃতিতে দেখবার চেষ্টা করছেন তাদের 
মধো স্টগ্ফোর্ড জকও একজন । এস্টপর্ঘ যেখানে সংকীর্ণ সেখানে জ্রক তাকে মানেন নি।” 

অগ্রসর হওয়ার আহ্বান। "শান্তিনিকেতন? দ্বিতীদর পণ্ড 
“ বরীন্্নাথও নিজের সাম্প্রদারিক ধর্ষপংস্ারের সংকীর্ঘতাঘ পীড়া পেয়েছেন এবং সমস্ত লংস্কার ফাটিয়ে 
ধর্মকে তার বিশুদ্ধ সার্বভৌমিক মৃতিতে প্রকাশ করতে চেষ্টা করৈছেন। ব্রাহ্মদর্ম ঘেখানে সংকীণ 
ব্ীষ্নাথ লেখানে তাকে মানেন নি। তিনি অহৃভব করেছিল্নে, “ধর্মকে এমন স্থানে দাড় করানে| দরকার 
বেধান থেকে সকল দেশের সকল লোকই তাকে আপনার বলে গ্রহণ করতে পারে” | রামমোহন খায়ের 
সময়ে বাংলা দেশে যে ধর্মচিন্তা ও ধর্মসংস্কারের স্ত্রপাত হয় তার পূর্ণ পরিপতি ও পরিসমাপ্তি ঘটেছে 
এইখানে । আমার মনে হয় বাংলা দেশের তথা ভারতবর্ষেরই ধর্মচিস্তার ইতিহাসে এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ দাল। 
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” ববীনতনাথের ধর্ম আদর্শের ছুই দিক | এক দিকে সর্বপ্রকার সংস্কার-সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তার রুজব্োষ, 
সেখানে বিলাশের শক্তিমন্ত্রই তার বাণী । আর-এক দিকে উদার বিশ্বছনীলতার দিকে ডার প্রলন্গ চিত্তের 
'াবর্ষণ, এখানে হুর আনন্দবাধীই তার আত্রহ। _ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


+ দেশ- কাল- ও সম্প্রদায় -গত সংস্কার ও সংকীর্ণতাকে তিনি কি দৃ্িতে দেখতেন ও তার বিল কিভাবে 
কামনা করতেন তার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি। তারই উক্তি উদ্ধৃত করি।__ 

“আমাদের ধর্মকে যখন সংলাব্রে আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করিতে থাকি তখন কেবলি তাহাকে নিজের 
নানাপ্রকার ক্ষুত্রতার দ্বার! বিজড়িত করিয়া ফেলি। মৃথে ঘাহাই বলি লা কেন, চিতরে ভিতরে তাহাকে 
আমাদের সমাজের ধর্ম আমাদের সম্প্রদারের ধর্ম করিয়া ফেলি। সেই ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের সমস্থ চিন্তা 
সাম্প্রদায়িক সংস্কারের দ্বারা অহুরজিত হুইয়া উঠে 1- - 

“একদিন ছিল ঘন প্রতোক জাতিই ন্ানাদিক পরিমাণে আপনার গণ্ডির মশো আবদ্ধ ইইছা বসিয়াছিল। 
নিচ্ছের সঙ্গে সমস্য মানবেরই যে একটা গুঢ়গভীর যোগ আছে ইহা সে বুঝিতই না। সমস্ত মাঙুঘকে 
জানার ভিতর দিয়াই থে নিদ্দেকে সতা করিয়া জানা যায় এ কথা সে স্বীকার করিতেই পারিত না। 
লে এই কথা মনে করিয়া নিঙ্গেপ্ন চৌকিতে খাড়া হইবা মাথা তুলিয়া বলিয্াছিল যে, তাহার জাতি, 
তাহার সমান্গ, তাহার ধর্ম যেন ঈশ্বরের বিশেষ স্ব এবং চরম সি অন্ত জাতি, ধর্ম, সমাজের 
সঙ্গে তাহার নিল নাই এবং হিল ধাকিভেই পানে না। শ্বধর্মে এবং পরধর্মে যেন একটা 'অটল 
অঙ্গা বাবপান।' 

"যাহারা অলংর্কারকে নিন্মতিশয় পিনদ্ধ করিয়৷ পরে তাহাদের সেই অলংকার ইহছন্মে তাহারা আর 
বর্জন করিতে পারে না, লে তাহাদের দেহচর্মের মধ একেবারে কাটিয়া বলিয়া বায়। সেইন্ধপ ধর্মের 
সংস্থারকে সংকীর্ণ করিলে তাহা চিরশৃঙ্খলের মত মাস্থঘকে চাপিয়া ধরে, মানুষের লমন্ত আয়তন ধখন 
বাড়িতেছে তখন নেই পর্ম আর বাড়ে না, রক্তচলাচলকে বদ্ধ করিয়া দিবা অঙ্কে সে কৃশ করিয়াই 
রাখিয়া দেয়, মৃত্য পর্স্থ তাহার হাত হুইতে নিস্তার পাওয়াই কঠিন হয়।” 
bd ধর্মের নবধুগ (১৯১২) । ‘স্ন’ ৭ 

এই প্রবন্ধ ঘখন প্রকাশিত হয (ভারতী, ১৩১৮ ফাল্গুন), তখনও রবীন্দ্রনাথ বিলাতঘাত্রা করেন নি, 
স্টপ্‌ফোর্ড ক্রকের সঙ্গেও দেখ। হয় নি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সাম্্রদাদ্িক সংকীর্ণ ধর্মের প্রতি তার বিরদ্ধতা 
তখনই কেমন কঠোর হয়ে উঠেছিল। এই যে লহক্কারগত লংকীর্দতা, তার প্রতিকারের বাদীও তিনি 
উচ্চাত্নণ করেছেল নির্মমচিত্রেই । 

প্যাহবের মুশকিল হয়েছে, লে আপনার সংস্কার দিয়ে আপনার চারিদিকে একটা আবরণ উঠিয়েছে, 
কত ঘুগের বাত আবর্ধনাকে সে জমিয়ে তুলেছে।- 'ঈশ্বরের আলো, ঈশ্বরের বাতাস কেবলই যে 
নতুনকে আনে সেই নতুলকে সে বিশ্বাস করছে না। দরের কোণের অন্ধকারট| পুরাতন, তাকেই 
লে পুজ। করে। 

এইজ ঈশ্বরকে ইতিহালের বেড়া যুগে যুগে ভাঙতে হর। ভার আলোবকে তার আকাশকে 
যা নিবেধ করে গড়ায় তারই উপরে একদিন তার বসন এসে পড়ে, সেইখানে একদিন বড় হুয়। 
তবে মুক্তি ৷" __অস্বৃতের পুত্র (১৯১৫) । 'শান্তিনিকেতল' দ্বিতীয় খণ্ড 

এই যে সংস্কারের প্রাচীরের উপরে ঈশ্বরের বন্ছাঘাতের কথা, ধর্মগত মোহের সংকীর্ণতায় উপরে 
ভগবানের অভিসম্পাতের কথা, তা হুবীন্নাথের বাণীতে বারবারই দেখা দিয়েছে। আর-একটা দৃষ্টান্ত 
দিই । সম্প্রদায়গত ধর্মের সংকীর্ণতাকে তিনি বলেছেন ধর্মষোহ। এই ধর্মমোহ মানুষের ধত ক্ষতি 


প্রথম সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের ধর্ম চিন্তা 


করেছে এবং করছে এমন আর কিছুই নয়। যত সতর এই মোহের বিনাশ ঘটে ততই কল্যাণ। এবিহয়ে 
রবীন্্নাথের অভিমত এই 1 
“র্সের বেশে মোহ ধারে এসে ধরে 
অন্ধ লে জন মরে আর শুধু মরে। 
নাস্তিক সেও পা বিপাতাহ বর, 
ধামিকতার করে ন! আড়দ্বর। 
শ্রন্ধা করিদ্বা জালে বুদ্ধির আলো, 
শাহ মানে না, মানে মাহুবের ভালো । 
বিপর্ম বলি মানে পরধর্বেরে, 
নিজ পর্ে অপমান করি ফেরে 
পিতার নামেতে হালে তার স্থানে, 
আচার লইয়া বিচার নাহিক জানে । 
পুজ্ঞাগ্থছে তোলে রক্তমাখালো ধবদ্রা_ 
দেবতার লাষে এ ঘে শয়তান ডদ্ধা। 
হে ধর্মরাড, পর্মবিকার নাশি' 
ধর্মূচ জনেনে বাচা ও আসি। 
যে পূজার বেদী রকে গিয়েছে ভেলে, 
ডাঙো ভাঙে, আজি ভাটো তারে নিঃশেষে-_ 
ধর্মকারার প্রাচীরে বল্ল হানো, 
এ অভাগা দেশে দানের আলোক আলো ।” 
-_ ধর্মলেহ (১৯২১৩) । 'পরিশে 
থে পানীয় মাস্গুযের জীবনকে রক্ষ। করে সে যখন বিযাক হত তখন তান চেয়ে ভয়ানক আন কিছু নেই। 
বে ধর্ম মানযকে মুক্তি দেহ, সমাদকে রক্ষা করে, লে ধখন সংকীর্ণ হয় বিকৃত হয় তখন তার মতো কান্সাগার 
তার মতো বন্ধন আর হয় না। এইজতই সংকীগ ধর্ম, বিকৃত ধর্ম তথা মোহ্গরন্ত ধর্মাদর্শের উপরে 
রবীজ্ঞনাথ এমন খড়গহস্থ । তার চেন্বে নাস্তিকতাও ভালো। কেননা, নাস্তিকতাঘ বুদ্ধিবৃত্তিকে উদ্ছলই 
করে, আছ্ছ!্র করে না, মাহুষের কলাযাণবোধকেই দ্রাগ্রত করে, বিরোধকে উদ্ভত করে না। সংকীর্ণ 
ধর্মের চেয়ে থে নাস্তিকতাও ভালো, তা তিনি একবার প্রোমা রোলাকে ও বলেছিলেন কথা প্রলঙ্গে ।-- 

“So far as I can make out, Vivekananda’s idea was that we must 
accept facts of life.. It was because Vivekananda tried to Eo beyoud 
Eood and evil that he could tolerate many religious habits and customs 
Which have nothing spiritual about them. My attitude towards truth is 
different. ‘Truth cannot afford to be tolerant where it faces positive evil ; 
it islike sunlight which makes the existeuce of evil getms impossible. 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


As a matter of fact, today Indian religious life suffers from the lack of 
@ wholesome spirit of intolsrance which ts characteristic of creative religion. 
Even a vogue of atheism may do good to India today.- ‘It will sweep 
away all obuoxious undergrowths in the forest aud the tall trees will 
remain intact. At the present moment even a gift of negation from the 
West. will be of value to a large section of the Indiau people.” 
— Roland and Tagore (1945), পু ১০১৭১ 
সিশ্বাণ নিক্ষি্ব অপ'র্বের প্রতি সজীব সইনীল ধর্মের ঘে কল্যাপকর অগহিক্ণুতার কথাগুলি আমরা 
বক্রাক্ষরে চিদ্ধিত করে দিল।ম, তার স্পই পর্িচছই পেয়েছি পূর্বোদ্ধৃত কয়েকটি অভিমতের মধ্যে ।” বস্তুত 
রবীন্্রনাথের জীবনেও অপবর্ম ব। ধর্মগত লংকীর্ণতার প্রতি একট। তীত্র অলহিষ্কৃতা পাবকশিখার মতোই 
নিতা দীপামান ছিল, তার উচ্ছনত। ও উত্তাপ কেনোটাই কম ছিল লা! সেই উত্তপ্ত অসহিফ্ণুতার 
প্রতাক্ষ পরিচয় লাভের লৌভাগা আমার একবার হয়েছিল ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে । শ্যামলী গৃহে কথায় 
কথায়, হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের প্রসঙ্গ উঠল । সে অ:লোচনার পূর্ণপরিচয় দেওয়া এ স্থলে নিশ্রয়োব্ন। 
উল সমপ্রদায়েরই গৌড়াষি ২৬ অন্ততার কথা বলতে বলতে তার সুখে চোখে বে উত্তেজনার আভা ছুটে 
উঠল তা আজ তুলতে পাহি নি। উত্তেজিত কণ্ঠেই বললেন, আমার ইচ্ছা হয দেশের এক প্রান্ত থেকে 
আর-এক প্রান্ত পধস্ত নাস্তিকতার একটা প্রচণ্ড বন্তা বয়ে যাক, ধর্মের ঘত কুসংস্কার ঘত আবর্ণন| সব 
ভাসিয়ে লিস্বে বাক, বক্সার শেষে পলিমাটির উর্বরতায় দেশ আবার ফলে-শক্তে উজ্জল হয়ে উঠবে, ত| না হলে 
দেশে সতাধর্ম প্রতিষ্ঠার আর কোনো উপান্থ নেই, ইত্যাদি। তখনও Rolland and Tagore গ্রন্থ 
তথা রোল ।-ঠাকুর-সংবাদ প্রকাশিত হয় নি। পরে দেখলাম, আমাকে য) বলেছিলেন.তাতে নৃতনত্ব কিছুই 
ছিল না। ঘা হোক, এর থেকে অনায়াসেই বোঝা যাবে ধর্মসংবীর্দতার প্রতি গার মনোভাব কত কঠোর 
ছিল এবং কতখানি আন্তরিকত। নিয়ে তিনি তার এঁকান্িক বিল কামনা করতেন। এই বিলব়ের 
কামনা থেকেই তিনি বারবার বিধাতার নির্দঘ্তা, তার রুত্ররোষ, তার বঙ্ছাঘ্বাতকেও প্রার্থনা করেছেন। 
ওই আঘাত ও বিনাশের পরেই আসবে নবতর মহত্তর কির সুযোগ । 


চে 
"বেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি 
বিচারের স্রোত:পথ ফেলে নাই গ্রাসি, 
পৌরুবেরে করে নি শতধা ॥ নিত্য যেথা 
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা, 
নিন হস্তে নির্দ্ধ আঘাত করি পিতঃ 
ভারতেরে সেই দ্বর্গে কর জাগরিত।” __নৈবেছ, ৭২ 
এই বাণীর মধ্যে এক দিকে আছে ভাতার কথা, অপর দিকে আছে গড়ার কথ| ৷ ভাঙার দিকটা, যার 
ফুলে আছে তার মহৎ অসহিষ্তার প্রেরণা, সে দিকটার কথা বিশদভাবেই আলোচনা কর! হয়েছে। 


প্রথম সংখ্যা রবীন্দ্রনাপের ধর্মচিন্তা 


এবার গড়ার দিকটা নিরে একটু আলোচনা কর] প্রযেন্দন ; উন্ত্রত আংশটুন্ থেকেই বোকা ছাচ্ছে, 
7 নবীশ্্রনাথের মতে আদর্শ ধর্ম তাই ঘ। বিচার্হীন আচারের উৎ্রতার দিকে ভরীবনকে চালনা করে না, 
পৌরুষকে খণ্ডিত করে না, যা নিতাই কর্ম চিস্বা ও আনন্দের দিকে প্রেরণা দান করে। পূর্বে দেেছি লে 
ধর্ম মানুষের সঙ্গে মান্থযের কোনো ভেদ স্বীকার করে না. সম্প্রদায়ে-সম্প্রনায়ে যে প্রাচীরের বাবধান তাকে 
লে নিঃশেষে ভেঙে ফেলতে উদ্ভত। কাছেই এই থে নবদর্ব বোধ, চিরাগত লংকীণ সাম্প্রদায়িক ধর্মের সঙ্গে 
তার সংঘর্য অনিবার্য । এখালে ও আছে মহৎ অলহিষ্কতান প্রেরণা > 
"আধুনিক পৃথিবীতে সেই পুরাতন ধর্মের সহিত নৃতন বোধের বিরোধ খুবই প্রবল হইয়া উঠিঘাছে। সে 
এমন-একটি ধর্মকে চাহিকেছে ধাহা কোনো-একটি বিশেস জ:তির বিশেষ কপের বিশেষ পর্ব নহে; বাহাকে 
কতকওলি বাহু পৃদ্জাপন্ধতি হার! বিশেষ রূপের মধ্যে আবদ্ধ করিগ্বা ফেলা হয নাই ; নামুবের চিত্ত 
মতদূরই প্রসারিত হউক বে ধর্ম কোনো দিকেই তাহাকে বাধা দিবে না, বহৰু লকল দিকেই তাহাকে 
মহানের দিকে অগ্রলর হইতে আহ্বান করিবে ॥ মাহুঙগেত ভান আছ যে নুন ক্ষেত্রে আসিয়া *!ডাইয়াছে 
লেইখানকার উপযোগী হৃদয়বেোধকে এবং ধর্বকে না পাইলে তাহার স্লীবনসংগীতের স্থগ বিলিবে না, এবং 
কেবলি তাল কাটিতে থাকিবে।” ধর্মের নবযুগ (১৯১২) ॥, লঙ্কা? 
এশানেই পরিবীস্রনাথের নবার্মের দ্বত্তপ স্পষ্ট প্রকাশ পেষ়েছে। সে খ্রি কোনো দিদি কাল বা 
সম্প্রদায়ের বিশেষ সম্পত্তি নব, তা সর্বকালের এবং সর্বমানবের সম্পদ; তা কোনো শাহনিদিষ্ট আচার 
অনথ্ঠানের গণডিচিহে্ ঘার। (চিছিত নয়; বাহুবের স্থাপীন বিচার ও মুক্ত ভ্ঞানের সঙ্গে তার কোনে! বিরোধ 
খাকবে না, জানের অগ্রগতির সঙ্গে এগিছে চলার শন্তি। তার থাকবে; চিন্ব। কর্ন ও হৃদযবোধ জীবনের 
মর্ববিভাগের মধোই সে সাদৱস্ত রক্ষা) কবে । এই সামভস্তরক্ষাই রবীহ্্লাপের ধর্ের প্রধান কথা । জ্ঞান 
প্রেম ও কর্মের মখো সামছন্ত । ধর্ম হবে ছোন- ও সত্য- লিট? যথার্থ জানের উপরে প্রতিষ্ঠিত না হলে 
ধর্মজীযনকে সতাপথের নির্দেশ দিতে পায়ে না। কিন্তু নিছক আনের মধ্যে প্রেমের ব| কর্ণের প্রেরণা 
থাকে না। প্রেমই জীবনকে কল্যাণের পথে প্রেরণা দান করে। কিন্ত চ্ঞান- এ কর্ম- হীন প্রেব নিল 
ভাববিলাসিতায় পর্যবসিত হয়। আর প্রেমহীল কর্ম মানুষকে চালনা করে হিংস্রভার পথে এবং ভানহীন 
কর্ম তাকে নামায় পশুত্বের শুরে। আমাদের চির্গত ধর্মলমূহ এই সামশ্কের অভাবেই আধুনিক শিক্ষিত 
মনের অযোগা ধসে পড়েছে। তার মধ্যে নানা! লংস্কারের বিকার তো দটেছেই, ত| ছাড়া ঘথাস্থপ:তিক 
সানজক্কের অভাবেও প্রেরণাশক্কি হারিয়েছে । উপনিদের ধর্মে জান ও সতোন উদ্ছলত| আও অগতের 
বিশয়গ্থল ; অবস্য তাকে ও আধুনিক আলেত্র উপযোগী করে নেবার প্রযোজনীয়ত। আছে। কিন্তু তাতে 
প্রেমের প্রেরণ| ও কর্মের নির্দেশ খুবই দুর্বল। তাই তা নিশ্রাণ ও নিস্কিয় হয়ে রইল | বৌগ্ধপর্মে জ্ঞানের 
স্থান উচ্চ, তাতে মৈত্রী-করণার প্রেরণাও দুর্বল নহ। তারই ফলে বৌদ্ধধর্ম একন। বিশ্ববিরে সমর্থ 
হয়েছিল! কিন্তু কালক্রমে তার জ্ঞানের দিক অবান্তবতার পথে অগ্রসর হয়ে ওই ধর্মকেই নিক্ষপতার মনে 
ঠেলে দিল। বৈফব ধৰ্মে প্রেমের স্থান উচ্চে, তানের প্রেরণ। দুর্বল । তাই ভাববিলাস ও রসবিকারেক 
মধোই তার ন্বসান। ই&রন্টান ধর্মে মৈত্রী করুণ! প্রভৃতি হৃদরোগের উৎকর্ষ ঘটেছিল খুবই ; তাতে 
এককালে বহু মান্থধকেই এক করেছিল।,. কিন্তু তাতে ভ্রানের প্রভাব .বড়ই ক্ষীণ। তাই আধুনিক 


শিক্ষিত মনের কাছে স্বীকৃতি পার ন! ? ফলে এস্টান ধর্বের বহবের দিকটা ও আল বজ্ঞাত। তাই খীষ্টান 


A 








২৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


সম্প্রদায়ের লোকেরাই আঙ্ছ বিশ্বজগযকে টানছে বিনাশের ছিকে। প্রাচীন ধর্মগুলির এই অপূর্ণতা ও 
অপামঙ্ন্ত রবীন্দনাথের চিত্তকে বিশেধ ভাবেই লীড়! দিয়েছে। প্রমাণশ্বন্ধপ তার উক্তি উদ্ধৃত করে এ কথার 
সতাতা প্রতিপ্জ করবার স্থান নেই এ প্রবন্ধে । 

4 রবীন্দ্রনাথ সেই ধর্মকেই চেয়েছিলেন যাতে জ্ঞান প্রেম ও কর্ম মিলিত হয়েছে. ঘাতে উপনিষদের 
সভাসাধনা, বৌদ্ধধর্মের মৈত্রী করুণা, এবং বৈষ্ণব ও গ্রন্টাল ধর্মের প্রেদডক্তি একত্র সমস্থিত হয়েছে, 
অথচ হা লর্তোভাবেই আধুনিক শিক্ষিত মনের উপযোগী । লে মন একান্তভাবেই সাম্পরদাস্থিক 
জেবিভেদ, আচারপন্ধতি ও আহুঙ্জনিকত্যার বিরোদী |. রবীন্্রনাখের উপাপিত ধর্মও এসবের পরম 
বিরোধী । কেনন| এগুলির হারাই মাহুষে মান্গুবে সম্প্রন।থে সম্প্রদায়ে ভেদ স্যরি হছ। শুধু আচার- 
অঙুষ্টান নয়, ঈশ্বরেধ সাম্প্রদায়িক নামণগুলিও ওই ভেদস্্রির পরম সহান্বক॥ আমরা মুগে বাই বলি 
শা কেন, গড আল! বিষ্ণু শিব এবং ব্রদ্ধ/ কখনে। এক নন; বিভিন্ন সম্প্রনায্নের বিচ্ছি্ত! ও বিরোধ 
স্থির মূলে রয়েছে সম্প্রদায়ের ট্রেড-মার্ক-দেওয়! এই নামওলি। বিভিএ ধর্মের ক্রীড, কলম ব। বীজ 
মন্ত্রগুলির প্রভাবও কম নয় মাম্যে মাহযে বিচ্ছেদশ্থটির পক্ষে । এ প্রসঙ্গে উপালনা-গৃহের অর্থহ 
গির্ঘ। মশজিদ এবং মন্দিরের পার্থকাও উপেকঙ্গণীয় নয্ন। রবীন্ন্থাকৃত ধর্মে এসবেরও কোনো দ্বান 
নেই। ক্রীড বাবীজ্দন্থ হীদতার কথা তো পূর্বেই বল! হয়েছে। ঈশ্বরের বিশেষ নামহীনতাও উক্ত 
ধর্মের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। আর, বিশেষ ধরনের উপাসনাগৃহ যে এ ধর্মের পক্ষে অত্যাবশ্রক নয় 
এ কথাও লফলেহই জানা । ফলে সব সম্প্রগায়ের লোকই এই ধর্মের আশ্রয়ে অনাধাসেই এক হয়ে 
মিলতে পারে । যেমন_ 

“আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার 
চরণধুলার তলে” 
“অন্বর মম বিকশিত কর 
অস্তরূতর হে” 
"আছি প্রপমি তোমারে চলিব নাথ 
সংসার-কাছে” 
“বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা 
বিপছে যেন করতে পারি জর” 
"জীবন হখন শুকায়ে যায় 
.ক্রুশ-ধারায় এলো” 
ইত্যাদি প্রার্থনা-সংগীতগুলি কোন্‌ সমতরদারের লোকের পক্ষে অগেছ বা অত্রাব্য? তাতে কোনে! সম্প্রদায়ের 
চিচ্মমার দেবতার নামও নেই । কোথাও শুধু তুষি কোখাওপ্ছন্তরতর, অন্থধামী, নাথ, প্ররু, জীবনন্বামী 
ইত্যাদি অসাম্প্রদায়িক বা সর্সাস্্রদারিক স্োদ্ত রেজি আছে। এই প্রার্থনার জন্তু কোনে। বিশেষ উপাসনাসৃহও 
নিশরোনন ॥ ধর্মের এই উনাকে পুন লাই অনারালে মিলতে পারে। সর্বপ্রকার 


প্রথম সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা 


বিশেষ ধর্ম নির্দিষ্ট ক্রীড, নাম বা উপাগনাগৃহের বাবধান এক্ষেত্রে একেবারেই নেই । সবধর্মের 
এমন উদার দিলনক্ষেত্র আর কোখাদ মাছে জানি ন।! অথচ এ ধর্ম আধুনিক কালের ভান এবং শিক্ষার ও 
বিরোধী নসর; ভাব ও রূলের অথবা প্রেষডক্তির অপ্রতুলও নেই ; আর কল্যাপকর্মের প্রেনন। তো 
রয়েছে প্রচুর পরিঘাণেই | কোনো! মন্্ত্থ ব! আাচার-অনথষ্টানও এর পক্ষে একেবাত্রেই অলাবস্তক । 
সংস্কারহীন দৃরিতে দেখলে এ কথা স্বীকার করতেই হবে থে, বৈদিক খক্ষগ্র ব| লাম-সংগীত কি:ব। ইন্টানি 
psalm বা hymn কোনো কিছুই ভাবের গভীরতা, হলের উৎকর্ণ ব| প্রেরণার মহবে রবীন্্রনাদের 
ধর্মসংক্টতগুলির সঙ্গে তুলনীয় নগ্র। বস্তুত মস্থের গাস্তীর্ষ বা পবিত্রতার বিচারেও এই গানগুলি 
অতুলনীয় । সর্বপ্রকার মন্থাদি বর্জন করে একমাত্র এই গানগুলির সাহায্যেই লব রকম মঙ্গলকার্ঘই 
অঙুষ্ঠিত হতে পারে। তাতে ওসব কার্ধের পবিত্রতা বেড়ে ঘাবে বলেই মনে করি। এই গানগুলির 
আশ্রম নিলে সর্ববিধ ধর্মকাধেই সাম্প্রদাদিক মন্থতঙ্্গ ও বিশেষ অস্ষগানাদি বর্জন করে নিবিশেষ নাগুষের 
উদার মিলনক্ষেঅ রচিত হতে পারে । 


এ অভিমত থে একা আমারই তা নয়। আধুনিক যুগের উদার শিক্ষা ও উন্নত*্মনের অর্ঠতম শ্রেষ্ঠ 
অধিকারী বিনয়কুমার লরকার মহাশয়ের অভিমত উন্ধৃত করলেই এ কথার সার্থকতা বোঝা যাবে । রবী 
সাহিতোর মধ্যে উচ্চতম উৎকর্ষ পাওয়া যাগ কোথা, এ প্রশ্নের উত্তরে বিনয়কুমার সরকার বলছেন 
(১৯৪২ সালে)_ 

“ সে হচ্ছে ভগবান্‌ সম্বন্ধে রবীন্্র-কললল! । মান্গুষের সঙ্গে ভগবানের যোগাযোগ রবীন্ছুসাহিতো 
যারপরনাই বাক্তিনি্ভাবে কমিত হরেছে। পৃথিবীর যে-কোনো জাতের লোক, হে'ঝোলে। ধর্মের লোক, 
যে-কোনে। দলের লোক এইন্রপ ভগবান্‌ পেছছে নিজেকে শক্তিমান্‌ সম্ঝিতে সনর্থ। রাবীনহ্ছিক ভগবং- 
সাহিত্োর মৃন্দাটা দেখবি? 'প্রতিদিন আমি, হে জ্বীবন-স্বামি, গাড়াব তোমারি সপ্মুখে'__এই গানট। 
শুনেছিশ বোধ হয়। র্যবীন্তরিক ভগবান্‌ আগাগোড়া এই স্বরে গড়া ॥ 

“. সফল প্রকার ভারতীন্ব ভগবানের কল্পনা রবীশুচিত্তে ঠাই পেয়েছে । তবুও বলছি, উপনিষনের 
ষন্তরগুলাঘ থে ভগ্গবান্‌ পাওয়া ঘায় সেই ভগবানের সমান সনাতন ও বিশ্বজনীন নৈবিক সগবান্‌। কিন্ত 
নেই ভগবানের চেয়ে এই রৈধিক ভগবান্‌ সরস, আযীয ও মাহুধময় বেশী। অপর দিকে বৈষব ভক্তি 
সাহিতোর ভগবান্‌ রাবীন্দিক ভগবানের মতনই বস্তপূর্ণ ও বাক্কিত্দন্থ। কিন্তু বৈ ভগবান্‌ রবীন্্র- 
লাহিত্যের ভগবানের সমান সর্বজনীন ও সনাতন নন । 

“দুনিয়ার নানা দেশের সংক্কারগুলা, রীতিনীতিগুল! মার লোকাচারগুলা তুলে বা । দেখবি, রবীন্ষট 
ভগবানের মতন মাহুবমাত্রের কাধোপযোগী, মানছযমাত্রের স্বাধীনতা-সেবক ভগবান্‌ আর পাওয়া যায় 
কিনা সন্দেহ ৷” __'বিনয় সরকারের বৈঠকে'। প্রথম ভাগ, পু ৭৮ 

এই শেষের কথাগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয় । দুনিঘ্ার নানা দেশের ও সম্প্রদায়ের সংস্কার, আচাত- 
অহষ্ঠান, পূদাপস্ধতি তথা তাদের ভগবৎ-নাষ, ধর্মের ক্রীভ, ভগমা প্রভৃতি বাদ দিয়ে যে ভগবান্‌কে 
পাওয়া যান্ন তিনি তো স্শাম্পদায়িক অসাম্পরদান্িক বা অতি-সামপ্রদাদিক; তিনি সবজনীন ও সর্বকালীন; 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


তার উপাসনায় সব ধর্মের লোকই অলংকোচে একত্র মিলিত হতে পারে বিশ্বজনীনতার উদার ক্ষেত্রে। 
লামপ্রদািক ধর্মের আর-এক বৈশিষ্টা এই থে, তাতে সংঘ ও সংহতির সংকীণ পরিধির মখো সধর্মীর 
সঙ্গে মিলনের প্রয়োজনে ব্যক্তিব বিসর্জন দিতে হয়। রবীন্্বীকৃত ভগবানের উপালনায় ধর্মের ক্ষেতে 
সবাই একত্র মিলতে পারে, অথচ সকলেরই বাক্তিহ শুধু অঙ্্র থাকে না, বরং উদ্জ্লতর ইয়েই ওঠে । 
ঘধার্থ বাক্তিস্বাতন্তরা ও ব্যক্িবৈচিত্রোর অভ্রস্তরে যে বিশ্বজনীনতা নিহিত থাকে তারই চিরস্তন ভিত্তির 
উপরেই রবীশ্র্ষের প্রতিষ্ঠা । তাই এখানেই রচিত হযেছে বিশ্বধর্মের মিলননূনি | ব্ববীন্রনাথের মতো! এই 
বিশ্বঞ্জনীন মিলনের প্রেরপাই ভারতীয় সংস্কৃতির মূলকখ।। ওই প্রেরপাই চিরকাল ভারতীয় সংস্কৃতিকে রঙ্গ 
করেছে, তাকে নিতাবিবর্তনের দিকে চালন। করেছে। তিনি মনে করেন, হিন্বু-মূললমান বৌন্ধ-ষ্ট(ন 
প্রভৃতি সব ধর্মের আস্থরিক মিলনের মধোই সে প্রেরণ/র চরম সার্থকত। ৷ রবীন্্রধর্ম সে উদ্দেশ্রসাধনের 
সেই চরম সার্থকতারই আদনর্শস্থল । এ বিষয়েও বিনয়কুমার সরকারের অভিমত (১৯৪২) শ্রন্ধা সহকারে 
স্মরণীয় ।-_ 

“উচ্চশিক্ষিত মুসলমানের সঙ্গে উচ্চশিক্ষিত হিন্দুর ধর্মমিলন__বিশেবভাবে আত্মিক লনকৌত।__ 
অনিবাধ।- -যুকিনিষ্ঠার প্রভাবে মুসলমান নরনারী হিন্দুদের খুব কাছে এসে পড়বে। ঘুক্তিনিষ্ঠ হিন্দুরাও 
নুললমানের কাছে” যাবে ।-“হিন্দু-মূসলমানের ধর্মমিলন অবশ্তস্তাবী | জনসাধারণের ভেতরও যেমন 
অবস্তত্ভাবী, উচ্চশিক্ষিতের ভেতরও তেমন অবস্তস্তাবী 1 ‘আমার বিশ্বাস, আমাদের এখনকার 
আবহাওয়াতেই হিন্দুসুললমানের সমবেত বা যৌথ ধর্মের কাঠাম কাছ করছে। সমসামগ্সিক বঙ্গসংক্কতি 
আর বঙ্গলমাজ এই যৌদধর্ম মেনেই চলছে।- ‘আমি স্ববীন্ছলাহিত্যের ধর্ম-সীতগুলার কথা বলছি। এই 
গানগুলা ছিন্দু গানও নগ্ন, মুসলমান গানও নয় । এসব হচ্ছে বাঙালি স্ত্ী-পুরুধ মাজের জন্ত ঈশ্বর-বিষয়ক 
প্োআ।॥ এসবকে আমি হিন্দুমুসলমানের যৌথ ভগবদ্গীত! সমঝে থাকি। তা ছাড়! আছে রবীন" 
সাহিত্যের ধর্মোপদেশসমূহ । এই বাকাগুল! হিন্দুর উপাসনাও নয়, মুসলমানের উপাসনাও নষ্ব। 
এইসবেয় ডেতর আমি পাই বাঙালি হিন্দুসুসলমানের এঁকাবদ্ধ আত্মবিক্নেষণ ও পরমেশ্বর-ভক্তি। 
রাবীন্্রিক ভগবানকে ১৯৮* সনের বহুসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান তাদের সার্বজনিক ভগঝান্জপে 
পুজা করবে।” বিন সরকারের বৈঠকে" । প্রথম ভাগ, পৃ ৪৪৩-৪৫ 


রবীন্রনাথ সর্বল্প্রদায়ের “যৌখ ভগবদ্রীতা’ রচনা করতে পেরেছিলেন, কারণ তার মধো ছিল 
সরবসম্ত্রদায়ের 'যৌধধর্মের' প্রেরণা । রবীস্তনাধেয যতে এই প্রেরপা ভারতবর্ষেরই চিরস্তন প্রেরণ) 
এই প্রেরণার ক্রিয়া দেখি প্রাচীন কালের ভগডদ্রীতাই এবং মধ্যযুগের কবীর নানক প্রভৃতি সাধকদের 
ভর্দনগুলিতে 1 সীতায় আছে ভারতীর শাখা-ধর্মগুলির সধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা, আর ওই ভজনপুলিতে দেখা 
ঘায় ভারতীয় এবং ভারতীয়, হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মের মধ্যে সামন্ত স্থাপনের প্রয়াষ । বলা বাহলা, 
এই খিতীয় প্রয়াসটি কঠিনতর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার প্রন্নাস এবং লে প্রয্াস মধ্যযুগে পুরোপুরিভাবে 
সফল হয় নি; দিও তৎকালীন সাধকদের প্রশ্নাসের মধ্যে রয়েছে সার্থকতা লাভের পথনির্দেশ। তাই 
আজও আমর! সেই পরীক্ষারই সশ্মুখীন রয়েছি। বর্তমান কালে ভায়তীয় সংস্কৃতির সেই সাধনার পথে 


প্রথস সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা 


আমাদের চালন! করেছেন রামমোহন ও রবীঙ্ছনাথ। মধ্যযুগের ও আধুনিক কালের এই ধর্মলাধনাত্র 
কথা সমন্ধে রবীজ্রনাথের মনে ক্িছুমড্রে অস্পষ্টতা ছিল ন!। মধাযুগের সেই মিলনলাধনা সম্পর্দে তার 
বিশ্বেষণ এই 1 

“ইতিহাসে দেখ] পিরেছে, ভারতবর্দ বারদার নব নব ধর্মনতের প্রসল মাঘাত সহ করেছে । কিন্ত 
চন্দনতরু যেমন আঘাত পেলে আপনার গদ্ধকেই আও অধিক করে প্রকাশ কনে তেমনি ভাত্রতব্দও 
ঘখনই প্রবল আঘাত পেয়েছে তখনই আপনার সকলের চেয়ে লত্/ সাধনাকেই নূতন করে উম কবে 
দিঘ়েছে। তা ধদি না করত তা হলে সে আম্মরক্ষা করতেই পারত না। 

প্সুসলমান-ধর্ম প্রবল ধর্ম, এবং ভা নিশ্চেষ্ট ধর্ম নর । এই ধর্ম ঘেগলে গেছে লেখানেই অপনান বিন্ধ 
ধর্মকে আঘাত করে ভূমিসাৎ করে তবে ক্ষান্ত হয়েছে । ভারতবর্পের উপরেও এই প্রচণ্ড আঘাত এলে 
পড়েছিল এবং বহু শতান্দী ধরে এই আঘাত নিরন্তর কাজ করেছে। 

“এই আঘাতবেগ খন অত্যন্ত প্রবল তখনকার ধর্ম-ইতিহাস আমর! দেখতে পাই নে। কারণ, 
সে ইতিহাস সংকলিত ও লিপিবঙ্ধ হত্ব নি। কিন্ত, নেই মূসলমান-অভ্যাগনের যুগে ভারতবর্ষে দে-সকল 
সাধক জাগ্রত হয়ে উঠেছিলেন তাদের বাণী আলোচনা করে দেখলে স্পট দেখ| যায় ভারতবর্ষ স্বাপন 
অস্তরতম দতাকে উদ্ঘাটিত কনে দিয়ে এই মুললমান-পর্ষের আঘাতবেগকে সেই গহণ’ করতে পেরেছিল। 

“গতর আঘাত কেবল সত্যই গ্রহণ করতে পারে। এইজন্ত প্রবল আঘাতের মৃখে প্রতোক ছাতি, 
হয় আপনার শ্রেষ্ঠ সত্যকে সমুজ্জল করে প্রকাশ করে, নয় আপনার মিথ্যা সম্থলকে উড়িয়ে দিয়ে দেউলে 
হয়ে ধায়। ভারতবর্ধেরও ধখন আত্মবুক্ষার দিন উপস্থিত হয়েছিল তখন সাধকের পর সাধক এসে 
ভারতবর্ষের চিরদত্যকে প্রকাশ করে ধরেছিলেন । সেই যুগের নানক এবিদাস কবীর দাদূ প্রন্থৃতি 
সাধুদের ীবন ও রচন| ধারা আলোচন! করেছেন তার! লেই সময়কার ধর্ম-ইতিহানের যবনিকা অপসান্সিত 
করে ঘধন দেখাবেন তখন দেখতে পাব ডারুতবর্ধ তখন আব্ডসম্পন্‌ সন্বদ্ধে কি রকম সবলে লচেতন 
হয়ে উঠেছিল। 

“ভারতবর্ষ তখন দেখিয়েছিল, মূললম।ন-ধর্মের ঘেঁট সতা লেটি ভারতবর্ষের সত্যের বিরোধী নব। 
দেখিয়েছিল, ভারতবর্ষের মর্মস্থলে তোর এমন-একটি বিপুল সাধন! সঞ্চিত হয়ে আছে ঘ| সকল লতাকেই 
আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে পারে। এই-দক্কেই লত্যের আঘাত তার বাইরে এসে ঘতই ঠেকুক তার মর্নে 
গিয়ে কখনো বাজে না, তাকে বিনাশ করে না।” ্ 

_ত্রান্ধস্মাজের সার্থকতা (১৯১১)। 'শাস্তিনিকেতন' দ্দিতীয় খণ্ড 
নানক কবীর দাদু প্রভৃতি মধ্যযুগীর্ লাধকদের সমব-প্রচেষ্া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনারের আগ্রহ কত গভীর 
তা স্থবিদিত। তিনি তাদের রচনা! নিরে নান! স্থানে নানা উপলক্ষ্যে বিস্তর আলোচন। বরেছেন। 
এখানে তার পুনরুয়েখ নিশ্রয়োজন। দৃষ্টান্তন্ব্প কেবল একটি অংশ উদ্যত করব... - 
1৯ “ছন্দের মাঝখানে ভারতবর্ের শাস্তি বাণীকে জয়যুক্ত করতে কালে কালে যে যহাপুরুষেরা এসেছেন 
বর্তমান যুগে রামদোহন ব্রার তাদেরই অগ্রণী । এর আগেও লিবিড়তম অন্ধকারের মধো মাঝে মাঝে 
শোনা গিয়েছে এক্যবানী। মপাধুগে অচল সংস্কারের পি্রদ্ার খুলে বেরিয়ে পড়েছেন প্রস্থান অতজ্রিত 
পাখি, পেয়েছেন ভারা আলোকের অভিবন্দন গান সামাজিক জড়বপুঙ্ষের উষব'আকাশে।- সেই 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


মুক্তিদূতের মধ্যে একজন ছিলেন কবীর, তিনি নিজেকে ভারতপথিক বলে জানিয়েছেন। নানা জটিল জঙ্গলের 
মধ্যে এই ভারতপথকে হারা দেখতে পেয়েছিলেন তাদের মধে। আর-একজন ছিলেন দাছ।' "তিনি 
বলেছেন, 

সব ঘট একৈ আতা, কা? হিন্দু মূসলমনে । 
সেদিন আর-এক সাধু, ভারতের পথ খার কাছে ছিল স্থগোচর, তার নাম রজ্জব, 'এই রজ্জব বলেন 

হাৰ রোড়, সরু নু হেঁ ছিলৈ হিন্দু মূসলঘান। 
ওক কাছে আমি করজোড় করছি যেন হিন্দু-মুসলমান মিলে ঘায়। 

"এই এঁকোর পথ যথার্থ ভারতের পধ। সেই পথের পথিক আধুনিক কালে রামমোহন রায়।' 
ভারতের উদার প্রশস্ত পদ্থাছ তিনি সকলকেই আহ্বান করেছেন, ঘে পন্থায় হিন্দু, মুসলমান খ্রীস্টান 
সকলেই অবিরোধে মিলতে পারে ॥ লেই বিপুল পদ্ডাই যদি ভারতের না হয়, যদি আচারের কাটার 
বেড়ায় বেষ্টিত সাম্প্রনাগ্নিক শতখগতাই হন্ত ভারতের নিত্যপ্রক্ৃতিগত, তাহলে তো! আমাদের ধাচবার 
কোনো উপায় নেই । এ তে| এসেছে মৃললমান, এ তে! এসেছে ওস্টান_ 

সাধন থাহি' জোগ নহি বৈ, কা! সাধন পরমাণ। 
উতিহাসিক সাপনারী এদের যগ্ি-যুক্ত করতে না পারি তাহলে সাধনার প্রমাণ হবে কিসে।” 
-_ভারতপধিক রামমোহন (১৯৩২)। 'চারিতপুজ” 
কবীর-দাদু-রজ্ছব-যামমোহনের গ্তায় রবীন্নাথও ভারতপখেরই পথিক। ওই পথের তিনিই শেষ 
পথিক এবং শ্রেষ্ঠ পথিক ৷ হিন্দু, মুসলমান খ্রীস্টান সকলকে এক অসাম্প্রদায়িক বা অতিসাশ্প্রদায়িক 
ধর্মভূমিতে মিলিত করাই ছিল তার ভারতপথ-সাধনার চরম লক্ষ্য । 

ভারুতধর্সের ইতিহাসে রামমোহনের আবির্ভাবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা উপলক্ষ্যে তিনি বলেছেন, 
“রামমোহন রান ভারতপথের চৌমাখায় এসে দীড়িশ্বেছিলেন, ভারতের যা সর্বশ্রেষ্ঠ দান তাই নিয়ে। তার 
হৃদ ছিল ভারতের হৃদয়ের প্রতীক-_ যেখানে হিন্দু-সুললমান-্রম্টান সকলে মিলেছিল তাদের শ্রেষ্ঠ 
সত্তা, সেই মেলবার আসন ছিল ভারতের মহা একাতব।”4 অতঃপর রবীন্ত্রনাথ নিজের সম্বন্ধে বলেছেন 
থে, “আধুনিক যুগে মানবের এঁকাবাণী দিলি বহন করে এনেছেন” সেই রামনোহনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ 
হয়েই তিনি 'হে মোর চিত্ত পুপাতীর্থে ছাগো রে ধীরে' ইত্যাদি বিপ্যাত ‘ভারতপথেত গানটি 
রচনা! করেছিলেন । 

এ কথা শুবিদিত যে, বামদোহনের মধ্যে যে বিশ্বঞ্জনীন ধর্মচেতলান্র উদ্বোধন, রবীন্তনাখের মধ্যে 
তারই পরিণতি ও পরিসমাপ্তি । সুতরাং ববীন্দ্রনাথেয দৃষ্টিতে রামমোহনের জীবন-লাধনার তাৎপর্ধ 
অম্ধাবন করলে তারই জীবন সাধনার তাৎপর্ধ উপলব্ধি করা লইন্ড হবে। রামমোহল সঙ্দ্ধে ববীআনাথের 
চরষ উক্তি এই = 

“তিনি ভারতের সেই চিত্তের মধ্যে নিজের চিন্তকে মুক্তি দিতে পেরেছেন বা জ্ঞানের পথে সর্ববানবের 
মো উন্মুক্ত । তিনি বিরাজ বন্ছেন ভারতের সেই আগামীকালে, থে কালে ভারতের মহ! ইতিহাস 
আপন সত্য সার্থক হয়েছে, হিন্ুসুললষান-এন্টান মিলিত হয়েছে অখণ্ড মহাজাতীর়তায়।” 

-ভারতপখিক রামমোহন (১৯৩২)। ‘চারিত্রপূছা’ 


প্রথম সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা 


এই উক্তি রামমেহেন সত্ন্ধে হতশানি প্রস্বোজা, তার চেস্কে অদিকতর প্রযোদ্ধা রবীন্দ্রনাখের নিজের 
দ্রীবন লহবন্ধে। তিনি সংস্কৃতি- ও ধর্ম- সাপনার যে প্রশস্ত পথ রচনা করেছেন, অনতিদূহ ভবিষ্যতে সে পথে 
হিন্দু-মূললঘান-আস্টান-নিখিলেখে সব সাহুদই অবিরোধে চলতে শুল্ক করবে, এই মর্মে বিনদ্বকথনার লরকারের 
উক্তি পূর্বেই উদ্যত হথ্েছে। 


৬ 


অতঃপন্ন ডারতীর ইতিহাসে পর্মগবন্বন্ব-সাবনার নীতি লক্গদ্ধেও একটু আলোচনা করা দরকার । 

ভারতবর্ণেশ্র ইতিহাসে বিডিজ্ল ধর্মের বিরোধ-নিএসনের ত্রত ধার| গ্রহণ করেছেন তাদের মশো অশোক, 
আকবর, রামানন্দ থেকে রামমোহন পর্ন ধর্মবাধকগণ, রামকৃ্চ-বিবেকানন্দ-ববীন্্রনাথ এ নহা গান্ধীর 
নাম বিশেষভাবে উন্লেধধোগ্য । এদের লকলের প্রন্থাস এক ধরনের নদ্ব। গভীরভাবে বিচার কবলে 
দেখা যাবে, এদের প্রন্থাস প্রধানত ছুই পর্ধাত্বরৃক্ত। এক পর্যায়ে আছে পর্মনীতি, শাস্ব ও অগুপ্ানের বাহু 
সংঘটনের প্রন্ধাস ; ইংরেছিতে বাকে বলে ৫০1৩০415152, এ প্রযাস মূলত তাই । এ প্র্্গে মাকবব 
(দৌন-ইপাহি), রামক্ষ। "ও মহাম্মা গান্ধীর নামই বিশেষ করে দলে পড়ে। এ মতের প্রদান কথা 
‘যে বধ মাং প্রপন্ধতে তাংস্তথৈব ভঙ্গামাহদ্‌' (গীত! ॥1১১), ‘যত ৰত তত পু" ( রামক্বক্জ )--যে *বেভাবেই 
সাধন। করুক তাতেই তার মুক্তি । এ হচ্ছে স্বীকৃতির দ্বারা সহিফণুতার হার। সকলের একত্র সমাবেশ 
ঘটাবার চেষ্টা । এ মতের প্রার্থনার দৃষ্টান্ত হচ্ছে_ 

র্ঘূপতি রাঘব রাজারাম' 

ঈশ্বর আজ! তেরে নাষ ১ 

সবকো সম্মতি দে ভগবান্‌ । 
ভগবদ্দ্ 'দক্মতি' অর্থাৎ ল্মত-লহিষুকতার উপরেই এর ভরসা । এ মিলন বাছমিলন ; পরস্পরবিকুত্ধ 
বস্ধকেও নিবিরোখে একত্র সমাবিষ্ট করাই এর আদর্শ । নানা ধর্মের নান! শাহ (গীত।-কোরান-বা ইবেল), 
ও আচার, ভগবানের বিভিন্ন নাম (গৃড-আললা) প্রন্থৃতি সবকিছুকে মেনে নেওঘ।র উপরই এর আশ্রয় । 
এর মূলে কোনো নিত্যলত্যের দৃঢ় ভূমি নেই। স্থৃতরাং এ মিলনের স্থাদ্বিতরও হনিশ্চিত নয়। 

খিতীষ্ব পথের লক্ষ্য বাহু সমাবেশ বা মবিরোধমাজর নব, অস্তরের বিলন। এই পথের যাত্রীদের 

মধ্যে অগ্রণী ছলেন অশোক | অতঃপর দীর্ঘ ব্যবধানের পরে মধাযুগে কবীর নানক. দাদু প্রভৃতি এ 
পথে পদচারণা করেন। টু যুগের আস্তে রামমোহন এবং আস্তে রবীন্দ্রনাথ লর্মানবকেই এই 
পথের আহ্বান জানান । প্রি পথের বৈশিষ্ট্য এক দিকে বিশ্ববোধ এবং অপ দিকে চিরস্্নতা-বোধ । 
ধা কিছু খণ্ডকালীন ও খণ্ডদেশিক তাকেই তারা অগ্রাহ্ করেন। নিতাসত্যের অন্তরারমাত্রের প্রতি 
তাদের অসহিষুত। চিরদাএত। “নিশ্চল আচারপুঙ, ব্যানষ্টানিক নিরর্থকতা, মননহীন লোকব্যবহারের 
অভ্যান্ত পুনরাহৃত্তি'র প্রতি তারা সদ! খঙ্জাহস্ত। খণ্ড খণ্ড সংকীর্ঘভার বাইরে বিশ্বমানবের প্রশস্ত 
রাজপথ নির্মাণে তারা অক্রাস্ত । বিশ্বমানবের অস্তরে যে অখণ্ড নিভাসতোর বোধ নিহিত আছে, একমাত্র 
তাকেই তারা পত্যবর্দের আত্রত্ বলে স্বীকার করেন। $/ধেসমপ্ত আচার-অচুষ্ঠানাদি এই নিতাসত্যকে 
ধক্তিত বা আচ্ছা করে, তারা সেগুলির অপনারণেই বন্তপরিফর । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


+ বলেছি ধর্মলমঘর়ের এই আদর্শের মূলে আছে বিশ্ববোধ।, এই বিশ্ববোগ সবচেয়ে উদ্দল হয়ে দেখা 

দিয়েছে অতীত কালে অশোকের মধ্যে এবং আধুনিক কালে রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের মধো। এট 
উতিহাসিক তোর বিশদ পর্থিচ্ন দেওয়া নিশ্রয়োন। ধর্বে্ আচারাদি বাছলক্ষণের প্রতি এদের 
হিন্পত! কতখানি তাও ছানা কথ! । অশোকের নবম গিরিলিপি থেকে জান| যায়, তিনি স্বী-আচার 
লোকাচার প্রভৃতি অসংখ্য নিরর্থক অহ্ঠানেনর প্রতি কতখানি বিরূপ ছিলেন। পুত্র-কগ্তার বিবাহ, শিশুর 
জন, রোগাক্রমণ, প্রবাসবাত্র! ইত্যাদি উপলক্ষো থে বছবিদ নিরর্থক আচার-মনুষ্ঠান (‘মঙ্গলম্‌') তংকালে 
প্রচলিত ছিল, অশোকের কণ্ঠে তার প্রতিবাদ কঠোর ভাবেই উচ্চারিত হয়েছিল । পরবর্তী কালে 
মৃতিপুদ্র তীদাহ প্রসৃতি বাছ ধর্বাহনষ্ঠানের বিরুদ্ধে রামমোহনের প্রতিবাদের কথাই এ প্রসঙ্গে স্মরণ হয়। 
মধ্যযুগের সাধকদের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে_ 


তোমার পথ ঢেকেছে মন্দিরে বসিয়ে । 


মন্দিরে মসজিদেই ভগবানের সতা পথ দ্ধ হয়েছে । তারা সেকালেও সাহস করে বলতে 
পেরেছিলেন-- ভগবান্‌ মন্দিরেও নেই, মগজিদেও নেই, কাবাতেও নেই, কৈলাসেও নেই ; ডঙ্গন-পূজন- 
স্রাধন-আশ্রাদনাতেও তাকে পাওয়া যার না; কোৱান-পুরাণও কথার সমষ্টি মাত্র; ভগবান্‌ আছেন 
প্রতোকেরই অন্তরের অস্ন্থলে। 

এই বাহুবিদুখতা ও অস্ত ধীনতা এই ভারতপথধিকদের চালনা করেছে সর্বধর্মের অন্তনিছিত সারসত্যের 
প্রতি। দ্বাদশ গিরিলিপিতে অশোক তার ধর্মনীতি অতি স্পষ্ট ডাহাতেই ব্যক্ত করেছেন। তিনি 
বলেছেন, সব সম্প্রদায়কেই তিনি শ্রন্ধা করেন, কিন্তু এই শ্রন্ধাপ্রদর্শনকেই তিনি যথেষ্ট মনে করেন না; 
তার মতে সর্বদর্ষের ‘সারবৃঞ্ধি'সাধনের স্রায্ন আর কিছুই নন্ন। সর্বধর্মের অন্তরে যে নিতাবন্থ বা শাশ্বত 
সতা ('পোরানা প্জিতি') রয়েছে তাকেই তিনি বলেছেন ধর্মের সার, এবং সারধর্মের পোবণ ও প্রসারকেই 
তিনি জীবনের ত্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন। বিশ্লেষণ করলে দেখা ধাবে, সতানিষ্ঠ|, অস্বরের শুচিতা, 
সেবাপরাঘ়ণত৷ প্রস্থতি স্বার্স্বীকুত চিরকালের ধর্মকেই তিনি ‘সার়' বলে অভিহিত করেছেন। লক্ষা 
করবার বিহর এই যে, অশোক-স্বীকৃত ধর্মে ঈশ্বরের কোনো উল্লেখই নেই | মান্ুষ এবং সর্ধনীবের কল্যাণ- 
সাধনই সে ধর্মের লক্ষা। মশাধুগের রামানন্দ থেকে আধুনিক কালে রবীন্দ্রন্যথ পর্যন্ত ভারতপধিকদের 
ধর্মে ভগবানের স্কন উপেক্ষণীয় নয়; কিন্তু এটাও লক্ষ্য করবার বিষ যে, অন্তরের শুচিতা এবং সব মানবের 
এক্যবোধ ও কল্যাণচেষ্টাই ওই ধর্মের মূল কথা, এই এক্যবোদ ও কল্যাণত্রতের অবলস্বন হিলবেই 
ভগবানের সাধনা! আরও লক্ষসী এই বে, রামানন্দ থেকে রবীন্রনাগ পথস্ত ঘতই আধুনিক কালের দিকে 
এগিয়ে আস! ধায় ততই দেখা বাদ তাদের ধর্মে মামুযের গৌরব ক্রমেই বেড়ে গেছে। রবীন্ত্রনাথে এসে 
দেখি সে ধর্ম- ‘মামুনের ধর্ম" নামেই অভিহিত হয়েছে; মাহ্যের মধো ভগবানের থে প্রকাশ তার 
সাধনাতেই এ ধর্মের সার্থকতা । মাহ্ষের জীবন- এ কল্যাণ- নিরপেক্ষ ভগবানের আরাধনা এ ধর্মে 
অন্বীকৃত। একটু বিচার করে দেখলেই বোকা যাবে_বৈদিক মস্বোচ্চা়ণ, সংস্কৃত স্তোত্র-গান প্রস্থৃতি 
আচার-মহুষ্ঠান এ পর্সের পক্ষে শুধু অবান্তর নয, অনেক সময় ভার অন্তরায়ও বটে। এই যে ক্রভ-হীন, 
শাব্বহীন, আচাৱ-সহুষ্ঠান-হীন, ভগবানের নামন্তপ হীন, ব্রাতাদর্ম যার পরিচয় “যায়বের ধর্ম” বালে, ঘার লীলা 


প্রথম সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা ৩৩ 


ও প্রকাশ সব মানবের জীবনে, এই ধর্ম ই হবে আমাদের ভাবীকালের লার্বভৌমিক পর্ম। সে ধর্মের মর্ম 
ধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বাণীতে ৷ 


ঘেখাগ থাকে সবার ধম দীনের হতে দীন 
লেইখানে যে চরণ তোবার রাছে__ 
সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে। 
দন তোমা প্রণাম করি আমি, 
প্রণাম আমার কোন্থানে ঘায় থামি, 
তোমার চরণ যেথায় নামে অপছানের তলে 
লেখাদ আমার প্রণাম নামে ল/-ে_ 
সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে ॥ 


ভঙ্গন পৃজন সাধন আরাধন। সমস্য থাক্‌ পড়ে। ০৮ 
অন্ধকারে দেবালয়ের কোণে ফেন আছিল ওরে। 
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন-যনে 
কাহারে তুই পৃজিস লঙ্গোপনে, 
নয়ন মেলে দেখ, দেখি তুই চেয়ে--দেবতা নাই ঘরে। 
তিনি গেছেন বেখায় মাটি কেটে করছে চাব| চা, 
পাথর ভেঙে কাটছে বেপায় পথ, খাটছে বারে! মাল, 
রৌছে জলে আছেন সবার সাথে, 
ধুলা তাহার লেগেছে দুই হাতে, 
তারি যতন সুচি বসন ছাড়ি আহ প্লে ধুলার 'পরে । 
মুক্তি ? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে ? 
আপনি প্র স্থ্-বাখন পরে বাধা সবার কাছে। 
রাখো রে ধ্যান, থাক্‌ রে স্কুলের ডালি, 
ছিড়,ক বু লাওক ধুলাবালি, 
কর্মঘোগে তার সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক করে ॥ 


ওড়িয়া কৰি রাধানাথ ও মনন্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
উশ্রিয়রঞ্ন জেন 


বর্তমান ওড়িয়া লাহিতোর বুগপ্রবর্তক কবি রাধানাথ রায় তাহার কাবারচন| দ্বার! যশস্বী হইঘাছেন। 
তাহার রচিত মহাধাত্র! বিশেষ করিয়া তাহার সমলামস্বিক ওড়িয়া সাহিতাসেবীদের উদ্ব ন্ধ করিদ্থাছিল। 
মহাযাজ। ভারতের মহাপ্রস্থানপ্রসঙ্গ আসত্রহ় করিয়া ভারতের ছূর্গতি ও উড়িস্তার বিশেহ বিশেষ স্থানের 
মাহায্মা বর্ণনায় সার্থক হইয়াছে, রপোত্তীর্ণ হইদ্রাছে। তাহার বেদারগৌরী, চন্্রভাগা, নন্দিকেশ্বরী, 
উষা ও পার্বতী, এবং কাবা পঞ্চক ইতিহাস বা স্থানীয় কিংবদন্তী আশ্রয় করিয়া ঘ্লোমার্টিক ভাব 
নানাপ্রকারে ফুটাইয়। তুলিগনাছে। শেকৃদ্পীয়র শেলী বায়রন, এইলব ইংরেজ কবির প্রভাব তাহার কাবোর 
সদা দিদা প্রতিলিত হইয়াছে। তাহার চিলিক| কাব্যে সৌন্দর্ধপ্রেমী পাঠক চিন্ধা ত্রদের কাব্মমী 
প্রতিচ্ছবি দেখিয়া মুগ্ত হইবেন। তাহার দরবার নামক কাবা ব্ঙ্গ-রচনায় তাহার চাতু প্রমাণ করিয়াছে । 

রাধালাথ দীর্ঘকাল কাখাযসাধন| করিষ্বাছেন॥ তিনি শুধু পাশ্চাত্য ভাবধারাই গ্রহণ করেন নাই, 
প্রাচ্য ভাবধারাও তাহার কাবারচনার মূল্যবান উপাদান। মনম্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে 
কর্মজীবনে ও সাহিত্যপ্ীবনে তিনি হে অনুপ্রেরণা পাইম্থাছিলেন তাহা বর্তমান প্রবন্ধে কিছু বিবৃত 
করিতেছি। এই পুরাতন কাহিনী তখনকার দিনে ভুদেববাবূর পরলোকগমনের পর রাধানাথ সাময্লিক 
পত্রাদিতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন বলিয়। শুনিয়াছি। শ্রীযূত দুর্গাচরণ রায় প্রণীত রাধানাথ-দীবনীতে 
ইহা সবিন্তারে বর্ণিত হইয়াছে । ভৃদেবাবুর উড়িশ্যা্ব শুভাগমন রাধানাথ তাহার জীবনের একটি প্রদান 
ঘটনা! বলিয়া বর্ণনা করিযাছেন। 

১৮৭৯ খুন্টাবধে ভূদেবাৰ্‌ স্থল-ইন্স্পেক্ট হইয়া উড়িস্তার স্থুল-পরিদর্শনের দন্ত কটকে আসেন। তখন 
তাহার সর্বত্র প্রতিপত্তি । স্তার এস্‌লি ইডেন স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলকে লিখিয্াছিলেন_ ইউরোলীয়দের 
" উচ্চতর গুণাবলীর অনেকগুলি ভূদেবের আছে। তাহার দেশবাসীর ম্বাভাবিক ক্রটি খুব অল্পই তাহার 
স্বভাবে প্রকাশ পাইদ্বাছে। যদি আমাদের সিভিলিয়ানদের মধ্যে অর্ধেকও তাহার মত বিচারঈল কর্মী 
হইত! ভূদেববাবুর সহিত রাধানাধের এই প্রথম দেখা। 'ছুদেববাবু কটকে আলিম! রাধানাথকে লইদর। 
পুরী ঘাত্রা করিলেন । যাওয়ার পথে বালিঘ্নন্তা চটিতে থাকিবার সময় কথাবার্তায় ভূদেববাবু বিরক্ত হইয়া 
গাদ্বটের কোনে! গ্রন্থ হইতে তাহার মতের পোষকতায় একটি বাক্য উদ্ধৃত করেন । রাধানাথ লেই বইখানি 
পড়িয়াছিলেন। তিনি ভৃদেববাবূর কথায় সা দিয়া বলিলেন, আপনি বে-কথা বলিয়াছেন তাহা সত্য, কিন্ত 
এস্থলে তাহার প্রয়োগ ঠিক হইল না। ভূদেববাবু আরও বিরক্ত হুইঘ। বলিলেন।-- তুমি কি বৃবিয়া 
আমার কথা সত্য বলিলে? তুমি কি গায়টের নাম শুনিয়াছ? তাহার কোনো বইয়ের খবর রাখ কি? 

= আজ্ঞে, আমি অবন্থ মূল বই পড়ি নাই, অস্বাদই পড়িয়াছি। 

= ছস্থবাদের কথাই বলিতেছি। আমিই কি যূল বই পড়িয়াছি! 

= আছে, আমি সেই অঙ্থবাদই পড়িয্বাছি। 





প্রথম সংখ্যা ওড়িয়া কবি রাধানাথ ও মনম্বী ভৃদেব মুখোপাধ্যায় 


= তুমি এই বই পড়িঘাছ! গ্যরটের মাত্র কোনে! বইঘে নাদ বলিতে পার ? 
প্রাধানাখের নিকট হইতে তাহার পড়িবার অভ্যাস ছানিতে পারিয়/ চৃদেববাবু কোন্‌ কোন্‌ 
ভাষা তাহার আনা আছে এই প্রশ্থ করিলেন এবং তাহার পরে তাহার নিকট হইতে জীবনের সুলববৱান্ত 
শুনিয়া তিনি গীত হইলেন। বাল্যিম্ব। হইতে তাহাত্রা তুবনেশ্বরে গেলেন। ভুবনেশ্বরেন প্রাচীন কীতি 
দেখিয়া ভূদেববাবু মুদ্ত হইলেন। তাহার পর ধখন সেই স্থান হইতে সরদেইপুত্র চটিতে বিশ্রাম করেন তখন 
সেই প্রাচীন আধকীতি সন্ধন্ধে আলোচনা হইতে থাকিল। রাধানাথকে তিনি স্থর করিয়া সংস্কৃত শ্লোক 
পড়িতে বলিলেন, প্রাধানাথ আবৃতি ঝরিলেন_ 
তাং জানীথাঃ পরিমিতকদাং দীবিতং মে দ্বিতীয় 
দূরীডূতে মনি লহচরে ঢক্রবাকীমিবৈকাম্‌। 
গাঢ়োংকণ্ঠাং গুরুতু দিবসেবেষু গচ্ছস্থ বালাং 
জাতাং সন্তে শিশিরমবিতাং পল্থিনীং বান্তন্তপাম্‌ 1 
তাহার মুখে মেঘদূতের শ্লোক শুনিয়া তুদেবের বিশাল নেআধছে অশ্রু বহিল, কোন্‌ এক অনির্ধচনীয় 
ভাব তাহার হনয় অশ্িঝা্গ ঝরিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, আহা কি লাহিতা, কি কীতি! আজ 
আমরা কি হই গিয়াছি ! ial 
কথায় কথায় ওড়িকা সাহিত্যের অগ্রণীদের নাম উঠিল। ড৪& কবিত্ব জীবনী ও রচনা লবষ্ধে 
তিনি রাধানাথকে অনেক প্রশ্ন করিলেন। ওড়িয়া সাহিতো তাহার কৌতূহল জক্মিল। সরদেইপুর 
হইতে তাহারা পুরী গেলেন। পুত্রীতে কিছুকাল থাকিয়া আবার কটকে ফিরিলেন। রাধানাথ এই 
সময়ে যে কয়দিন তাঁহার সংসর্গে থাকিবার সৌভাগা লাভ করিয়াছিলেন সেই কয়দিন তিনি তাহার 
জীবনের উৎলবমঘ় কাল বলিঘা বর্ণনা করিদ্রাছেন। একটু অবকাশ পাইলেই উভয়ে ইংরেজি সংস্কৃত ও 
ওড়িয়া সাহিতোর আলোচনা করিতেন । ইহার পর ভূদেববাবূ উড়িস্তায় আসিগা! দশ-পনের দিনের বেশি 
কখনও থাকিতেন না, কিন্তু এই কয়ছিনের মখে রাধানাথ তাহার নিকটে যতদূর শিক্ষা লাড করিঘাছিলেন 
ততথানি শিক্ষালাড এক হ২সরেও তাহার পক্ষে দূর্ঘট ছিল। একবার তাহার নিকটে রাধানাথ কিন্ধপ 
ভংপ্রনা লাভ করিঘাছিলেন সে কথা রাথানাথ বলিদ্বাছেন। আলোচনার বিষয় ছিল সংস্কৃত সাহিতা। 
কালিদাসের উপমা উপমা কালিদাস ্ত_- বর্বকালে সাধুবাদ অর্জন করিয়া আসিমাছে + লেই প্রসঙ্গে 
রবীন্ত্নাথ আবৃত্তি করিয়াছিলেন 
সংরস্তং মৈথিলীহাল: ক্ষণসৌমাং নিনায় তাহ । 
নির্বাতন্িষিতাং বেলাং চত্ত্রোদ্ব ইবোদখে: ॥ 
ভুদেব মন্তব্য করিলেন-_ উপমাটি বড় সুন্দর, কিন্ত এই স্সোকে কবির কোনে। দোষ কি দেখিতে 
পাও না? 
রাধানাথ অবাক হুইয়া চাহিয়া রহিলেন। 
ভবদেববারু বলিলেন__ ভোথাকে এত সুলৃদ্ধি বলিব! ভাবি নাই। তুমি শুধু অলংকার-লৌন্দধে মুগ্ধ হই! 
চর়িত্রপংগতি বিবয়ে একেবারে অন্ধ হই আছ। দেখ লাই, কবি কোন্‌ জায়গা লীতার মূখে হাসি 
দিয়াছেন? স্থর্পপখার লেই নির্লন্জ আচরণে সীতার মত অপ্রাকৃত সাধ্বী নাছিকার মূখে হালি মানাইয়াছে 


৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


কি? এই ছাদ্গায় তো তাহার লজ্জায় ভ্রিযমাণ হইবার কথ]! মনস্বিনী নারী অন্ত নারীর নির্লক্ষ 
আচরণে ল্ছিত হইত! থাকে, হাসি দূয়ের কথ! । 

তাহার এই মন্তবা শুনির। রাধানাথের চৈতন্ত হইল। রাধানাথ আত্মদোধ স্বীকার করিয়া বলিলেন 
কবি মাইকেল মবুন্থদন এ জান্গায় শুধু সাবধান হইয়া লিখিয়া ছিলেন_ 

স্বরিলে সরমে ইচ্ছি মরিতে, সরদা, 
তার কথা। 

আমার দুটি সেইদিকে মোটেই ধার নাই । 

স্থুদেব বলিয্বাছিলেন-_ চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রসংগতি রচনার প্রধান বিষয় । কালিদালের মত অগংপু্গা 
কবিরও এক-এক জায়গায় পদন্খলন হইয়াছে, অস্তে পরে কা কথা! সাধারণ কবি অলংকারকেই 
কবিতার প্রধান অঙ্গ মনে করিতে পারেন, কিন্তু কালিদাসেত মত কবির পক্ষে এইরূপ তুল অমার্জনীঘ । 

রাধানাথ এই প্রসঙ্গে ভবনহৃতির কথা তুলিলেন, বলিলেন_ভবস্তির বোধ হব এইরূপ পদক্থলন 
কখনও ধয় নাই? 

* ভুদেব সায় দির! বলিলেন--ঠিক। কালিদাস ভবন্ধৃতির অপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন, সন্দেহ নাই । 
কিন্ত তবনৃতি বেশি চিন্তাশীল ছিলেন এবং চরিত্রবিস্লেষণে অধিক স্বক্থদৃ'্ ছিলেন। 

ভুদেববাবু প্রশ্ন করিলেন-_তোমার মতে পৃথিবীর কোন্‌ কবি চরিত্রচিত্রণে সর্বাপেক্ষ। কৃতী ? 

রাধানাথ উত্তর করিলেন--আমার মতে হোমার লেক্সণীয্ার এবং ব্যাসদেব এ-বিযয়ে সবাপেক্ষ! কৃতী । 

ভূদেববাৰু বলিলেন, ব্যাসদেবের নাম সকলের শেষে করিলে কেন? এ-বিবয়ে তাহার সঙ্গে অন্ত 
কোনো কবির তুলনাই হইতে পারে না। অন্তান্ত কবিদের নাবক-নাদিক| চিত্র মাত্র, বালের নাম্নক- 
নায়িক। প্রতিমৃতি । ব্যাসের নীচে হোমার। 

এইরূপ কাব্যালোচনায় উভয়ের দিন কটিত | কটকে ভূদেববাবু আপিলে স্থানীর ওড়িয়া ও বাঙালি 
ভদ্রলোকেরা সভা করিত! তাহাকে অভার্থনা করিতেন। ভূদেববাবু সকলের সঙ্গে আলাপ করিঘ। প্রীত 
হইতেন। একবার রাধানাপ তাহাকে স্বরচিত বাংল! কাব্য পড়িতে দেন। কাবাটি মাইকেল মধুস্থদনের 
বীরাঙ্গনা কাবোর আদর্শে লেখা । পত্রাবলীর নায়িকাদের মধ্যে একজন পৌরানিক, একজন কাল্পমিক। 
পাখুলিপি পড়িয়া কুদেববাবু, প্রশংস! করিলেন, ফিন্ক বলিলেন__পুরানে! বিষয় লইঘ্রা শক্তির ও শ্রমের 
অপবায় করিতেছ কেন? তোমার পাওুলিপি পড়িয়া! খুশি হইলাম, এডুকেশন গেছেটে ছাপাইয়! দিব; 
কিন্তু আমি আশা করি থে তুষি নৃতন জিনিস গড়িবার চেষ্টা করিবে । দেখ, তুমি স্বভ্ত্রার চিত্র আকিয়াছ, 
কিন্ত হাজার চেষ্টা করিলেও ব্যাসদেবের হুদার চেয়ে বেশি হম্দর করিতে পারিবে না। নূতন গড়িবার 
চেষ্টা কর! তোমার এই পাঁচটি কবিতার মধ্যে যেটি নূতন সেইখানে আদিরসের এত ছড়াছড়ি হইয়াছে 
যে মরাদ! লঙ্ঘন কয়িরাছে) আদিরসের এইরূপ অবতারণ। নৈতিক স্বাস্থোর প্রতিকূল, স্মতরাং বর্জনীয় । 
উড়িস্ক। অতি স্বন্দর দেশ । এ দেশের মনোহর প্রকৃতি কবিতার সম্পূর্ণ উপযোগী ৷ উড়িক্া৷ বাস্তবিকই 
meet nurse for a poetic child | যে দিকেই চাহিবে নৃতল গড়িবার যথেষ্ট উপাদান পাইবে। 

ঘুদেববাৰু শুধু সাহিতোর বিষয়েই রবান্যখকে উপদেশ দেন নাই। জীবনের অনেক ব্যাপারেই 
তাহার কষ! শুধু রাঘানাখের নয, আযানের? 'ররণীর। বালেশ্বরের পথে একদিন রাধানাথ অল্লাহারের 


প্রথম সংখ্যা ওডিয। কবি রাধানখ ও মনন্বী ভুদেব মুখোপাধায় 


প্রশংসা করিবাছিলেন। ডুঁদেবহাব্‌ বলিলেন, আম্মন্, মন্ুতে জগং। তুমি সকলকে লিজেগ মত মনে 
ক্রিতেছ। এখন লোকে দুর্বল হইয়া পড়িতেছে, জীর্ণবক্রি নাই । ছূর্ভাগাক্রমে স্বাদীনত। লোপ পা ওলা 
সঙ্গেসঙ্গে প্রচুর আহার লাড দুর্ঘট হই! পড়িদ্বাছে। লোকে অল্লাহারকে এখন ধগ্র দন্ত করিয়া বাকে! 
প্রাচীন আর্থ খধিরা তে! অমাহাত্রী ছিলেন ন| তাহারা যেমন উপবাস করিতে পারিতেন তেদন 
খাইতেও পারিতেন। নতুবা তাহারা মহাচারত-ব্বামাহণের মত বিশাল কীতি ব্রাধিয়া ঘাইতে পারিতেন 
না। এখন আমাদের দেশের লোকে! ধেমন পাইতে পারে না তেমন বই পিখিতেও পারে না। 

বালেশ্বরে তাহারা বাচ্ছা বৈকু্টনাথ দেব বাহাদুরের অতিথি হইছ! তাহার বাগানবাড়িতে ছিলেন । 
একদিন রাত্রে রাধানাথ বাগানের একট| জাগ্রগাঘ্ধ ভুদেববারুর নিকটে বসিয়া একমনে তারকাধচিত 
আকাশ দেখিতেছিলেন। হুদেববানু তখন কিছু বলিলেন না। পরে বাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে ভিজামা 
কৰিলেন-__ দেখ, তুমি এত নন দিয়। আকাশের দিকে চাহিঙ। ছিলে কেন? সর্ব! ওকপ কপ! ভালো নদ । 
ইহাতে লিজে যে অকিঞ্চিংকর সেই ডাব খুব পরিষ্কার হত্ঘ। নিজের অন্টেত্ব প্রান লোপ হইদ্থা ঘাদ্ব, 
লোকে কর্মে উদাসীন হণ । বিশ্লাটের দান যোগীর পক্ষেই শোভা পায়। 

রাধানাথেনর কর্মপট্ত। দেখিয়া ভুদেববাবু বালেশ্বর হইতে ফিরি! বস্যবা করেস_] would [urpher 
suggest the advisability of making Babu Radha Nath ০০৬৮২7০০৫৫০ Inspector 
of Orissa aud raising his position by iucreasing his pay. 1 have now seeu that 
he is quite capable of holding independent charge of a circle aud fully eudurse 
lhe opinion expressed of him by Messrs. Beames and Norman that be is 
excellently educated, very intelligent aud altogether devoted to his duties I 

এইরূপ মুক্তকণ্ডে প্রশংলা ও অপন্তন কর্মচারীর প্রতি উদারতা ইতিহাসে বিহ্শ। বে বীমদ দাহেবের 
কথা তিনি উল্লেখ করিাছেন সেই সুপ্রসিদ্ধ ন্‌ বীমল সিডিলিঙ্ান হইগ্র! গুদ্ররাটে আসেন, তাহার 
পর পাণ্তাব ও যুক্তপ্রদেশ হইয়। বাংলায় আসলেন | তিনি ছয় বংদর ব!লেশ্বখ্ের কালেক্টর ছিলেন এবং 
১৮৭৫ লালে Comparatice Grammar vf Four 448015464 নামক পুস্তক লেখেন। তিনি 
চৌদ্দটি ভাষায় কথাবার্তা বলিতে ও লিপিতে পারিতেন। তিনি উড়িঙার এবং ওড়িছ। ভাষার অনুরাধী 
ছিলেন। রাধানাথকে তাহার লেখ! একাপিক পত্র রাদানাথদীবনীতে প্রকাশিত হুইছ'ছে। 

প্রথম-পরিচয়ের এক বৎসর পরে ভৃদেববাবু, পুরা উড়িস্ঠায় আলিলেন। লঙ্গে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র 
দুফুন্দবাবু ছিলেন। স্রাধানাথকে লইয়। তাহার! ফোণারক যাত্রা করেন। সমুদ্রের ধার দিয়া পথ। পূর্বে 
সমূদ্র, পশ্চিমে দরে! নাদে এক প্রকাণ্ড হুদ । সমূত্রতীরে তালপত্জের অবিরাম মর্মরধবনি,। অসংখ্য হরিণ 
নির্ভযে বিচরণ করিতেছে । পথ হারাই! যাওয়ায় অনাবৃত বালুকার উপরে তাহাদিগকে রাত্রি কাটাইতে 
হয়। ভূদেববাবু প্রত্যাষে শহ্যা। হইতে উঠিয়া সন্মুখে একজোড়া বাঘ দেখিতে পান। প্রকৃতির জোড়ে 
বাাত্বকে নির্ভন্নে বিচরণ করিতে তিনি ইহার পূর্বে কখনও দেখে লাই | যাহ! হউক, কোণারকে 
অতীতের স্মৃতিহ্বত্প ভগ্নাবশেষের সৌদ্দধ দেখিয়া ৃদেববাবুর চক্ষে জল দেখা গেল। বংলীনাদিনী এক 
স্বীমৃতির অদ্ভুত সৌন্দ দেখিয়া ভুদেববারু, মৃকল্দবাবু, এবং বাধানাথকে প্রশ্ন করিলেন এই প্রতিমৃতি 
দেখিয়া গ্রীক সাফোর কথা মনে পড়ে না কি? 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


তখন প্রচণ্ড রৌদ্র, সকলে শ্রান্ত ক্লান্ত । দেউলের নিকটে এক প্রকাণ্ড প্রন্তরের স্ন্দর নবগ্রহ মৃতি 
দেখিয়া সকলে এক বটবৃক্ষতলে আশ্র্ব লইলেন। 

নাধানাখ ভুদেববারুকে জিল্জাসা করিলেন--মাপনি এ মৃত্তিটি দেখিয়া গ্রীক সাফোর কথা স্মরণ করিলেন। 
কোনো কোনো প্ররতাব্িকের মতে এই মন্দিরের গঠনকাধ গ্রীকরাই সম্পহ করিয়াছিল, আপনি নিশ্চয়ই 
এই মত দেখিয়াছেন। 

কৃদেববাবু কিছু ক্ষ হইয়াই বলিলেন-_-এইরূপ মত আমি দেখিয়াছি সতা। কিন্তু আমি তাহার উপর 
আরও বলিতে চাই, কিছু জুড়িয়া দিতে চাই । গ্রীকেরা ভারতবর্ষে আসিঙ্বা আমাদের কুঘারসম্তব-কাবা 
লিখি! গিহাছেন। 

এইরূপ যখনই অবকাশ মিলিত সাহিত্যের আলোচনায় দিন কাটি, কোনোদিন বৃথা ঘাণ্ নাই । ইহার 
পরে সাধানাথ হায় ভূদেববাবুর সঙ্গে পাটন| বীরছূষ গর! প্রভৃতি জেলায় বেড়াইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার 
সম্বচ্ধে কোনে! প্রলঙ্গের আর উল্লেখ করেন নাই । কোণারক হইতে ফিরিবার প্রান্থ এক বংসর পরে তিনি 
অতিথি হিলাবে কুড়ি-পচিশ দিন ভূদেববাবুর গ্ুহে ছিলেন। রাধানাথ বলিয়া গিয়াছেল, তাহার গৃহের মত 
গৃহ এবং তাহার মত গৃহস্থ গায় কোথাওই দেখেন নাই । 

১৮৮২ লালের”১২ই এপ্রিল তারিখের রাপানাথের নিকট লিখিত ডূদেববাবুর এক পত্রে অনেক আলোচনা 
আছে। রাধানাথের রফাজ্‌ ন সতবন্ধে ধারণার ভ্রান্তি দেখাইয়া ভুদেব বলিতেছেল-_মামার মনে হনব না 
যে তুমি গীতা ও ভাগবত পড়িয়া এখনও ইংরেজি সাহিত্যের ও ইহুদি যনে!ভাবের পদ্ধ হইতে উদ্ধার 
পাইয়াছ। 

প্রায় দেড় হাজার কথার সমষ্টি এটু পত্রধানি ইংরাজিতে লেখা। এখানে বাহুলাভয়ে উদ্ধৃত 
করিলাম ন!। ১৮৮২ সালের ২৬শে অক্টোবর তারিখের এক চিঠিতে ছানিতে পাই যে তিনি পারিবারিক 
প্রবন্ধ পাঠাইযাছেল। পারিবারিক প্রবন্ধ পাঠাইবার সমঘ্ধ রাধানাখের সহধমিণীকে একখণ্ড বহি 
পাঠাইঘ্লাছিলেন। নাম আনিতেন না বলিত! লিখিয়া দিদ্বাছিলেন “রাবু রাধানাথ রায়ের স্বী'। এই পত্রের 
অধোও আলোচন। আছে। তাহার মধা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। রাধানাথ পারিবারিক 
প্রবন্ধের লেখক বে পুষ্পাঞ্ুলির লেখক হুইতে পৃথক্‌ এইক্কপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। ভূদে উত্তরে লেখেন 
The position of the essayist and allegorist is the same 7 his mauner and 
materials ard 991) different. History and mythology are both of them atteinpts 
at the realisation of the ideal, one of the actor aud the other of the narrative. 

“To breathe is to kuow. ‘To know one thing is to kuow all. The man 
who said that he koew that he knew not, knew everything and was the wisest 
man born; not because he was modest in saying wbat he said, but because he 
Kkuew the oue thing that he knew nol. 

এই পরও তৃদেববাু ইংরেজিতে লিবিছাছিলেন; শুধু শেষে দু-তিন লাইন বাংলাতে । পত্রে ভূদেববাবু 
রাধানাথকে Dearest Radhanath বলিয়া সম্বোধন করিতেন । এই পত্র হইতেই জানিতে পারি যে 
রাধানাখবাবুর স্বী কুদেববাবুর লঞ্চে প্রগ করিয়াছিলেন, উনি কি সর্বছান ! 


প্রথম সংখ্যা ওড়িন্া কবি রাধানাথ ও সনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায় 


১৮৮৩ সালের ২০শে মার্চের একটি পাত্রে তিনি বলিতেছেন 

I should like to know if the পারিবারিক প্রবন্ধ has been at all kindly taken to 
by your part of the Orissa public. ‘The thing was very much praised by some 
writer in the CALCUTTA REVIEW and it has had some sale here. 

I have been induced by {riends to take up to write in form of short essays 
like those 91 পারিবারিক প্রবন্ধ a1 exposition of the real teachings of the 
Tantra Shastras. If I cau finish what I am just about to undertake, the 
second part of Puspanjali wbich I have had long iu contemplation, will 
not be required. The second part would have becn the Tantric teachings as 
the first part 805 been the Pguranik. But it seems that the lighter form of 
essays is more suited to the Bengali taste of these days than the Pauranik form 
in which our forefathers delighted. 

ভূদেববাবুর স্থত্রে চন্দ্রনাথ বহু মহাশয় ব্রাধানাথ রায়ের লঙ্গে পরিচিত হন। ১৩০১ বঙ্গান্ত্ের ২॥শে 
পৌ তারিখে তিনি রাধানাথকে প্রথম পত্র লিখেন। চঙ্জনাধবাবু হাইকেটে একালতি করিতে গিষ। 
ফিরিয়া আসিলেন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইলেন, তাহাও ছাড়িয়া দিলেন, অপুর কলেজের অপ্যক্ষ হইয়া গেলেন 
কিন্ধু সেখানকার আবহাওয়াও বরদাস্ত করিতে পারিলেন না, পরে বেঙ্গল লাইব্রেরির অধ্যক্ষ হইয়। কাটাইলেন। 
তাহার প্রথম পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।__ 

"এখন যে কর্মে আছি, তাহাতে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয় । অবকাশ পাই ন।। লেখা একরকন 
বন্ধ হইখাছে। এখন সমাজ ও ধর্ম বিষে লিখিতেছি, লেখা আবস্যক বৃঝিয়া লিখিতেছি। বেশি অবকাশ ও 
শারীরিক লামর্থা থাকিলে উন্ররচরিত প্রভৃতির সমালোচন! লিখিতাম; তাহা নাই। সুতরাং যতটুকু 
সময় ও সামর্থা আছে, তাহা লমা্জ ও ধর্মে বিনিদুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই ছুই বিষয়ে মামার 
কতকণুলি মনের কথা আছে, সেইগুলি বলিব ঘাইবার চেষ্ট! করিতেছি । শকুস্থলাতব্বের পর দুল ও ফল, 
জিধারা এবং হিন্দুত্ব এই তিলখানি পুস্তক লিখিকাছি। আপনাকে নত্ব পাঠাইয়া দিব । 

“আমার কথা একরকম বলিলাম । আপনার কথা শুনিতে ইচ্ছা হয়। আপনার অনেক প্রশংসা 
.শুনিয়াছি। আপনি আমার পরঘারাধা আচার্য ৮ভুদেব মুখোপাধ্যায় সহাশয়ের বড় ‘প্রিয় ছিলেন। 
আপনার কথা শুনিতে বড় ইচ্ছা হয়। হরপ্রপাদ ও আমি একই বাড়িতে কা করি। বদি কখনও 
এখানে আসেন, তাহার সহিত সাক্ষাৎ হুইবে - "/* 

রাধানাথ ও চন্দ্রনাথ উভয়কেই ডূদেববাবুর শিল্ত বলিয়া! বর্ণনা করিলে বোধ হব অত্যুক্তি হইবে না। 
ভাবধারার প্রকৃতি তাহারা নিশ্চয়ই তুদেববাবূর নিকট হইতে অনেকখানি পাইঘাছিলেনা বঙ্গ ও 
উৎকল এই উভয় প্রদেশের সাহিতাকণের এই ঘনিষ্ঠ যোগ সাহিত্যের ইতিহাসে উপেক্ষা করিবার নহ। 


স্বিজেজ্রনাথ ঠাকুর 


হুকু্ার হালদারকে লিখিত 


প্রিয়দর্শন সুকুমার 

আমার ছেলেবরসে আমি লোকের দুখে শুনিতাম যে, যে বাক্তি হিজলী ঘাইবার জক যাজ। করিয়া 
বাহির হইতেছে সে বান্তি মহাদম্তে বলে “হাম্‌ হিজলী যাতা”; সে ঘন কিছুকাল পরে হিন্ছলী হইতে 
ফিরি আসে তপন সে টিটি স্বরে কাদে! কাদো মূপে বলে “হিছলী-সে আায়া”__ 

+ 0০৬৩৮701000 Service ছুকিবার সময় তেমনি অনেকে দস্তের সহিত বলেন যে, আমি গবর্ণমেন্ট 
58৮৮16৫এ প্রবেশ করিভেছি-__ কায়ক্রেশ ০৪৫-৮৮/৫ 7৫75190. তাড়াতাড়ি দৃঠাইয়া। ফিরিয়া 
আলিবার সময় কাতরম্বরে বলেন "আমি 5৫1%7০₹ হইতে রেহাই পাইয়| ছাপ ছাড়িন। বাচিয়াছি।” 
পেহশীয্থ তো মার গাড়ে ফলে না! ইহারই নাম পেষসীবন ৷ 

তোমার শ্ুভাকাজ্সী 
বড়সামা 


শ্রিরদর্শন স্থকুমার 

তোমার প্রেরিত পত্রিকাবলী খুব আমার কাজে লাগিঘ়াছে :_ আল্চে বারের পরের বারের প্রবাসী 
দেখিও। [00515 Guide খানার আগাগোড়া সমস্তটা আমি পড়িয়াছি, তাহা দৃষ্টে 178192৫-এর 
বর্ধমান Literary worldaর একটা bird's eye view প্রাণ হইদ্বাছি। Literary world 
ছুই দলে বিভক্ত পাদ্‌রির দল এবং 47৮া-পাদদ্ির দল। পাদ্রির দল যংপরোনাস্তি benighted, 
£70-পাদূরির দল over-rationnl কিছ Rational with a vengeance | This is a direct 
result of Lhe present wari Real Religion-এর কোনো দোহ নাই-- দোষ হচ্ছে পাদ্রিদের 
মৃঢ়ত। আর £78-পাদ্রিদের অতিবুদ্ধি। ৮৮০15 হচ্চে কেন হদ্ব। কেহই ডানে ন। 
Providence Precise will wisdom and love কিনূপ-__ কেননা তাহ! জালা আলন্তব । 
কিন্তু এটা আমরা সুনিশ্চিত ছানি মস্ত গভীর অন্তরে সতা চায়_ অসতা চায় ন, ০৫৪০ চায় ও 
চায় না, 1০৮৩ চায় 8305 চায় না; গোড়া যদি 119, আনন্দ, 1০৮৩, শাস্তি না থাকে তবে 
মহস্তের এ চাওয়া বার্থ হইঘ) যায়। এ চাওয়া কোথা হইতে আসিল-_ অবস্ত ঈশ্বর হইতে। 


প্রথম সংখ্যা চিঠিপত্র 


Darwinisl বলিবেন Evolution হইতে । কিন্তু “ৎv০lu॥i০n" তোমার আমান নিকটে খুব একট! 
বড় জিনিস হইতে পারে কিন্ধ অসীম জগতের নিকটে এমন কি পৃথিবীর নিকটেও--উহা এক মৃছৃৰ 
কালের বুদ্বুদ্‌ মাত্র । 'I'॥৬ question is কুকক্ষেতুল্য ক্াথাএরু উন্গপ কি? ঈশ্বরে নিকটে জর 
প্রার্থনা করা বধ হওয়া দূরে খাক__তাহা কুপখ্যের একশেষ। উজ Belligerenl Party হিপিয! 
ধদি ঈশ্বরের নিকট “আসতো মা সৎ গমই, তমসো মা দ্বযোতির্গদহ, মূতোর্সা অমুতং গলদ । 
আবিরাবির্এধি ॥ রুদ্র ধত্তে দক্ষিণং মূখং তেন মাং পাহি নিত্যং” প্রার্থনা করে, তাহা হইলে নিদেসের 
* মধ্যে অব্য খালি! হাব | 1015 is the only medicine ঘা হো’ক Literary Guide পড়া 
আমি অনেক উপকার পাইলাম । ইহার পূর্বসংখ্যক ঘতগুলা আছে__ সবগুল! বদি আমার নিকটে 
পাঠাও__ তবে আমি তোমাকে রাশি রাশি সাধুবাদ, ধন্যবাদ ও আশির্বাদ প্রদান করি। 
তোমার শুভাকার্ী 
বড়মামা 


এরখীন্রন|ধ ঠাকুরকে লিখিত 
রী, « 
গাঙ্গুলী সম্বন্ধে পাচট! 2৫70৪১৮০ আমার মনে উদয় হযেছে, বথা :_ 
Ist 
আমার হিসাবে আমি ৬** দেবো 
তোমার হিসাবে তুমি ৫10০ দেবে 
2nd 
আমার হিসাবে আমি ৮** দেবে! 
তোমার হিসাবে তুষি ৪** দেবে 
3rd 
আমার হিসাবে আসি »** দেবো 


তোমার হিলাবে তুমি ৩** দেবে 
4th 


আমার হিসাবে আমি ১** দেবো 
তোমার হিলাবে তুমি ২** দেবে 
Sth 
কেবলমাত্র আমার হিসাবে আমি ১২৯* দেবো তোমার কিছুই দিনা কাজ নাই । 
এই পাচ 2165020৩৩এর যেটা তোমার মনঃপূত হইবে তাহাতেই আমি সম্মত আছি! 
তোমার শভাকাজ্ষী 
জোঠাসহাশয 
তুমি কাজ ফেলে আস্তে পারিবে ন! বলিয়া .তোমাকে এইটে লিখে পাঠাচ্চি। তোমার সঙ্গে দেখা 


হলে তোমাকে আমার আগ্রহের কারণ বুকিরে বল্ব ? 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বধ 


~ 


লতাপ্রলাঙ গঙ্গোপাধাযকে লিখিত 


শুভাশিযাং রাশয়ঃ সন্ধ 
সতাপ্রলাদ 

পথে আসিতে আসিতে রসিক দাসের নিকট শুনিলাম-- কতগুলি সামগ্রীর 79০৮৫ আসিয়াছে 
কিন্তু তাহা আমি এখনো চক্ষে দেখি নাই-- সিংহ-শ্বাবক শান্তি-নিকেতনে শিষ্বাছেন_ তিনি এলে 
সবিশেষ জান্তে পাব । বোধ হয় তোমার প্রেরিত আম। 

আমের 179502097-র চোটে কিরূপ কবিতা বেরোয় এখনো তা আমার নিকটে অন্ধকারাচ্ছর। 
আমের আঁটি গলাধ বেধে কোনো ড্রেতাযুগের মহাত্মার মুখ দিয়ে “জয় রাম” বেরিয়ে পড়েছিল-_ কিন্ত 
আমের রস গলা! দিযে নাব্লে__ শুধু আমের রস হ'লে রক্ষে ছিল, তার সঙ্গে আবার শান্তার 
ভক্কিরস মেশানো কি যে আমার সখ দিয়ে বেরোবে তা আমি জানি নে। শুধু কেবল আ বেরোবে, 
আর, ভার সঙ্গে “রাম”-নামের যোগ হ'লে আরাম হবে ভরপুর । এটা কেবল হুছমানের হ্‌-স্থানে অ; 
কাছে কিরূপ দাড়ায় তা পরে জান্তে পাবে। 

তোমার শুভাকাক্ী 
বড়মামা 


জুরির ব্যাপারট। সই করে পাটিয়েছি। 


প্রথম সংখ্যা চিঠিপত্র 


৬ 
সতাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা, ৪ সংখাকপত্রে উ্িশিত শান্তা দেবীকে লিখিত 
সালগষয-সংঘাদ 
নাতিসীর বিকট হইতে লালগম উপকার পাইয়া 
ছাধামহাশযের পত্র 
সালগম পাইন্বা আমি হর্ষে আটখানা 
গান করিলাম স্বক্ত তোম্‌ তানা নানা; 
পাইতাম ঘদি কাছে গাউন-পরা৷ বুড়ি 
গযাল্-নাচ নাচিতাম মিলাইয়া জুড়ি । 
শাস্তা তুষি কান্ত! হও যোগা রতনের, 
তাহলেই খেদ মেটে আহার মনের ৷ 
দিলেন মটন রোষ্ট এস্‌পি-ছ্ছি বাবাছ্ছি 
চারিধারে সালগম দাড়াইল সাছি 
স্বাটিহু ছুপাটি দাত না করি বিলম্ব, 
করিঙ্থ তাহার পর কারধ মারস্ত ; 
সালগমে মটনে দৌহে লোহাগে গলিয়! 
মৃত মাঝারে গেল কোথা চলিয়া । 
কোথায় চলিয়া হান কোথায় চলিয়া 
পেটের কথা পেটেই খাক্_কি হবে বলিয়া । 
দাদামহ্বাশয় 


নাতিনীর পত্র 
এরচরণেষু 
দাদামহাশঘ, 

খেয়েছ যে সালগম না করি কাল-গম, 
এই আমি বহুভাগা মানি; 

তার পরে মিঠি মিঠি লিখেছ স্লেহের চিঠি, 
ভার মূলা কি আছে ন! জানি। 

কুজ্ছ এই উপহার কে জানিত কমলার 
পল্ম-সরোবর দিবে নাড়া, 

সালগম মটন্‌ রোষ্টে কবির অধর ওতে, 
খুলি দিবে কাব্যের ফোদ্বারা ৷ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা 


কিন্তু বড়দাদ! ভাই বড় মনে দুঃখ পাই, 
এ খেদ ঘাবে না প্রাণ গেলে 

শুনিতে হইল এও ভাগাবান্‌ তোমারেও, 
নাচের দোসর ন্যহি মেলে ॥ 

না হয় না হল বুড়ি, তৰুও তো কুড়ি কুড়ি 
নাতিনীতে ঘরটি বোঝাই, 

ঘারেই লইবে বাছি সেই তো উঠিবে নাচি, 
নাচিবার ভাবনা তো নাই । 

এ কথা রূলিলে যবে, বুকায়ে কি আর হবে 
ধিক তবে মোর সালগবে ! 

বুঝিলাম, তরকারী যত হোক দরকারী, 
তাহাতে কবিত্ব নাহি জমে । 

আর না করিব তুল, এবারে বলনে ফুল, 
তুলিয়া আনিব ভরি ভালা 

লালগম পেয়াকলি, ছলে দিত। জলাগ্রলি, 
পাঠাইব বকুলের মালা ॥ 

তোমার এক নাতনী 


দঘাদামছাশরের পত্র 


বাড়াবাড়ি ভাল নয়, লালগনই ভাল, 
কাটা ঘায়ে কেন বার লবগাস্থু ঢালো। 
গুস্বআক্রমণ-কাব্য উড়াইয্বা তোপে 
কলপ লাগাতে হল দাড়ি-চুল-গৌপে ৷ 
দাতের অন্ত ভাবি নে _ বেলকুল ধাক্‌, 
তথাপি হাসিতে ভাঙে বিদ্যুতের ভাক্‌ ? 
গজাইয়া উঠিকথাছে দু-পাটি বক্র, 
তার সাক্ষী বেয়া'রের পীমূখ-কন্দয়। 
শান্তা জানি পদ্থিনীরে দিয়াছিছ নাড়া, 
কিন্তু এবে দেখিতেছি গতিক বেহ্াড়া। 
যে মকরন্দের বৃষ্টি ! মিডিতে স্মিল কৃতি! 
,. বুড়দার শুন পরামর্শ । 
মকরম্ছ অত বায়, আগে ভাগে ভাল নর, 
ধৈর্ধয ধর দুই এক বর্ষ ॥ 


একাদশ বর্ষ 


প্রথম সংখ্যা চিঠিপত্র 


আসিবে ধখনি অলি, লাদিবে কত কি বলি, 
তার নন্ত এই ব্যালা থেকে 

জছাইয়! মকরম্দ, করি রাখো চাবি বন্ধ, 
নহিলে শিখিতে হবে ঠেকে । 

এবে মোর বয় সাজা, নিতাস্থ কঠিন সানা 
তা নহিলে -_ ক্কুলমাল| বদলি’, 

অলি যে আসিবে মাতি স্থলাহে বুকের ছাতি 
দেখাতেম তাহারে কদলী । 

দাদামহাশন্ন 


সংখ্যক, পরোষলী ১৩-২ তা্র-সংখা ভারতী হইতে পুনযূ ত্রিত, পডগুলি ভারতীতে বেনামী ছাপা হইযাডিল। 'নাতিনীর 
পত্র’ প্রকৃতপক্ষে রববীহ্রদাখের 7০৯1) দাদামহাশয্েের নিকট হইতে কৰিতায় চিঠি পাইয়া বিল্ত্র নাতিনী, অন্ত ঘাছাবহাশছের 
শরণাপত্র হইকাছ্িলেন-_-ক বাটি দববীন্রনাখের নামেই, লতাত্রনাদ সঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত তাহার চিঃ অন্তর্গত হইয়া ১৩৮ 
আৰাঢ়-লংখ্যা 'কপালাছিতে। প্রকা(নিত হইয়াছে_'এতদবিন জতিনি ছিল৷ বলে সময় পাইনি । 'শাগ্বার ভক্ত ড্র লিখে পাঠালুঘ_- 
আজ সতাঅ্রদাদ গঙ্গে।পাধাত (বা “এস. পি. জি)- সৌদামিনী দেবীর পুত, ছিকেআমাখ ও বীন্রমাের ভাপিসেএ; শান্ত 
সভ্যপ্রসাঘের কন্যা । 

সংখাক পত্র এক দিকে দিজেশ্রনোখের আর্ধের প্রতি উদাসীন, অপর ফিকে গাছার গ্রা্থ-বাংসলোর নিদর্শন। কথিত আছে, 
বকাৰো বিপর ব্যক্রিকে নগদ টাকার অভাবে গাহার গাড়িঘোড়। দান করির৷ দিযাছিলেন। পৈতৃক জমিদারি পরিচালমা-কালে। 
তাহার পরদু:খকাতরতার প্রকাশ সম্বন্ধে নাম। বিচিত্র কাহিনী প্রচলিত আছে। 

গত মা-চৈহ সংখ্যায় প্রকাশিত, রবীরনাখকে লিখিত স্বিজেজলাখের চিঠিপত্রের তিনখানি ইতিপূর্বে 'দেশ' ও 'পাশ্বিনিকেতন' 
পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল ; প্রঙ্গে॥ লম্পূর্ণতার জন্য পুনঘূ ত্রিত হয । সতোকুন।খ ঠাকুরকে লিখিত দ্িজেকুমাখের অপর একখানি 
চিঠি ১৩৪৬ চৈত-সংখ্য| প্ৰৰাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে । 


আলোচনা 


রবীন্দ্রনাথের ‘ভাঙা’ গান 

বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৫৬ মাঘ-চৈত্র সংখ্যায় শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী 'রবীন্দ্রসংগীতের ভ্রিবেনলক্ষম' 
ীর্ধক একটি প্রবন্ধে, ববীন্্নাৎ পূর্বপ্রচলিত ( বিশেষত; হিন্দি বৈঠকী ) কোনো কোনো গানের অন্থসরণে 
ঘে-সব গানে শ্বরযোজন! করিক্াছেন তাহার আলোচনা করেন এবং একটি তালিকা (উক্ত 
সংখ্যার পৃ ২:2-২১৪ ) প্রকাশ করেন। উক্ত প্রবন্ধ ছাপা হইবার পরে আরও কতকগুলি গান সম্পর্কে 
জালা গিয়াছে বা অমিত হইয়াছে হে, সেগুলিও পূর্বপ্রচলিত কতকগুলি গানের আদর্শে রচিত। 
পূর্বপ্রকাশিত ভালিক। যাহাতে পূর্ণতর হয় এছন্ত সেই গানগলির তালিকা নিয়ে মুদ্রিত হইল। 
এই তালিকা-সংকলনে শ্রীসমীরচত্র মজুমদারের সৌঞন্ডে প্রাপ্ত একটি রধীস্র-পাণ্ডুলিপি এবং হ্রীদতী 
ইন্দিরাদেবীর সৌজন্তে প্রাপ্ত জ্যোতিরিস্্রনাথের কতকগুলি স্বরলিপি থাত! বিশেষ কাজে লাগিয়াছে। 

বান তালিকা প্রণযনের ব্যাপারে নিমিত্তকারণ হইলেন ্রকানাই সামন্ত ও প্রচ্থরকুমার দাল ; শ্রীমতী 
ইন্দিরাদেবী, শরীনাদিকুমার দীত্বিদার ও শরমেশচজ্র বন্দোপাধ্যায় প্রছোজনীহ তথ্যাদি দিয়া ও মস্বব্য 
জানাইয়া সর্প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। -_ সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা 


হিন্দি-ভাঙা গান 

বালা গান মূল হিন্দি গান রাগ-তাল আনিস্থান 
আইল শান্তসন্ধা ভাওয়েরে ভম্ম প্ররাগ-চৌতাল জ্যোতিরিজ্র-পাওুলিপি 
আছি রাজ আসনে প্যারি তেরে পাদন পকরু বেহাগ-ধামার সঙ্গীতমঞ্জরী 
আয় লে। সজনি সবে আছু মোরন বন মল্লার-{ কাওয়ালি শতগান 
আনন্দ তুমি স্বামী জভৈরৰী-স্বরফ্ধাকতাল* 
উঠি চলো সুদিন আইল উঠি চলে স্থদিন নাচত  কেদারা-হ্রষ্ঠাকতাল সঙগ্গীতমঙ্রী 
এই-যে ছেরি গো দেবী], 

নইরে মা বরণ বাহার-আড়াঠেকা* 

একি করুণা করার | 
এখনো তারে চে:খে দেখি নি পাহেলিস্থা মোরে বাদে  ইমন-!কাওয়ালি* জীহন্দির। দেবী 
ও কী কথা বু সবি দেশখাহ্াজ-ভ্রিতাল” 
ওগো, দেখি 'ম্াখি তুলে গরু ঘারু নহো সাকি মিশর স্বরট-দাদ্রা*  প্রীইন্ছিরা দেবী 
কাছে তার ঘাই হি জ্বজ্যন্তী-কাহার্বা* 
কোথা ছিলি সঙ্গজনি লো* হৈর্বী-ত্রিতাল* 


জননী তোমার করুণ চরণখানি মিশ্রগুণকেলি-নবপঞ্চতাল 


প্রথম সংখ্যা আলোচনা 


তুমি কিছু দিয়ে ঘাও কৈ কছু কহরে খাস্বাজ-কাহার্বা* 
তোমা-হীন কাটে দিবস তুম বিন কৈসে বাগেশী-আড়াঠেক।  শঙ্গীতমঞ্রী 
দুঃধরাতে হে নাথ রঙ্গরাতি মাতিয়। ধরছর্দ/'আড়াঠেকা সঙ্গীতনগরী 
নিত্য নব লতা তব জানরক্গ ধ্যানর্গ শুক্ুবিলাবল-ঝাপতাল লঙ্গীতম্জরী 
বিদায় করেছ ঘারে বাজে ঝননন মোর পাশুলিহা কানাড়া-ঝাপতাল* উইন্দিঙ্সা দেব 
ব্যাকুল প্রাণ কোথ। ব্যাহন লিয়ে বন ভূপালি-মধ্যমান* 
ভাসিয়ে দে তরী, জযদস্তাঁ- কাওয়ালিৎ 
মন প্রাণ কাড়িয়া লও হে হল হস গরওা লগাবে ভৈরবী-বং রবীন্্-পাতুলিপি 
মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাদেব মহেশ্বর ইমনকল্যাপ-তে ওর! জোতিরিস্র-পাহুলিপি 
ফাওয়! আসার এই কি খেলা প্রেম ভগরিরামে ন করো গান্ধারী-ত্রিতাল সৃঙ্গীতচন্ত্িক। (২) 
স্বপন ঘদি ভাঙিলে* কহে ন তুম বাত হ্ামকেলী-একতাল| উগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
হরবে জাগো আতি হরধ জাগো লাল হাস্বীর-ধামান্র রবীন্্রপা্ুলিপি 
হা কী দশা হল আমার হাল মে হবে রবা বেহাগখাম্থাজ-জ্রিতাল গ্রইন্দিরা দেবী 
হা কে বলে দেবে মোরে পিলু-।কাওয়ালি* ” ২7৫ 
হৃদয়-আবরণ খুলে গেল’ নইরে মা বরণ বাহার রবীন্্র-পাঙুলিপি 
বিলাতি হর - ভাঙা গান 

ঘাংল! গান মূল গান 
আহা, আছি এ বসন্তে Go where glory waits 
তবে আগ লবে আয় অজ্ঞাত 


১ জা: হবধন্দাবরণ খুলে গেল; তান্বারই পাঠাগ্রর : একি করুণ। করশাময়। এই হরে কি|ভির তালে তিব্র 
গান : এইযে হেরি গে। দেবী। 

২ আ্রোতিকিস্রবাথ কর্তৃক লংকলিত ও সম্পাদিত “স্বরলিপি নীতিমাল।'র লর্দঘই লংকেতে সরকারের ধাম আছে। হে- 
গুলিতে দামের উল্লেখ নাই (সগুলির পার বই, অন্য পুত্তকাদির দানে দেখ। পরাগ, হিন্দিতাও|| বর্তমান গষ্ট্গুলির লম্পর্কে 
অস্ত কোনে! পুতে এখনো কিছু জান! ধার নাই, তবু “ঘরলিপি নীতিদালা'র সরকার অন্থলিধিত থাকার সম্ভবত: 1 একশ 
নদে করা ধাইতে লারে। 

৩. বাংলা গানের রাঙগ-তাল। 

*. ব্বরজিপি-ঈীতিমালার উলিখিত হুর । ক অস্থ অনুসারে এই গানের সুর রবীকনাদেরই রচিত) 

* পুরঘদকিত তালিকার খাকিলেও. দূষের উল্লেখ ছিল না । 

+ পুর্ঘএচলিত ঝাওয়ালি তালকে আনুন ভিতাল ধলা হয়। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ধ 


বিশ্বভারতী পত্তিকাঘ্ ( মাঘ-চৈত্র ১৩৫৬, পূ ২৯৯-২১৪ ) প্রকাশিত পূর্বোক্ত তালিকা কতকগুলি তুল 
খাকিছা গিয্াছিল ; তালিকা-নিবিষ্ট সংখ্যা-অস্থলরণ করিষা তাহার সংশোধন নিয়ে দেওর! গেল। 

৬২ সংখাক গান ‘ডাকি তোমারে কাতরে'__ জ্যোতিরিশ্রল!থ ঠাকুরের রচনা । 

১৯৩ লংখ্যক গান ‘প্রথম কারণ আদি কবি’ সতোন্্নাথ ঠাকুরের ব্চনা । এ বিষয়ে শ্ীুভ পুহ 
ঠাকুরতা আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । 

৪* সংপাক গান “কী ভয় অভয় ধামে'__ শস্করা স্থলে বেহাগ হইবে । 

৪৬ লংখাক গান “কোলাহল ছাড়িয়ে" স্থলে “ভবকে।লাহল ছাড়িয়ে’ হুইবে। 

৪» সংখাক ‘গহন ঘন বনে’ গানটির মূল হিন্দি গান “আলি রি গরজত' স্থলে ‘সঘন ঘন বন্ধ’ এবং 
প্রাপ্তিস্থান সঙ্গীতম্জরী স্থলে ছোাতিরিন্-পাওুলিপি হইবে । 

১১৭ সংখাক “ঘন জানে মনোমোহন’ গানটির মূল হিন্দি গান 'ছান সব জগজন’ স্থলে ‘মন মানো’ ছইবে। 
প্রাপ্তিস্থান, গীতন্থুজ্রসার (২)। 

১৪৯ সংখ্যক ‘হিদ্বা যাকে গোপনে হেরিয়ে' গানটির মূল হিন্দিগান “পিদ্বা বিদেশ গয়ে ডৈরো 
হুল পিলু হইবে । 


স্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 'জমিন্বারী পঞ্চায়ত সতা' 


কলিকাত! ০২ বহুবাজার স্ত্ীটে -জমিন্দারী পঞ্চা্নত সভা" স্থাপিত হয়। বঙ্গদেশের কতিপয় প্রধান 
রাজা, ভমীন্দার ও দেশহিতৈঘী বহোদদগপের হরে জমীন্দারী পঞ্চা্ধত সভার সৃটি ॥ লভার উদ্দেশ্ব ছিল 
এই পাচ প্রকার-(ক) বিবাদ-মীষাংসা । (খ) সর্বপ্রকার ভূম্যাধিকারিশ্রেণী় মধো ও অন্তান্ঠ শ্রেণীর 
অধো পরস্পর সন্ধাব সংস্থাপন (গ) জমীন্দারী কার্য্যপ্রণালীর উত্রতি। (ঘ) ক্ষিসম্পত্তির এবং 
ভূমাখিকারিবর্গের অবস্থার উহ্রতি । ($) তৃম্যধিকারিবর্গের সন্ততিগণের অবস্থোপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা । 
সভার সম্পাদক (হলেন দিজেএরনাথ ঠাকুর । 

সভা স্থাপনে প্রার দুই বৎসর পরে সভার সুখপত্স্বক্পপ "জনীন্দারী পঞ্চায়ত পত্রিকা” ১২৯৮ সালের 
আবাঢ হাসে (/৫ং ১৮৯১ ) প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন--জমীন্দারী পঞ্চায়ত সভার সহকারী 
সম্পাদক, ঢৌ গেজনাখ বহু এম. এ" ৰি. এল- 

নখ ঠাকুর এই সত্তার সহিত বিশেষভাবে সংস্লিষ্ট ছিলেন; “পত্রিকার ও বিজ্ঞাপনের মূল্য সংক্রান্ত 

টাকাকড়ি ও কাজকৰ্শ্ব সংক্রান্ত পত্রার্ছি অনীন্দারী পঞ্চায়ত সভার সম্পাদক শ্রীদূক্ত দবিজেম্্রনাথ ঠাকুরের 
নামে উক্ত ঠিকানার [ কাৰ্যালহ ৯২ বনধবান্গার স্ীটে ] পাঠাইতে হুইবে ।” 
খত সমস্যার প্রকাশিভ “চিটিপত্র উ্িবিত “পকারত' প্রসঙ্গে উ্রব্রজেজ্ঞলাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 





স্বরলিপি 
ককুভ। আড়াঠেকা 
গান £ কেন তোলো, ভোলো। চিরস্বহ্ৃদে 


কথা : সত্যেন্দনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : স্রীইন্দির! দেবী চৌধুরানী 
॥ 
ররগা -নগর! -গা I[মা-বপা-৷ 
কেন, ০০৪৬ ভো * লো * 
ধপধপা -মপ।মমাগলগ। [ -রগাং -রঃ -সাসসা । সরগা-র! এ রঃ। রগমা -মগরা -গা এ 
ভো** * » * লোচি র** * ০ স্বহ দেশ * < কে নগত ০০০ ০ 
মা পা I 1 -| না সা । --নধা ধনা ধপা পা 
ভো লো * * লো লা * ** চির হু দে 


পধা -পধণা ধপমা -গরগা 11 
+. ** « “কেন”, 
(লগ সর্গরণ সি নদা নস] 
II {1 পপা পনধা -সৰ্স৷ | সৰ্বদা না সা -|। -সর্পানধাপপা] 
» ধন প্রাৎ = মাৎ- ** ন + *লকলিং হাহ 


I প্নধা -স1 1-1} | আলা সাঁ -নধা । ধলা বপা 7-1) -পধা -পধণা ধপমা -গরপ্না [1 


ডে ত * ৯ * এম ন ** মুত দে * * ** ***"কেন* *** 


IL “সমা মা-গমপা। (পা "ধলা পা-11- শা মমা পধা [ ধসণ; সঃ সর্প সস । 
* পেকে! ন! **+ থে *কো না * * *ত্াহ তে” অন্‌ ত র** 


[ ৰদ: ] 
-ধা-পা (মথা গমপা)} | মমা সপদা ||গগাঃ-মগঠরা সা! । -া দদা র্গরা -গগা 1 
* থেকে না” * তারে ছেড়ে ত্রাণ ** কোপা য়, কোখ|)শা* ন্তি 
র্‌ [পি সর দর্ন। নল নর] 
মা শা পা “1 (-ধণা'র্সদা বপা-ধপা))। | পপা পনধা -দর্স। | সর্ব(1 সর্সা সা 
ৰ = ল 5১০ তারে ছেড়ে ** * চির জী* *ব নং.) এপ পা 





শরণ না -ধপপা I শ্নবা -দ্ণা লাশ | নাসনাসা-নধা । ধনা ধপাও 
চির স হা হেন ** কক ণ৷ নিল রে" 
-পধা -পধণা ধপমা -গরগা I! 1] 


॥+* +০৭ “কেন্ত ১০১ 


চিত্রপরিচয় 


আচার্ধ নন্দলাল বসুর 'রেধার রীতি ও প্রক্কতি* প্রবন্ধের দৃষ্টাস্বস্বরূপে কতকগুলি ছবি বর্তমান সংখ্যার 
মুত্রিত হল) সুচনা মুদ্রিত “আনন্দ ও প্রক্ুতি' বে কাহিনী লক্ষ্য ক'রে আঁকা তার বর্ণনা আছে রবীন্্র- 
নাখের চণ্ডালিকা (১৩৪* ভার ) বা নৃত্যনাট্য চগ্ডালিক৷ ( ১৩৪৪ ফাল্গুন ) রচলার ৷ শ্রাবন্তী নগরে বৃদ্ধের 
প্রিয় শিল্প আনন্দ একছিন তফাত হলেন পথের যখ্ো । “দেখতে পেলেন, এক চণ্ডালের কন্তা, নাম প্রকৃতি, 
কুয়ো থেকে জল তুলছে।” তার কাছে জল চাইতে সে বললে: 
ক্ষমা! করো প্রকৃ, ক্ষমা করে| মোরে-_ আমি চণ্ডালের কণ্তা, মোর কৃপের বারি অশুটি।-. 
উত্তরে আনন্দ বললেন : যে মানব আমি সেট মানব তুমি কন্তা। 
লেই বারি তীর্থবারি যাহা তৃপ্ত করে তৃষিতেরে, 
যাহা তাপিত শ্রাস্থেরে স্বিদ্ধ করে সেই তো পবিত্র বারি। 

পরম ক্রৃতার্থ। হয়ে চগ্ডালকন্প। ছল ঢেলে দিলেন সমাজপুদ্ধিত শ্রদণের বন্ধ অঞ্চলিতে এবং তিনি 
“কলাণ হোক তব কলাণী’ ব'লে বিদায় গ্রহণ করলেন। এই ঘটল! থেকে প্রকৃতির জীবনে মাম্‌ল 
পরিবর্তন সুচিত হুল যে ভাবে তা পূর্বোক্ত কাবা দুখানিতে বণিত মাছে। 

“অন্থাল্তে চিত্রের লংক্ষিতর পরিচয় চিত্রগুলির আমুলঙ্গে মৃত্িত হয়েছে। শিল্পাচার্য মিশ্র গড়নের রেখার 
সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন (পৃ ৩) আধুনিক ভারতীয় চিত্রস্্টিতে শিল্পীগুরু ব্ববনীঙ্রনাথের প্রতিভাতেই 
তার সার্থক প্রকাশ দেখা যায়। বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৪* মাঘ-চৈত্র লংখ্যার মৃত্তিত উমা ( ২২৯ 
পৃষ্ঠার সন্মুখীন ) বা মা ( ২৪৪ পৃষ্ঠার সন্মুখীন ) ছবি দুখানির প্রতি দৃষ্টি আকর্ধণ করা যেতে পারে।" 

“রেখার রীতি ও প্ররুতি' প্রবন্ধে পারসিক ও চীনা লেখাক্কনের ও তদ্স্বার| প্রভাবিত চিত্রপন্ধতির 
আলোচনা আছে। এ সম্পর্কে জনৈক এদেশীর ও জনৈক চৈনিক প্ৰণীর উক্তি পাঠকদের উপহার দেওয়া 
ঘেতে পারে। মুল্লাহ, মীর আলী, জহাক্গীর বাদশাহ এর লেশাঙন অতিশয় সপ্রশংস দূরিতে দেখতেন, নিজের 
লেখার গর্ধ ক'রে বলছেন : বিশ্বের পর বিস্বয়ের সই করে আমার লেখনী প্রতি পদে, লেখার ক্জপ লেখার 
অর্থকে অতিক্রম করে বিরাম করে এক পরমোধকর্ষের গ্বর্গে। অক্ষরের এক একটি বন্ধিমার পদতলে 
পরাভূত গগন-গুদ্বজ নতি স্বীকার করে, এক-একটি টানের মূল্য শোধ করতে মহাকাল হয় ফতুর। 

মীর 'মালীর এই উক্তি মোহমৃদ্ধ অত্যুক্তি বা প্রলাপ নয় নিশ্চয়ই । সিদ্ধ শিল্পীর জীবনে, পরম মুহূর্তগুলিতে, 
এক্ধাতীন্ব উপলদ্ধিও সতাই । তবু চীন! শিল্পীর উক্তির সঙ্গে এর কত তফাত। চীনা শিল্পীর নামটি 
ঠিক জানি নে, কোনো গর্বের নির্দেশও দিতে পারব না। কিন্তু সে-সবের প্রস্বোদনও নেই ; কারণ, 
পাঠক দেখতে উক্তিটি কোনো একক্ন চীনা শিল্পীর উক্তি নব, যেন সমন্ড চৈনিক চিত্রশিলের, 
চৈনিক ও বটে কারণ, চীনা রসোতীর্শ চিত্রে আর লেখাদ্বনে আন্তরিক মিল আাছে_ 
উভবৱ়েরই | গুণী বলছেন: ঘাসের একটি পাতা ধধন আঁকি তখনই স্পর্শ করি আমি অনন্তের 
অঞফলপ্রান্ত 3 touch the hem of Eternity. 

এরূপ শিল্পও অলামান্ত, তার সমভত্বারিও সুকঠিন। 


কানাই সামন্ত 


বিশ্বভারতী পান্রুকা 
কার্তিক-পৌষ১৩৫৯ 





বিষয়ন্থুচী 
চিঠিপত্র রষীস্্নাথ ঠাকুর 
শিলপ্রসন্গ জীনন্দলাল বন্ধ 
দেশ ও কাল পরনলিনীকান্ত গুপ্ত 
বঙ্দদেশে প্রভাকর মীষাংলার চর্চা প্রীদীনেশচন্তর ভট্টাচার্দ 
ববি বিস্তাপতি তারাপদ মুখোপাধ্যান্ 
প্রস্থপরিচছ প্রবিষলচঙ্জ সিংহ 
প্রহ্ননীলচন্র লরকার 
আলোচনা 
রবীন্দ্রনাথের ‘ভাঙা’ গান 
চিজশিলী জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর 
স্বরলিপি দিনেজ্রলাথ ঠাকুর 
চিত্রনুচী 
মৎস্তগন্ধা নন্দলাল বহু 


মূল্য এক টাকা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা : বিজ্ঞাপনী 







বিশ্ধভারতো পাহিকা! 


শব শ্রাবণ মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ হয় 
বৎসরে চারিটি সংখা! প্রকাশিত হয়__ 
শ্রাবণ-আস্বিন কাতিক-পৌষ মাঘ-চৈত্র ও 
বৈশাখ-মাহাট । প্রতি সংখ্যার মূল্য এক 
টাক|। বাধিক মূল্য (রেজিষ্্রী ডাকে) ৫৪ | 

শখ নবম অষ্টম সপ্তম বষ্ঠ ও পঞ্চম 
বধের সম্পূর্ণ সেট পাওয়। যাইবে । প্রতি 
সেট হাতে লইলে ৪২, রেিদ্বী ডাকে 
৪5৮০ | 

শর তৃতীয় বধের দ্বিতীয় তৃতীয় ও 
চতুর্থ সংখ্যা পাওয়া বাইবে। প্রতি সংখ্যা 
হাতে লইলে ১৯, রেছি্রী ডাকে ১/%/* । 

শ্ব প্রথম বর্ষে বিশ্বভারতী মাদিক 
পত্রিক। রূপে প্রকাশিত হয়, তাহার 
প্রথম পদ্ম একাদশ দ্বাদশ সংখ্যা পাওয়া 
যায় না, বাকি; আট সংখ্যা পাওয়। যার । 
এই আট সংখ্য চৰুত ২২ । 


শ পরত” লিখিলে পুরাতন সংখ্যার 
সুচী পাঠানেঁ হয়। 





এীযুক্ত চারুচঙ্র দত প্রিন্বরেধু, 
তুমি গল্প দযাতে পারে ৷- 

গল্প করতে গিছে মাল্টারি করে৷ না, 
এই তোমার বাহাদুরি । 

তুমি মাহুধকে জানো, মান্ছধকে জানাও 
ছীবলীলার মাহুধকে। 

একে নাম দিতে পারি সাহিতা, 
সব কিছুর কাছে থাকা । 


- রৰীজ্নাথ ঠাকুর 
মূল্য দুই টাকা 


“বইখানি পড়িয়া আনন্দ পাইরাছি। হদিও ছোটগঞ্জের 
বই আজকাল নাকি ৰাদারে অচল তবু পাঠককে খুশি 
করিবার ক্ষষতা। ইছাদের কিছুমাত্র কছিচ। দিয়াছে বলিয়] যোৰ 
হক ন৷। অবস্থ ছোটসকগুলি রাত্ববিক ছোটগ হও 
চাই । উপস্থাসকে চাপিয়া ছোট করিত দিলেই দ্রোটগতর 
হয় ৰ|। ৰীরযলের তাবার প্রথম তাহ! ছোট হওয়। দরকার ; 
দ্িতীর, গল হওয়। প্রয়োজন। আলোচা বইখানিতে থে 
গুলি আছে তাহ। ই মাগে দাপিলেও প্রেধম বিভাগে ইরীর্ণ 
ফাং । দঝ মহাশয় পাকা! লেখক, দুনিয়ার সহিত কারবার 
প্ঠাহার ব্হদিনের | ভ্রীবনের ট্রাপ্সিক বা কমিক কোন 
দিকটা ঠাহার চোখ এড়াঝ নাই । কেরানী-শ্রীবনের দুঃখ 
আর বেঝার-সম।রে লদধানের চেষ্টার আজকাল অধিকাংশ 
বাংল গন্জ-লেখক বাতিব্য্ত, দয মহাশয়ের কল্যাণে আমরা 
একটু মুখ বদল করি! বাচিলাষ ।- 


- প্রবাসী 
মুল্য তুই টাকা 


পুরানো কথা 


"এই হছুদ্রিত হুখপাঠা ও কৌতুহলোদ্দীপক ধছিখানিকে 
প্রন্ধকাছের আংশিক আন্মচরিত বা ভীবনম্রতি ঘলা যাইতে 
পারে গজ বলির! আসর জমাইবার ক্ষষত। ওাঁহার বেশ 
আছে | বহিশানিতে ইতিহাসের কিবদ্্ীর আরও কত-কির 


ডিল 
কর হড়ান আছে । 
মূল্য তুই টাকা 








বিশ্বভারতী গন্রিকা 
কার্তিক-দৌষ ১৩৫১ 
চিঠিপত্র 


কুমারী দেবীকে লিখিত 
রবাজ্রনাথ ঠাকুর 
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(লগ্ন । পোষ্টমার্ক ৩ সেপ্টেম্বর ১৯১২] 

ভাই নদ্বিদি 

জাহাজে ধতদিন চলেছিলুম খেই লময় পেয়েছিলুম লেই সময় অনেকগুলো প্রবন্ধ লিখতে 
পেরেছিলুম। এগানে এসে হঠাৎ ঘথেষ্ট সমাদর পেয়েছি কিন্তু সমন পাইলি । তাই এখানে লেগ]! বড় 
এগনি॥ ক্কেবল এখানকার লোকের তাড়ায় নিজের কবিতা নাটক প্রনৃতির ইংরেছি তর্জমা অনেকগুলি 
করেছি। প্রথম প্রথম এখানে আমার শরীর ভালই ছিল কিন্ত কিছুদিন থেকে তেমন ভাল বোধ হচ্ছেনা 
তাই আদকাল লেখ| বন্ধ আছে । শরীরটা! আবার সেরে উঠলে ভারতীর জন্যে একটা কিছু লেখা পাঠিয়ে 
জেব। 

অণিলালকে ১ আমি কেম্ক্রিজের অধাপক আযাগাসনের* ঠিকানায় 'মামার কতকগুলে: বই পাঠাতে 
বলেছিলুম, কিন্তু বোধহয় মণিলাল সেগুলো পাঠারনি। কেনন! পেলে অধ্যাপক আমাকে নিশ্চয়ই ধন্যবাদ 
পাঠাতেন। তাকে তুষি একটু তাড়া দিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা কোরো । নইলে আ্যাগাসনের কাছে 
আমাকে অপ্রস্তুত হতে হবে । 

আমার কতকগুলি কবিতার গন্ত তরজমা করেছিলুম সেগুলো এদের খুব ভাল লেগেছে-ছাপতে 
দিয়েছে__বোধহয় অক্টোবরের শেষাশেষি বই বের হতে পারবে। আমার ছোট গঞ্জের তঞ্্মাও এরা 
ছাপতে চাচ্চে। 

আমাদের ছুর্ঠাগাক্রমে এবার এদের দেশে গরমিকালে গরম হলই না। কেবলি বৃষ্টিবাদল এবং শীত 
চলেছে। সেপ্টেম্বরে ঠিক ভিশেম্বরের মত ঠাণ্ডা পড়েছে ।, সকলে আশঙ্কা করচে খুব বেশি শীত হবে । 
আমরা নবেছরে আমেরিকায় ধাওয়া স্থির করেছি । 

জ্বোতিনাদার ছবির খাতা* এখানকার কোনে! কোনে! আটিষ্ট, দেখে খুব প্রশংসা করচে। এরা বলে ওর 
drawing একেবারে প্রথম্রেণীর ওন্তাদের হাতের উপযুক্ত । এখানকার কাগজে ভাল লোক দিচ্গে 
গর ছবির সমালোচনার বন্দোবস্ত করা ঘাচ্চে। এঁরা বল্চেন, উচিত ওর ছবির একটা selection 
ছাপাতে । ছবি ছাপানো ভরানক ধয়চ ! অন্তত হাজার দেড়েকের কমে হতেই পারেনা । জ্যোখিষাদ্াকে 
লিখেছি হচ্ছি কিছু টাকা পাঠাতে পারেন তাহলে ছাপবার ব্যবস্থা করা যায়। 

তোমার রবি 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


ভাই নদিদি 

গীতাজুলির ইংত্রেছি তক্ছমা তোমাদের ভাল লেগেছে শুনে খুলি হুলুম। ইতিমধ্যে আরো অনেকগুলো 
তঞ্জমা করে ফেলেছি সেগুলোও এখানকার লোকের ভাল লেগেছে এবং ম্যাকমিলানহা ছাপাবে বলে 
কথাবা্ী। চল্‌চে । আমি এখন পপে । শিকাগো! সহরে আমার এক বক্তৃতার নিমন্ত্রণ ছিল সেইটে শেষ করে 
ব্রচেষ্টারে চলেছি__লেখানে Religious Liberalsদের এক Congress meeting® হবে, সেখানে 
আমার নিমস্ত্রণ আছে__আছ সেখানে ধাত্রা করচি। সেগান থেকে বষ্টন প্রভৃতি দুই এক লাস্থগায় ঘুরে 
এখানে ছিরে অ:সব। এ দেশটা এত প্রকাণ্ড যে এক সহর থেকে আর এক লহরে যাওয়া বুহৎ বাপার। 
কলকাত৷ থেকে বন্বাই শহরে বন্তৃতা করতে যাওয়া ঘেমন, আমার পক্ষে আর্কবান| থেকে রচেষ্টারে 
যাওয়াও তেমনি । এখানকার খুব ক্রতগামী ট্রেনেও প্রায় কুড়ি ঘণ্টা লাগবে। 

এখানে সখী তার কলেছে একটা Post Graduate (১০৪০৪৩ নিয়েছে-- সেটা লমাধা করতে তান 
আর তিন মাস লাগবে । শেইটে শেষ করে তার পরে মে মাসে আমার ইংলণ্ডে ফের্ুবার কথ! আছে। 
লেখানে আমার লেখাগুলো ছাপাবার বাবস্থা করতে হুবে। বউযার এ জায়গায় বেশ চল্চে। সকলেই 
ওকে খুব ভালবাসে । গুর একটা গুণ্‌ আছে উনি কিছুমাত্র 2৩৮০৪ নন। অপরিচিত লোকদের মধ্যে 
অপরিচিত জাদ্রগায় বেশ নিঃসক্কোচে এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে আপনার স্থান গ্রহণ করতে পারেন। 
অথচ আমাদের আধুলিক মেয়ের! হে রকম একটু স্বর চড়িয়ে নিজেকে প্রকাশ করে বৌমার সে ভাব 
একেবারেই নেই, খুর শাস্তধীর আব্মলমাহিত ভাব-_ সেইটে এদেশের পক্ষে একটু নৃতন এবং এরা সেটাকে 
ভারতবর্ষের মেয়েদের একটি বিশেষ গুণ মনে করে খুব আদর করে। ইংরেজি কথাবার্তাও বৌমা একরকম 
কাজচালানে। রঝস করে চালিয়ে দিতে পারেন । নান। দেশ দেখে নানাবিধ লোকের সংলর্গে এসে গুর পক্ষে 
এই ভ্রমণটা খুব একটা শিক্ষা! হচ্চে। 

তোমার বই আমি ঠিক আমেরিকার বলবার দিনে রেলোরে ষ্টেশনে পেয়েছি। তুমি আননা এখানে 
কোনো বই প্রকাশ করা কত কঠিন । অবশ্ত নিজের খরচে ছাপানে! শক নয় কিন্তু কোনো প্রকাশক, 
পাঠকদের কাছ থেকে বিশেষ সমাদরের সম্তাবন। নিশ্চিত না বুঝলে নিজের খরচে ছাপাতে চাদর না! 
এখানকার অনেক বই গ্রস্থকারের খরচে প্রকাশ হ্ছ। আমি জানি এ বই প্রকাশ করবার চেষ্টা এখানে 
সফল হবে লা। তা ছাড়া তঙ্জমা খুব যে ভাল হয়েছে তা নুহ__ অর্থাৎ ইংরেজি রচনার উচ্চ আদর্শে 
পৌঁছয় নি। 

আমার জীবনস্থতিতে গগনের ছবিগুলি এখানে সকলেই খুব প্রশংসা করচেল। গগনের উচিত 
তার অস্ত ছবিগুলি একট! পোর্টফোলিয়ো আকারে ছাপিয়ে প্রকাশ করেন । ইতি ২৮ আহ্হারি [১৯১৩] 


তোমার ল্গেহের 
রবি 


[ শান্তিনিকেতন, এপ্রিল ১৯২৫) 

ভাই নদিদি 
এখানে এসে অল্প একটু ভালো "মাছি । কিন্তু এখনো নডাচড়ী প্রায় বন্ধ-__ কেদারার মধো সমস্য 
দিন সন্ত হযে আছি। ঘুরোপে যাত্রা পর্ধাস্থ এই রুকমই কাটবে । সেখানকার ভাওদাঘ শরীর স্থদ্থ 
হরে উঠবে এই আশ! করে আছি। এখানে এবার এপনে। গরম পড়ে নি প্রায় মাকে মাঝে মেঘ করে 


আস্চে। রাতটা বেশ রীতিমত ঠাগ্ডা থাকে। প্রণাম । 
তোমার রবি 


ই্মন্তী কলাাদী ম়িকের সোঁজন্তে আত 


>. বনিলাল গঙ্গোপাধ্যায় । . 

২ ডট্টর কে ডি. আ্যাওাসন বা 'ইঙ্রসেন'। কেনে বাংলার অবযাপক হিলেন।* হণ সম্বন্ধে ববীশ্রনাণে॥ কোরমা 
ক্ষোনে। আলোচনা হঁহারই পত্রের উরে লিখিত। 

ও. এই লখায় আলোচন। বিভাগে 'চিতরশিরী গ্রযোতিরিশ্রদাথ ঠাকুর' আব । 

৪ এই সার রধীরনাখের বর়তা (8৩6৫ 0০98$01-) জচার্ন রিভিউ পত্রের ১৯১৩ এসিল সংখ্যার প্রকাশিত । 
ইহার অঙিতকুষার চক্রবর্তী কৃত অনুবাদ জাতি-সংঘাত প্রবাদীতে 'তোষ্ ১৩২+ ও তযদ। গেৰী -কৃত অনুবাদ “ঢাতি-দিরোষ” 
ভারতী পত্রে (দো ৮০২০) সৃত্রিত হয়। 

৭. জীবনশতির এখন সংস্করণ (১৩১৯) গগমেজনাখ ঠাকুর অফিত ২৪ খানি চিত্রে শোকিত হয়| প্রকাশিত হয়) 


শিল্পপ্রসঙ্গ 


এনন্দদাল বস্থ 

একটি আলোচনা 
পূজনীয় গুরুদেবের সঙ্গে বধন আমি চীন দেশে গিয়েছিলাম, তখন একদিন গুরুদেবের আহ্বানে 
শেখানকার সব বড়ো বড়ো শিল্পীদের সমাগম হয়েছিল। তখন গুরুদেব বললেন, নন্দলাল, এ তোমার 
জীবনে পরম স্যোগ উপস্থিত হয়েছে। তোমার শিল্পের বিষয় যা জানবার আছে এই লব মনীধীদের 
কাছে ছেলে লাও। 

আমি প্রথম প্রশ্ন করেছিলাম, শিল্পীদের সঙ্গে সমাজের ঘোগ কোণাঘ্। দ্বিতীয় প্র, ভালে! শিল্পীরা 

জীবনয্যত্রা নির্ধাহ করেন কী ক'রে। 


প্রথম প্রশ্নের উত্তর ॥ শৌখিন ( 2/59$58 ) শিল্পী সমাজের আনন্দ যোগান, ধা সমাজের গ্রাপ। 
অথচ শুধু আনন্দের জন্তে শিলপস্থষ্ি করেন ব'লে তারা স্বার্শস্ত ও নিলিপ্তভাবে তা দিতে পারেন। 

দ্বিতীয় প্রশ্বের উত্তর ॥ শৌখিন শিল্পীদের জীবনঘাত্রানির্বাহে কোনো! চিন্তার কারণ নেই। এই 
কজন হলেন সম্মানজনক শৌখিন শিল্পী-পদের অধিকারী (১) হয় তিনি দেশের পাছা, নঙ রাজোর বড় 
কর্মী, মন্ত্রী, সেনাধ্যক্ষ বা এইরকম কিছু (২) নয বড় জমিদার বা ব্যবসামী (৩) নয় সর্বত্যাগী সন্যাসী, 
ভিক্ছু। এরা সমাজকে, শ্বার্থশৃস্তভাবে ও স্বাধীনভাবে শিল্পচর্চা ক'রে, নিজ সাধনার ফল দিতে পারেন। 
কারও খাতিরে তার! নিজ মত বদলান না। কেবল নিজ সাধনার দ্বারা শ্বমৃত গঠন করেন। এব! দেশের 
শিল্পের ঁতিহ বদলে দিতে পারেন। কারণ, এরা নিন্দান্তুতির বহু উর্ধ্বে) আর সাধনার দ্বারা সত্যের 
সন্ধান ও আনন্দের স্বাদ পেয়েছেন বলে এদ্সপ করতে সমর্থ। এইসব শিল্পীদের পক্ষে শিল্পের ছারা 
অর্থোপার্জন করার কোনে। প্রশ্নই ওঠে না। পেশাদার শিল্পীদের স্থান শৌধিন শিল্পীদের নিয়ে; কারণ 
তাদের কতকটা সমাজের সনোরতন ক'রে অর্থোপার্জন ও সন্মানলাভ করতে হয়। পেশাদার শিল্পীদের 
শিল্পের নানা কৌশল €15০8104 ) আয়ত্ত করতে হদ। কারণ, জনলাধারণ প্রায়ই এসব ক্রিয়া 
কৌশলের দক্ষতার নিরিখেই শিল্পকর্মের বিচার বরেন। তবে ইচ্ছা করলে, পেশাদার শিল্পীও 
স্বাধীন শৌখিন শিল্পী হ'তে পারেল। ভবে তখনই তা সম্ভবপর যখন তারা সমাজের ও সংস্তারবন্ধ 
আকার্ডেমিক শিল্পীদের সমালোচনার ভর থেকে, অর্থোপার্জনের তাগিদ ও মোহ থেকে মুক্ত হুন। এই 
সব শৌখিন ও পেশাদার শিল্পী ছাড়াও আর দু রকমের শিল্পী চীনের সমাজে আছে। এক হ'ল 
পোটো অর্থাৎ খারা করেকটিমাআ ছবি বারবার নকল ক'রে অর্থোপার্জন করেন, কোনো মৌলিক 
ছবি করতে পারেন না। আর-এক হল ‘জালিয়াত’ শিল্পী, তারা বড়ো শিল্পীদের ছবি নকল করে, 
আর তাদের নীম ও শীলমোহর ব্যবহার ক'রে সমাজকে ঠকিয়ে অর্থো পার্জন করে । 


দ্বিতীয় সখা! শিল্প্রসঙ্গ 


একখানি চিঠি 
অদ্ধাভাজনেযু 

আপনার লেখা ২৯-৪-১৯৫২ তারিখের পত্র পেলাম । তাতে শিল্প বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর 
চেয়েছেন; সাধ্যমত উত্তর দেবার চেষ্টা করছি। আপনার প্রশ্ন হল_ 

(১) আর্ট, শিখিতে হইলে কোনো চাকুরি করিয়াও শেখা ঘা কি না। 

(২) আর্টের শেষ সীমা পৌছানো যাহ কি না। 

(৩) “দি ঘা তাহা হুইলে সেইন্জপ কোনো অনুকরণীয় জীবনী কিয়দংশ অহুলরণ করিবার জন্য 
পাঠাইলে সাস্বনা পাইব । কারণ আমিও চাহুরি করিফা [কিন্ধপ চকুরি ?) আট শিশিতেছি কিছুদিন হইল 
[নিজে নিজে ব1 কাহারও কাছে ?]।" 

(৪) শাটের ভিতর দিত! ঈশ্বর লাভ করা ধায় কি ন।। 


(১) চাকরি কলুতে করতে ব! থে কোনে। অর্থকরী বিস্তা) শিখতে শিখতে আট, শেখ! ঘায়। তবে 
দেখতে হবে, শিল্পে শিল্পীর স্বাভাবিক প্রবণতা আছে কি না। বে কাজ করতে করতে শিহুসাধনা 
করতে চান সে কাজ করার পরও শিল্পীর শারীরিক ও মানসিক শক্তির কিছু উদ্বৃত্ত থাক্টকি লা? 

(২) আটের শেষ সীমা পৌছানো হায় ॥ কিন্তু খণ্ড সীমায়, দেশ কাল পাত্র ঠিসাবে। তবে শিল্পে 
স্বাভাবিক অন্থরাগ ও নিঠা থাকা চাই; তা না হ'লে, কালে ধৈধচু)তি ও লক্ষচাতি হওদার আশঙ্কা দেকে 
ঘা? শিল্পসাধন। কিবা! সংলার প্রতিপালন ছুটার মধো ঘেটাকে প্রাধা্ত দেওয়। হবে তারই শেষ প্রান্তে 
পৌছানো গিয়েছে, অবশেষে এই ঘেখা ঘাবে।” একাস্তিক অচুরাগ থাকলে আটে লক্ষযৃতিএ সম্ভাবনা কম । 

শিল্পলাধনার শেহ সীমা কিছু নেই। বেষন আনন্দ-উপলন্ধির সীবারেখা টানা যা না। আনন্দ 
বা রমামুতূতির স্বরূপ দনির্বচনীঘ । তার ইতি নেই। কখনও তার তারতম্যও ছয় না। আনন্দ উ পলন্কি 
ও রলবোধ বতই গভীর হ'তে থাকে ততই তার বিরাট ও সর্বত্রগাধী সত্তার অনুচতি তার লীমাবন্ধ 
আশ্রহ বা! উপলক্ষ্য গণ্ডী ছাড়িয়ে যানব। এই আনন্দ বা রসাহুস্ৃতির গহন কন্দরে পৌছনোর একমাত্র পথ 
শ্রদ্ধা ও আত্তিকতা। শিল্পী প্রথম থেকেই সমালোচকের চোখে ছবি দেখতে আরস্থ করলে ধদ্ধ বাড়তে 
থাকবে। শেষে হয়তো দেখা ঘাবে, সার ছেড়ে অসারে ভার মগজ বোঝাই হয়েছে। অর্থা, শিল্পী 
বলেছেন সমালোচক ব! উরতিহাসিক । এ যেন শিব না হয়ে ষান্ছষের পিভাষহ হওয়ার দুর্ঘটনা ঘটেছে ? 
আনন্দ ও বলের লমাক্‌ বোধের জস্ত প্রিমদর্শী ভালো সমালোচকদের লেখা পড়তে হবে। এমন লেপ! অবন্ত 
দুর্লভ নঃ। তবে একট! কথা মনে রাখবেন, প্রথমে ডারতীয়-সংস্কৃতি-বেততা প্রিযদর্শীদের গ্রন্থাবলী প'ড়ে 
পরে বিদেশিদের তথা বিদেশী শিলের সমজবারদের বই পড়লে ভালো হুদ্ন । কিছুতেই তুলবেন না" 
আমর! ভারতীর, আমাদের চোখ ভারতবর্ষের আলোতেই উন্সীলিত হয়েছে এবং আমাদের মন ভারতেরই 
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শরিয়দর্শী, খিনি শ্রন্ধাইল ও আন্তিক্বৃক্ধিসম্প; ধিনি শিল্পের গুণাবলী আগে দেখেন, তার পর তার 
অগুণের বিচার করেন। 

আর একটি কথা, নামআাদ! পুরাতন ও নৃতন ভালে! শিল্পীর ছবি হামেলাই দেখতে হবে। ছবি বদি 
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মৌলিক হয় লে সবচেয়ে ভালে! । হারা বহুদিন ধরে ( অন্তত বিশ বৎসর ধরে ) নিরবচ্ছি্রভাবে হথাবখ 
শিল্পসাধন! করছেন দেশকাল ও শৈলী বা স্টাইল -নিবিচারে তাদের সঙ্গ করতে হবে । 

(৩) চাকরি বা অন্ত কাতর করতে করতে শিল্পলাধন্যর শেষ সীমানায় গৌছেচেন তেমন জীবনের 
দৃষ্টান্ত বিরল। আমাদের দেশে সেন্স শিল্পীর জীবনীর বড়ো অডাব। চীন বা পাশ্চাত্য দেশ এ 
বিষয়ে ভাগ্যবান । চীন! বা বিলিতি শিল্পীদের জীবনী পড়লেই তা বুঝতে পারবেন । আমি ওসব 
নিয়ে মাথা ঘামাই নে, খবরও প্লাখি নে। এরকম জীবনের সন্ধান করার দরকারও আমার হয় নি। 
ভাব্ততীয় সংস্কৃতিতে আস্থা থাকায় সৌভাগ্যক্রমে গুরু বলে ধাকে প্রথমে বরণ করেছিলাম তার প্রতি 
অবিচলিত বিশ্বাসই আজীবন আমার পথপ্রদর্শক হয়েছে । ভারতে এরূপ শিল্পীর জীবনী না থাকলেও 
সাধু, সন্ত, সঙ্গীতজ্ঞ মহাপুকুষদের ভ্বীবনকথার অভাব নেই । তাদের ক্সীবন ও তাদের সাধনার ইতিহাস 
এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোকসম্পাত করবে । আর দেখে থাকবেন, অনেকে চাকরি বা অন্ত কাছ 
করেও হুয়তে সঙ্গীতের চর্চা করে' থাকেন এবং তাতে আনন্দও পান ঢের। ভাপা নাম ধশ বা অর্থাগমের 
পশ্বারূপে এই অতিরিক্ত সাধনায় ব্রতী নন, শখের বা নিছক আনন্দ পাওঘার আন্ত এইসব চর্চা করেন। 
শি শেখা শিল্পীর স্বাভ!বিক প্রীতি ব। রসবোধ ধাক। চাই । কেবল চেষ্টা করে বা জোর করে 
শখ বা এসবোধ শ্রাগানে। যাদু ন; যেমন ধরে বেঁধে ভালোবাসানো কখনও সম্ভবপর হয় না। এ হ'ল 
অশিক্ষিতপটু সহজাত সংস্তার। লোক-দেখানো ভালোবালা ভণ্ডামির চূড়ান্ত । নাদের মোহে বা অর্থের 
লোভে ভালোবাস! গ্বণার যোগ্য; তাতে নিজের ব। অপরের কারোরই তৃপ্তি হু না, বরং আখেরে হয় চরম 
মর্মঘাতী। শিল্পীর অনুরাগ ও নিচ থাকলে শিল্পের অনেকখানি হ্ববলেই তার আয়ত্তে এলে যায়। ছোটো 
ছেলের! কেমন করে ছবি আকে, আদিম যুগের লোকেরা কেমন ক'রে স্ন্দর সুন্দর ছবি একে গেছেন, 
তা দেখলে মনে বিশ্ময় জাগে । তবে একট! শিল্পপরিবেশের মধো থাকলে বড়ো সুবিধা হ়। 

রসন্থস্টি করাতেই শিল্পের সার্থকতা । শিল্পরচনায় রসস্থতি ও আঙ্গিকের দক্ষতা সমান দরকারী হলেও 
রস হ'ল মুখা, আর আলিক হ'ল গৌণ। ইমারত ও ভি, প্রাণ ও দেহের হতো অন্যো্মুখী 
নিত সন্বন্ধ, আবার অঙ্গাঙগী সম্বন্ধ) 

তাকে পাওয়া তো চাই। তবে তাকে সত্যিই কি পেতে চাই? আণ্য বাকা হ'ল, সত্যই তাকে 
চাইলে পাওয়া যাবে । এখানে কথা আসে শিল্পীর যে ঈশ্বর তার স্বন্্প কী। গ্রি্ী আমরা আমাদের 
শিল্পভাবনায় তাকে পেতে চাই রসক্ষপে, আনন্দক্ূপে । ঈশ্বরের শ্বন্তপ কী ত| কেমন ক'রে বলব। 
আনাবার তে বৃদ্ধি নেই । তবে সার কথা এই বুবি, আনন্দ পেতে চাই । 

দুটি স্কেচ, চেয়েছেন । আমার শরীর ভালো! ঘাচ্ছে না। এখন বৃদ্ধি সচল, কিন্তু মন তার কাজের বোঝ! 
নামি বিভ্নত হয়ে বিশ্রামরত। ইতি 


দেশ ও কাল 
ভনলিনীকাস্ত গুপ্ত 


দেশ আর কাল, এ দুটি হল স্থির সবচেয়ে আদি বাবস্থা, সৃষ্টির মূল কাঠানোই এ দুটি দিয়ে । আমরা 
জানি, চোখে দেখি, শব ছিনিল আছে এবং ঘটে দেশে ও কালে। দেশ নাই, কাল নাই, অথচ বন্ধ গাছে 
এ রকম অবস্থ। বা বাবস্থার কথা অধ্যাস্মবাদীরা বলে পাকেন বটে, কিস্ আমাদের বক্তব) বিষয় ত! নঘ। 
আমন! বলছি এই সুলের কথা, জ্রড়জগতের কথা, ছড়প্রগতের মপো ধা-কিছু মাছে তার কথা ঘর্যক্চ 
জগত্যাং জগং_- এই গতিসম্ীর মদে থা-বিছু গতিনয় সেই গ্িনিল | এধানে সবই দেশ ও কাল পরিচ্ছিন্ন। 
এ ছুটি ঘেন ঘুগল বাহন বা আপার, ছুটিতে বিলে গড়েছে বিশ্ববস্থ আদি আশ্র্ ও অবলঙ্কন-_. আন্ভানই নত 
এদের সন্বদ্ধেও বলতে পারি, এতং আলম্বনং শ্রেষ্টং এত২ আলম্বনং পরম্‌। সাধারণ বোধে তাই দেশ কাল 
হল বত বধংলিশ্ত সত । কারে! উপর তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে না, তাদ্রেই উপর নিতুর করে আর- 
নকলের অস্তিত্ব । এ হল স্থির নির্দিষ্ট নিশ্চিত গিনিস__ একট! পূ অনড় পট, আর তার উপর আটা 
রয়েছে বস্তু ও ঘটন| সব। বস্ত বা ঘটনাবলীর গুপকর্মের উপর এই ঘুক্সসতোর সত্যতার বাতিক্রম কিছু 
হয় না। তাছাড়া এ ছুটি ঘুগ্রমত্য বটে, কিন্ত প্রত্যেকেই আবার নিছের নিজের সত্যে ও লতা স্বাধীন ও 
শ্বতন্ত্র; তারা পরস্পরকে ধরে আছে বটে, অচ্ছেন্ভভাবে__ কিন্তু একের ্ববীছতা অন্তটির উপর নির্ভর 
করে না। 

একটি স্সিনিসের অস্তিত্ব অর্থাৎ একটি জিনিল মাছে বলতে বুঝি তাহলে তা আছে একটি বিশেষ স্থানে 
এবং বিশেষ কালে, অর্থাৎ চতু্দিকবিস্কৃত অসীম প্রসারের মধ্য তা হল একটি বন্দু এবং পৌধাপধের অনন্ত 
ধারাবাছিকতা'র একটি ক্ষণ। দেশের প্রসারে স্থান বৈজ্ঞানিকেরা নির্দেশ করে থাকেন তিনটি রেখা ধরে : 
১. জুষ্রার দৃষ্টিরেখ! হতে কতখানি উপরে বা! নীচে, ২. ড্র দক্ষিণে না বামে কতখানি, আর ৩, তার 
সন্মুখে সোজা কতনূরে; অন্ত কথা, শ্ব, তির্যক আর বেধ রেখ! এই তিনটির সংযোগ যেখানে তাই হল 
জিনিসের স্থান বা স্থিতি । মাপের জন ডট! ছাড়া অন্ত কোনো বিশে স্থিরবিন্দুও গ্রহণ করা ঘেতে পারে । 
স্থিতির এই বে কাঠামে। তার মৃলকূণ দিয়েছিলেন হ্রালী দার্শনিক ও গাণিতিক নেকাত (Descartes), 
তাই এর লাম cartesian co-০rdinaAtCS, আমরা বলতে পারি, কার্তে'দ্বীয় রেখাঙ্ষ। তার পত্র স্বিনিস 
এক জান্বপায় থাকে না, ভার স্থিতির অর্থাৎ গাণিতিক ভাষায়, বেখাস্কের পরিবত'ন হছছ। এক স্থিতি হতে 
আর-এক স্থিভিতে পরিবত নেয় মধ্যে যে অবকাশ তারই লাম কাল। কাল-মূহূত বা ক্ষণ হদি জানা থাকে, 
আর জানা থাকে সেই মুহে দেশপত স্থিতি, তাহলে আমরা ফেকোনে মৃত়ুতের (অতীতে হোক আর 
ভবিস্ততে হোক) স্থিতি-কাঠামো নিশি করে দিতে পারি। এই প্রক্রিয্থার নাম দেবা হয়েছে ০৫৫৯ 
[ormation— কপান্তর। ভপান্তর না বলে আমর! বলতে পারি, মাপান্তর । এই মাপান্তর নানা ধরলের 
আছে গতিবেগের সামা বা বৈষম্য অহুসারে । এই মাপান্তর ব| মানাস্বরের বিধি সমীকরণ সুত্রে 
(equation) বেধে দেওয়া হয় । 
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দেশকাল সম্বন্ধে এই যে সিদ্ধাস্থ এটি হল প্রাচীনতর বা 'ক্লাসিকাল' বিজ্ঞানের কথা । এই সিদ্ধান্ত 
জগতের বে চিত্র একেছে তাতে ক্রাট, ঠাক কোথাও আছে-_ এ প্রত্যয় বা অভুভবও আবার স্বপ্রাচীন 
কাল থেকেই দেখা দিয়েছে। কিন্ত ক্রটি ঠিক কোথায় এবং মীমাংসাই ব! কি তার যথাযথ হদিশ পাওয়া 
ঘায় নি। এই যেষন ক্রটিটি গ্রীক দার্শনিক জেনো (2০1০) দেখিয়েছেন ভার একিলিস (4১০811155) আর 
কচ্ছপের বিখ্যাত গঞ্জে। গল্পটি এই : একিলিল ও কচ্ছপ পাল্লা দিয়ে দৌড় খেলছে; কচ্ছপ আগে, 
একিলিন একটু পিছনে-_ একিলিস, বল বাছুলা, কচ্ছপের চেয়ে অনেক বেশি জোরে ছুটছে । কিক তা হলে 
কি হবে? গাণিতিক হিলাবে সে কখনও কচ্ছরপকে পেরিয়ে ঘেতে পারে না। কি রকম? ধর, একিলিস 
ক বিন্দুতে, আর কচ্ছপ তার আগে ধ বিন্দুতে ; একিলিস যখন এসেছে খ বিন্দুতে, কচ্ছপ তখন সেখান 
থেকে সরে গিয়েছে গ বিন্দুতে, ঘতটুকু আগেই হোক। তার পর আবার একিলিল ঘখন এসে পৌছেছে গ 
বিন্দুতে, কচ্ছপ লেখানে নেই, এগিয়ে গেছে ঘ বিন্দুতে, যতটুকু আগেই হোক_ এ রকমে কচ্ছপ পরে দরে 
যাবে বরাবর, একিলিস কখনও তার লাগল পাবে না৷ তাহলে, শাপ্ম অন্থসায়ে একিলিল কচ্ছপকে 
কখনো ধরতে পারে না শাহ অনুসারে বটে, কিন্তু বান্তবিক? শাহ ফাক তবে কোথায়? 

* অবস্থ গল্পদিকে এ বাবং গু হালি বা ধাধা বলেই উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমানের বিজ্ঞান 
এর মধ্যে দেখছে নূতন অর্থ, নৃতন অভিবাঞ্জনা ৷ ধাধাকে গন্তীরভাবে নিয়ে তার একটা সদর্থ মাবিষ্কারের 
চেষ্টা করেছে। এ গল্পটি দেশ সন্বন্ধে যে প্রাচীন ও প্রচলিত ধারণা, তার মূলে থে অব্যবস্থ! বা প্রমাদ 
রয়েছে তার চাক্ষুষ প্রমাণ (7604০4৪০ ad absurdum) | দেশ সম্বন্ধে থে ধারণা নিয়ে স্বভাবত জিনিল 
দেখা হয়, তার পিছলে দুটি লিঙ্থাস্ত বা স্বতঃসিদ্ধ মেনে নেওয়া হর । প্রথম ছল, দেশ একটা বস্ধনিরপেক্ষ 
জিনিল অর্থাৎ বন্ধ না থাকলেও দেশ থাকতে পারে, এবং এরকম শৃন্ত দেশের গুণবৃত্তি বিধি-বিধান নির্ণয় 
করা সম্ভব । জ্যামিতি, বিশেষতঃ ইউক্রিড-রচিত, এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত । স্বিতীত:, দেশ ছল 
বিন্দুসম্বি-_ সংখা অর্থ/ং অনন্ত স্থিতি বা বাতিস্থানের সমাহার ॥ একট! স্থির নিবিকার একাস্ত-বাছ '্বতত্ 
প্রলার পড়ে রয়েছে, আর তার উপর পৃথক পৃথক বাষিবিন্দুসব চলাফেরা করছে__ এই চিত্রটি সাধারণ 
চোখে দেখা ধায় এবং বিজ্ঞান মূলত একেই স্বীকার করে নেয়; কিন্তু সকল বিপত্তির মূলও ঠিক এইখানে । 
এ-রকম ব্যবস্থা অস্থসারে এবিলিল যে কচ্ছপকে ধরয়তে পারে না ত! অনিবার্য । কারণ, গতি এখানে হয়ে 
পড়ে স্থিতির সমষ্টি মাত, স্থিতি পযরপ্পধই হয়ে ওঠে গতি । কিন্ত স্বিতির সমষ্টি স্থিভিই হতে পারে, 
গতি হত না অসংখ্য সংখ্যার সমর অসীম নম, অথবা সান্ডের অন্তহীন পরস্পর বা পরিব্যান্তি অনন্ত নন । 

দ্বেশ সম্বন্ধে যে কখা বলা হুল, কাল সন্বন্ধেও ঠিক তাই প্রধোজা । কাল মুদ্ুতের সমগ্রি নর, পারম্প 
নয় । দেশ যেমন বরাবর সাজানে। বিন্দুরাশি নয়, কালও তেমনি পরপর সাজানো নিমেষ-শ্রেষী নয়। 
দেশ যেমন একট) অশণ্ড অচ্ছেন্চ টানা প্রসার, কালও তেমনি একট অবিভাঙ্া একটানা প্রবাহ । 

আইনস্টাইন তাই প্রাচীন চিত্রে একটা পরিবত-ন প্রস্তাব করলেন। বন্ত-নিরপেক্ষ একাস্তবাঘ্‌ হ্বতন্্র দেশ 
হদি কিছু থাকে, তবে তা দ্বিয্নে কাজ চলে লা অথাৎ বৈজ্ঞানিকের কাছ । আমাদের কারবার বন্ত-লাপেক্ষ 
দেশ নিয়ে! কার্যত বাস্তবে দেশ এক অখণ্ড কিন্তু নয়। দেশের এক-একটা। গণ্ডী বা কোট রয়েছে 
ফলতঃ প্রতোক বস্তু বা ব্যহিরই রয়েছে নিঙ্্ব দেশ: প্রতোক বস্তু চলে তার চারিদিকে আপনার দেশকে 


সু্গে নিয়ে। কারণ বন্তর দেশ-পরিমিতি নির্ভর করে তার গতির উপর। আর দেশ যে বন্ধনিরপেক্ষ নয়, 


দ্বিতীয় সংখ্যা দেশ ও কাল 


তার একট! হেতু কাল-_ প্রত্যেক বস্তুর পৃথক দেশ হতে বাধা, কারণ প্রত্যেক বস্তু রহেছে পৃথক কালে। 
অন্ত কথায়, প্রত্যেক বন্ধ রয়েছে তার নিজস্ব দেশে ও কালে দুগপং অথবা দেশ ও কালের যিনি যৌগপতা 
নিযে হল বস্তুর বিশিষ্টত1। 

স্বত্ত নিরপেক্ষ দেশ, স্বতথ্ নিরপেক্ষ কাল আইনল্টাইন মানলেন না। তিনি দেশ ও কাল অভিন্রভাবে 
জুড়ে দিলেন, এনে দিলেন দেশ ও কালের লমবায় ব! শৌগপতা, আর দিলেন বস্তু (অথবা বস্বগোষ্ঠী বা 
মণ্ডলী) অহুারে এই দেশ-কাল-সমবায়ের বহ্ত্ব। অবশ্ত এই বস্তুর বছত্বের এঁকালাধল ব! লমীকরণ করা 
চলে কিন্তু তা হল একটি গাণিতিক স্তর মাত্র গণল! বা অঙ্ক্রিপ্ার জন্ত ভাতে সুবিধা হতে পারে, 
কিন্তু বাস্তব অস্তিত্ব তার কিছু নাই । 

এই বে বৈজ্ঞানিক বা আইনস্টাটনীয় দৃরিভ্গী__ তার অহু্তপ দুটি বহুদিন হতেই এক শ্রেণীর দার্শনিককে 
প্রভাবান্বিত করে এসেছে। ভারা বলেছেন বাহ্ুঞ্ছগতের বে খবর সাক্ষাৎ মাস্থবের কাছে আলে তা হুল 
অসংখা খণ্ডিত বাহির পু ইন্জিয় তাদের এক এক করে নি্বে আসে, পরিচ্ধ করিছে দেয়। কিস্কু সে- 
সবকে সাছিয়ে ওছিয়ে রূপ দেয় মাহুযের মনবৃদ্ধি-চেতন! | যে বাবস্থা ও শৃঙ্খল! বাহুজগতে আমরা দেশি 
তা বাহিরে আছে কি না জানা যায় না, তা হল ইচ্জিদ্বামিপতি মনের দান । 

জনে দার্শনিক কান্ট সিদ্ধান্তটিকে এমন হৃত্রে বেধে দিয়েছেন যে তা একটা মহাবাকো পরিণত হয়েছে। 
তা হল এই যে, দেশ ও কাল মানুষের দুটি চোখ বা চোখের চশমা, এর ডিতর দিরে সে দেখে বিশ্বকে, 
এ ছাড়। বিশ্বকে সে দেখতে পারে না । দেশ ও কাল বিশ্বের অস্ততূি কিছু নয়, তা হল ত্ষ্টার মস্তিষ্কে ছুটি 
ছাচ যার ভিতরে বাচিরের জগংট! আকার গ্রহণ করে। ভগং বা বন্তু নিজস্ব স্ব্কূপে কি ভা ্গালবার উপায় 
নেই, জানবার যয হল যা তার মূল শুণ হল দেশ ও কাল-_ মানু বা দেখে তা এ দুটির আয়তনে ছড়িয়ে 
পড়ে, সঙ্ছিত হয়ে দেখা দেয। ভারতীয় মায়াবাদী বৈদাস্তিকেরও অনেকটা ওঁ মতই দাড়ান শেষে তিনি 
মান্রাদৃষ্টিকে এক প| পিছনে সরিরে নিয়েছেন মাত্র । কাস্ট মনবৃক্ধিকে রাজা করে নেশ-কালকে তায় 
মৃথ্যা-মন্ত্রী বা দণ্ডবিধি করে সাজিয়েছেন মাত্রাবাদী অহং বা অহং-প্রতারগত ব্রন্ধকে সম্রাট করে চিৎশর্তিকে 
(দেশ ও কাল যার বান্ধ আঘুধ বা! এশ্বধ) করেছেন স্বরীপ্রসারের উৎস । 

দার্শনিক তাহলে দেশ-কালকে মনের বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তবে তার ধর্ম, গুণ-কর্ম ঘা 
দিয়েছেন তাতে জনেই প্রক্কতি প্রতিফলিত হয়েছে। এরকম হতে বাধা, কারণ, বৈদাস্তিকের! ঘেমন 
বলে খাকেন জগৎ বা দেশকাল-পরিচ্ছির সত্তা হল “ব্যাবহারিক' সতা, আর সাংখোর মতে মন, সমস্য 
প্রতিই ছল জড় বা অচিৎ__ এক ব্রস্ব বা পুরুষই, প্রক্কতের অতীতে ব! বাহিরে যে সংবস্ধ তা, চিন্ময্ন । 

অন্তদিকে বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন দেশ ও কালের যে প্রকৃতি দেখিয়েছেন তা বত নৃতনই হোক জড়ের 
কাঠামোকে ছাড়িয়ে যায় নি । এমন কি তার দেশ প্রাচীন জ্যামিতিক প্রসারের লমবর্মী মূলত, এবং কালও 
তদ্রমুরূপ বিভব) পরিমাণগৃত বস্তু । জড়ের মত উভ্রকেই কাটা ঘাত, ছাট! যায়, মাপ করা বায়। 
আইনস্টাইন ওজনের বাটখার! শুধু বদলে দিয়েছেন কিন্তু ওজন রেখেছেন পুরোমাত্রায় প্রাচীনপত্থীর হতই। 
দেশ-কাল-সমবায (Space-Time-Continuum) জড়প্রলার এবং জড়প্রশারের স্পন্দন, এই তো সিদ্ধান্ত 
শেষ পৰন্ত এলে দীড়ায়। 

বেসিন তাই বলেছেন ঘে জড়ের ধারা নিয়ে থাকলে চলবে না--জড় নিয়ে থাকলে গতির অর্থ হবে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


একিলিল-কচ্ছপ-গতি অর্থাৎ আনর্থকা । এই লত)টি ভালো করে ধরতে হবে গতি অর্থ নিরবচ্ছিন্ন গতি__ 
পর পর সাছালো বিন্দু নয, একটানা প্রবাহ । কাল এই সত্যের বিশেষ প্রতীক । কালকে মৃদ্থত-লমষটি 
হিসাবে আমরা দেখি, আমাদের কাছের সুবিধার জন্যে । ঘণ্টা-ষিনিট বাস্তবকালে কিছু নাই। বাম্মব- 
কাল টানা শ্রোত_- আলল সতা হল এই নিরুবচ্ছিন্নতা (4৮40 7৫০1০), কেটে কেটে থে দেখি তা হল 
যেন মুতদেছের বিশ্েষণ__ শবচ্ছেদ। ফলত স্থাবর আড় নন্ত, জীবনধারা, প্রাণপ্রবাহ জিনিপের লিগুঢ় রহুস্ত। 
প্রাণ ছুটে চলেছে তার নি আবেগে, স্বতোৎসারিত প্রেরণার অখণ্ড ধারাবাহিকতায় (dan vital) 
- এই প্রেরণার প্রবেগ যেখানে ঘতটুকু আমাদের বাহেন্তিয়ের কাঠামোয় বা কর্মপ্রযোজনের ছকে এসে 
বাধা পড়েছে তখনই সে হয়ে উঠেছে আমাদের পরিচিত বৈজ্ঞানিকের খণ্ডিত জড়চৃত জড়ণর্মী দেশকাল। 
প্রাণের দেশকাল ছড়ের দেশকাল হিলাবের বাহিরে, তার সত/কার শ্বন্ধপ : জড় হল প্রাণের স্থির মৃত খণ্ড, 
প্রক্ষিপ্র অবয়ব । 

বের্গপন যে একটা নৃতন পথায় এনে দিলেন দেশকালের, তা থেকে আমর। আরে! কিছু এগিয়ে ধেতে 
পারি। কির মধো যে কেবল ছড়ার প্রাণ আছে ত! লঘ_ মন আছে, বিজ্ঞান (বুদ্ধ) আছে, সত্তার ও 
চৈতনার নালা, প্তর আছে, প্রাচীন গুধিহা বলে গেছেন। অধুনিক জারা নীচের .দিকে কয়েকটি আবিষ্কার 
করেছেন মাত্র, আরো! নীচে আরো উপরে বহতর স্তর আড়ালে ররেছে অনৃশ্ত আলো বা অশ্রুত ধ্বনির মত। 
এই প্রতোক স্তরের রয়েছে নি প্রলার ও স্থা্বিতা-_ অর্থাৎ দেশ ও কাল। আইনন্টাইন যে বলেছেন 
প্রতোক বস্তু বা ব্যাইমগুলীর রয়েছে পৃথক পৃথক দেশ ও কাল, সেকখ। আরো গভীরতর ব্যাপকতর অর্থে 
লত্য। তিনি থে পার্থকা লক্ষা করেছেন তা হল ড় স্বরের পার্থক্য, আর তা পর্থিমাণগত ; কিন্ত 
দেশ ও কালের গুণগত পার্থক)ও রয়েছে যখন ধরি চেতনার বিভিন্ স্বর । জড়ের দেশকাল ঘেদন আছে, 
প্রাণের দেশ ও কাল আছে (বের্গসন যার কথা বলেছেন), মনের.দেশকাল আছে (ভাববাদী দার্শনিবের! 
যার কথ! বলেন)-_ মনের উপরেও উঠে হেতে পারে, শুদ্ধবুদ্ধি ও সাক্ষাংক্ঞানের জগতে, দিবা চেতনার 
জগতে, সচ্চিদানন্দের মধো_ দেশ ও কালের হ্বস্তপও পরিবতিত হয়ে চলে তদহ্লারে | অধ্যাস্ম-লিন্ধেরা 
বলে থাকেন এদন চেতনা আছে যেখানে বিন্দু অর্থ অলীমতা, ক্ষণ অর্থ নিতাতা_ সাশ্ব ও অনন্ত অসীম ও 
সসীম বেধানে ওতঃগ্রোত হয়, প্রায় এক হরে আছে। আড় দেশ ও কালেন্র প্রান্ত বিপরীত ধর্মই পেয়েছে 
এই লোকোতম দেশ ও কাল। 

বৈদিক খুবি বলছেন বাক চার শ্রেণীর মাম্থষের দুখে প্রকট একটি মাত্র সর্বশেষ শ্রেণীর। অবশিষ্ট 
তিনটি লোকোত্তরঠুজিনিল, ববনিকার অন্তরালে আবৃত । দেশ ও কাল সম্বন্ধেও এ একই কথা বলা চলে। 


শত nt 


বঙ্গদেশে প্রভাকর-মীমাংসার চর্চা 
প্দানেশচন্দ্র তু চার্য 


মধাঘুগে ভারতের সারপ্বত ইতিহাসেৰ বৈশিা এক কপ প্রকাশ করিতে গেলে মাত্র দুইটি শব্দ দ্বরা 
তাহা নিশ্পন্ন হয়_ দার্শনিক সৃস্মবিচাত্র। ইহার পত্রাকাঠ| হইস্থাছিল বঙ্গনেশে। নবস্বীপকে কে করিব! 
নব্যন্তাবের চর্চ। £** বংসর (১৪**-১৯-* ছ) ধরি প্রতিভার বিলাসকে এক ছুরান্লোহ শিধরে উত্তোলিত 
করিয্াছিল। মিথিলার শুরুগৌরবের অবলান চিত করিয়| রঘুনাথ শিরোমপির সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্যন 
৩৫* বংলর কাল ভারতবর্ষের সর্বত্র তর্কশ'স্থে বাঙালী জাতির পরম প্রামাণা ও প্রান স্বীক্রত হটরাছে। 
মধ্যযুগে শাস্থচর্চার এতটা একনিষ্ঠ লাকলা অন্ত কোনে! প্রদেশে পরিদৃষ্ট হয় না। ইহার প্রানাপিক বিবরণ 
আমর! লবিস্তার সংকলন করিয়াছি।» নব্যস্তাষেদ অন্যের ফলে বঙ্গদেশে শাস্কর্চার আমূল পরিবর্তন 
সাধিত হইয়াছিল এবং প্রাচীন গ্রন্থাদি ও সম্প্রদায় প্রাথশ: বিলুপ্ত হইয| গিগ। বাংলার সারদ্বত ইতিহালকে 
অনেকাংশে তমসাচ্ছাজ করিষাছে। পরিশ্রমসাধা গবেষণা হার এই অন্ধকার দূর করা আবুগ্ঠক।» নতুবা 
বঙ্গদেশ ও বাঙালী ছাতির গৌরবজনক বৈশিষ্ট্য পমান চিত্রিত হইতে পাবে নাঃ দীর্ঘকাল ধরিয়া বঙ্দেশে 
শাস্রচর্চা পৃতসলিলা ভাগীরহীর প্রায় প্রধানত: জিধারাষ প্রবাহিত হইন্বাছে__ কাবাব্যাকরণ'দি লঘুশাহ, 
নবাস্বতি ও নবান্তান্ব। একটি অতি বিশ্বয়কর তথা আমরা অস্ত ঝুলিতে বসিদ্বাছি ঘে, প্রা্ীনক'ল হইতে 
বাংলার ভিন্ন ভিন্ন বিদ্তাসঘা ভিতর ভিন্ন ব্যাকরসকে পাঠা করিগ টীকাটিগশী দ্বারা পরিবরিত করিয়া 
লইয়াছে এবং ব্যাকরণশাস্থে গৌড়ীগ্ গ্রন্থসংখ্য। সমগ্র ভারতের লমীসংখ্যার অন্যুন অর্দাংশ হইবে। 
পানিনি, কলাপ, সংক্ষিপ্তলার, মৃত্তবোধ, স্থুপরু, সারস্বত ও প্রযোগরৱমাল| অন্তাপি বঙ্গদেশে নিবিড়ভাবে 
অথীত হয় এবং চাঙ্ব্যাকরণ ও এক সময়ে হইত । মৈয়েয রক্ষিত-প্রন্থ বাঙালীর প।ণিনীয় গ্রন্থ (পাতুপ্রণীপ 
প্রভৃতি) পূর্বে বাংলার বাহিরেও প্রচারিত হইয়াছিল! এই বিপুল ব্ৎপত্তিশাস্ত্ের ঘ্বাঘথ বিবরণ সংকলিত 
হইলে বাঙালীর সারস্বত ‘অবদানের ভিত্তি রচিত হইতে পারে! 

আমর! বর্তমান প্রবন্ধে দর্শনশা চর্চায় অধুনালুপ্ত বাডালীর একট! অপূর্ব কীতির কথা নিদর্শনদবন্ণ 
লিপিবদ্ধ করিতেছি । প্রশ্ন হইল, নবন্ধীপ বিগ্কাসমা্ের ও নবাপ্কাবচর্ঠার উৎপত্তির পূর্বে বাংলার সারম্বত 
কেন কোথায় অবস্থিত ছিল এবং দর্শনশাস্বের কোন্‌ বিভাগে বাঙালীর প্রতিভা উচ্চতম শিখরে উন্নীত 
হইয়াছিল । নবান্তারের চরম প্রতিষ্ঠাকালেও বাংলার চতুম্পাঠীলমূহে দুইটি গ্রন্থ আলোচিত হইত : চিরকীবের 
বিদ্ধন্মোদতরপ্বিণী এবং কৃষ্ণমিত্রের প্রবোধচম্্োদ্চ নাটক ।২ শেষোক গ্রন্থের দুইটি টাকাও বঙ্গদেশে রচিত 
হইয়াছিল মহেহ্বর গ্টায়ালংকার-ক্ুত (মত্রিত) ও রুত্রদের তর্কবাণীশ-রুত (অমুজ্িত)। নাটকটিতে বাঢ়দেলের 
ইতিহাস অন্তনিহিত আছে-_ মন্ততম পাত্র ‘দক্ষিণ-রাচ়'-নিবানী অহংকার কাশীর পত্িতদের মূর্খতা 
বনিচ্ছলে ‘হহ্মা বন্তবিচারণা'দুলক ছয়জন গ্রন্থকারের নামোল্পেখ করিল্না নিজের পাত্ডিতা প্রকাশ করিহ্বাছেল 


> ১. বঙ্গে দারা বঙ্গীয় স।ছিতা পরিযং-প্রকাশিত, চৈয় ১৬৫৮1 
৭. প্রবসথর্েক্কের বৃদ্ধ হুপিভাঙ্হ শ্রার্ড রাহরাঘ লিদ্ধান্ববাপীশ (১১৫৭-১২৩১ হঙ্গাজ) স্বহত্তে ্রযোধচন্ত্রোময়ের অলুদিপি 
করিয়াছিলেন (** পর, লিপিকাল পৌথ ১১-১ শকাক)। 


৬২ বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বধ 


= প্রথম পর্ধারে গুরু, শালিক ও মহোদধি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে তুতাতিত (- কুমারিল), বাচম্পতি ও 
মহাত্রত। এতদ্ার। প্রমাণিত হয়, কষ্চমিশ্রের সময়ে (প্রা ১১** এইটা) দক্ষিণরাঢই ছিল বাংলার 
সারহ্কত কেন্র এবং বড়দর্শলের মধো পূর্য-মীমাংসার স্বস্মযিচারমূলক প্রস্থান ভট্টদমত ও ওকরুমত_ 
প্রাধান্ত লাভ করিষ্বাছিল। বাংলাদেশে স্তায়কন্দলীকার বৈশেষিকাচার্ধ ধর ভট্ট (৯১৩ শকাব্দ) হইতে 
নবদীপের বাহুদেব সার্বভৌমের সমদ্র প্স্থ সমগ্র বড় দর্শনের চর্চাই অব্যাহত ছিল। কিন্তু বিচারের সন্যতা 
দ্বারা প্রথমতঃ মীমাংসকাচার্দ কুনারিলের সম্প্রদায় এবং পরে প্রভাকর গুরুর সম্প্রদায় চ্ম প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিদ্াছিল। কন্দনীকার এবং সর্যজকল গৌড়ীয় ষহাপত্ডিত ভবদেব ভট্ট কুমার্িলের সম্প্রদায়তবক্ত ছিলেন। 
বৈস্যকশাস্বকার চক্রপাণিদর না্পালদেবের (১+৪*-৫৫ ও) রাজত্বকালে গ্রন্থ রচল! করিত শেষে একটি 
বিশ্বরকর অভিসম্পাত লিপিবদ্ধ করিছাছেন_ 
ফা সিন্ধযোগলিখিতাদিকসিন্ধযোগান্‌ তট্রৈব নিঃক্ষিপতি কেবণমুন্ধরেত্ব। 
. ভট্টত্রচত্রিপথবেদবিদ! জনেন দত্ত; পতেং সপদি দৃদ্ধনি তন্তু শাপঃ ॥ 
'ঘে আনার গ্রশ্বেক্রে অতিরিক সিদ্ধধোগপমূহ বৃন্দরচিত শিক্ষণেগগ্রন্থে নি:শক্ষেপ করে ফিংবা আমার গ্রন্থ 
হইতে তুলিয়। দেয় তাহার মস্যকে ভট্টত্রত্ব ও বেদত্রঘ্বাভিল্ত মহাজনের প্রদত্ত অভিশাপ পতিত হুউক'-_. 
চীকাকার শিবদাস সেন চীকা করিয়াছেন “কারিক! বৃহট্রীক। ততত্টীকেতি ডট্টভররম্” / অর্থ।ং এ সময়ে সমাজের 
সবশেষ আদর্শ পুরুষ ছিলেন শ্রোত্রি, যিনি বেদয্রদ্বের লহিত কুমারিল ভট্রের শ্লোকবাতিক, চিরলুপ্ত বৃহটীকা 
ও তন্্বাতিক অধিগত করিতেন।* 
কিন্ত কষমিত্র ভঙ্গীক্রমে সুচনা করিয়াছেন কুমারিলের সম্প্রদায়কে অভিভূত করিয়া বঙ্গদেশে প্রভাকর 

গুরুর সমপ্রদায়ই অগ্রবর্তী হইঘা চলিয়াছে। আমরা লংক্ষেপে এই বিলুপ্প্রা্ন স্প্রদায়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিতেছি। প্রভাকর মিশ্র ববরভাক্ের উপত্ব দুইটি পৃথক টীকা রচনা করিদ্বাছিলেন। একটির নাম 
বিবরণ”, ক্র বলিয়া নামান্তর “লহী') পরিমাণ ৬*** এস্থ । ইহা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হর নাই। অপরটির 
নাম 'লিবদ্ধল', নামান্তর 'বৃহতী', পরিমাণ ১২০১" প্রন্থ। ইহার 'তর্কপাদ' সটীক মুদ্রিত হইঘাছে। 
ভোন্রগ্রা্জার 'পৃঙ্গারপ্রকাশে" (১১শ প্রকাশ) একটি স্লোকে প্রভাকর সম্বদ্ধে একটি মৃলাবান্‌ উঞ্জি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে 

ধূর্তৈৰং শ্বপচীকৃতে| "বরকচিঃ” সর্বজকল্লোপি সন্‌ 

জীবন্রের পিশাচতাং চ গছিতো। “ভশ্চু"-ধর্ভার্চাদীঃ। 

ছন্দোগোংযমিতি *প্রভাকরগুরু”-দেঁশাচ্চ নিবাসিতো * 

বন্ধ ত্ৰান্তবিছ্ত্তিতেন মহতা তৎসব্মগীকৃতম্‌ ॥ 
নির্ধাতনের প্রসিদ্ধ উদাহরণস্থল তিনজনের নধো ভস্চ,” ছিলেন বাণভটের গুরু। প্রভাকর দক্ষিণ-কোশলের 
লোক ছিলেন, কারণ “বঙ্গ প্রান্তে' পরীক্ষিত একটি বৃহতীর অনুলিপিতে পুল্পিকা ছিল ইতি পরক্ষিণ- 
কোশরেস্বরমহাষাত্যবিভাকরমিশ্রাম্ুক্ত প্রভাকরহিশ্রক্ত কতৌ। বৃহত্যাং' 7" নেয়বিবেক, মাত্রা সং, 
প্রাস্তাবিক, পৃ. ৩৪)। ছিন্দোগ' (অর্থাৎ সামবেদী অথবা বেজ) প্রভাকর কেন স্বদেশ হইতে নির্বাসিত 


০ ্রবরেধ। বিবরণ ও স্নিতের উক্তি "বঙ্গে লবন অস্বে (পৃ. *--) জবা । চহপাপি দত বই দরপালের সভায় 
ছিলেন, ইহার পিতা সন্ধে (1. 11. 0..3:3011. 1315 )--এবিবয়ে সকলেই ব্রান্তু মত পোদশ করিয়া অ।নিতেছেন $ 


দ্বিতীয় সংখ্যা বঙ্গদেশে গ্রভাকর-মীমাদোর চর্চা ৬৩ 


হইন্াছিলেন বুঝা গেল না। প্রভাকর কুষারিল ভট্টের পরবর্তী, অথচ মণ্ডল মিশ্রের পূর্ববর্তী ছিলেন। 
মগ্ডনের 'বিবিবিবেক' গ্রন্থে প্রভাকরের উতত গ্শ্থেরই বচন উদ্ধত ও বণ্ডিত হইদ্রাছে (চৌধ্বাস্থা মং, পৃ. 2৬, 
১০৯ ও ৪১৩) এবং একগুলে (পৃ- ২৮১) ‘অলং প্তক্ুভিবিবাদেন' বলিহ্থা প্রভাকরের প্রতি গরক্লগৌর্য প্রদর্শিত 
হইন্বাছে। পক্ষান্তরে নবাবিষ্কত উদ্বেক ভট্ট (অর্থাং স্থপ্রসিদ্ধ ভবছতি) রচিত ল্লেককবাতিকের তাংপর্ধটী কায় 
প্রডাকর লর্ব্র ‘অহুপাসিতগুর' পদে অভিহিত হইয়াছেন (পৃ. ১৪,৩৯,৩৩ প্রস্ততি)। এই পদের উৎপত্তি- 
হৃচক মাখা্িকা বর্তমানে ছানিবার উপায় নাই লগ্তবতঃ স্বীঘ্ঘ গুরু কুমারিল ভট্রে্র লহিত উৎকট 
মতবিরোধজনিত এই বিজ্রপাত্মক পন হইতেই তাহার 'গুরু-নাম বিপ্রাপ্ত হইয়াছে। 

ভট্টমত ও গুরুমতের নানা বিষয়ে পার্থকা এখন প্রকরণপক্চিকা, প্রভা করবি, মানবতা বলী প্রভৃতি মৃ্রিত 
গ্রন্থ হইতে হুম্প্ জানা ঘাত । মীমাংসাদর্শনের মূল “অপিকরণ'বিডাগে ভট্রমতে ও ওরুমতে বিশেষ কোনো 
পার্থকা লাই-- অধিকরণ (অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ বিচারের) লংখা। এফ সহস্র, ঘদিও মাধবাচার্ধেন 'স্ত'য়েমালাবিস্তারে' 
৯১৭ অধিকরণ বাখ্যাত হইয়াছে। শব্রস্বাষীর মীমাংলাভাম্ম বাখ্যা করিতে থাইয়াই ভট্ট ও প্রভাকরের 
মখো প্রবল মতবিরোধ উপস্থিত হত এবং কোনে! কোনে! “গুরুদত' এখন ভারতীয় দর্শনশাস্থে চিরম্থামী বস্তু 
মধে। পরিগণিত হইম্বাছে। আমরা দুইটিমাত্র মত নিদর্শনস্থর্ূপ উল্লেখ করিতেছি। বাক্যার্থ বিষয়ে কুমারিলের 
সশান় 'অভিহিতাবর্াণী' অর্থাৎ অভিধাবৃতি দার! এই মতে বাকাগত, পদদসমূহের পদার্ধমাত্রই প্রতীত 
হয এবং তাংপধ নামক পৃখক্‌ বৃত্তি দ্বার অন্থ।ংশ পরে প্রতীত হইলে বাকার্ের উপলন্ধি হয়। প্রভাকর 
হইলেন “অন্থিতাডিধানবাদী” অর্থাৎ অশয়াংশও অভিপাবৃত্তিল5 বটে ॥ কাব্যপ্রকাশের বাঙালী টীকাকার 
পরমানন্দ ভট্টাচারক্রবর্তী “বাচা এব বাক্যার্থ;” পও.ক্ষির ব্যাথাশেযে লিখির়াছেল__ “অতিধবৈবান্ধয- 
বোধোপপতৌ কিং বৃত্রান্তরেপেতি অস্বিতমেবাভিধত্ে ইতি বাদিনঃ প্রভাকর্গরে।তনিত্যর্ঘচ' ॥ এন্থলে 
উভয় মতের পরিষ্কার প্রণালী কালক্রমে অতি সুমস্তরে উঠিঘাছিল। 

“অথাতে! ধর্মছিজ্ঞাসা' সুত্রে পূর্বপক্ষকারীর আপত্তি, অন্তপর ও মবিবক্ষিতার্থ বলিঘ। 'দ্বাধায়োইধো-. 
তবাঃ' এই বিধিবাকের "ভাবা" অর্থাৎ ফল বেনাধায়ন হইতে পারে ল| এবং শাস্থারস্তের সার্বকতাই নই । 
সুমারিলের মতে ওঁ বিধিবাকা হারাই বেদাধাসন বিহিত হয--শ্বাধ্যয়'-পদ বৃত্িকার উপবর্ধ!দির ব্যাখযাবলে 
'প্রাপা-কর্ম রূপে গ্রহ্মীয় (নিবর্তা ও বিকার্ধ কর্ম নহে এইভাবে শাহর ও সার্থক হয়। প্রভাকর 
এম্থলে সুক্বিচারের অবতারণা করিনা বলেন, শ্ব্গাদি ভাবা (অথবা ফল) নিশ্চন্বই বেদাধাযনরূপ কারের 
গ্রয়োদ্ক নহে-_ ঘাগাদি বেদেক্ত অচ্ঙ্গান দ্বার! থে “অপূর্ব'-নামক অতীন্রিম্ববস্ত উৎপন্ন হয় তাহাই প্রয়ে। ক । 
অর্থাং স্বর্গাদি ফলপ্রান্তির লোছে হাগাদি কতবা নহে, বেধোক্ত বিধিবাকাযদ্বারা বিহিত বলিম্বাই তাহা কতবা । 
ধাগাহষ্ঠান একজন কর্ত। বিনা হয় ন! এবং ‘অধিকার’ বিন! কতৃত্ব ও ঘটে না। “এই কাখে আমিই প্রশ্ন 
এবিধ প্রত্থস্ববোধই অধিকার পদের অর্থ (“অস্মিন্‌ কর্মন্যহমীস্বর ইত্যেবনৈশ্ব্ধলক্ষণোহবিকার:'__ স্টা্লিস্ছি 
গৃ.৮)। পক্ছান্ধরে 'নিবোজা' বিলা অধিকার-লিস্ধি হয় ন|-- 'ইহা আমার কত ব্য’ এইকপ জ্ঞানশালী বাক্তি 
নিযোজা ('মেদং কত বামিত্তি বোদ্ধ| নিযোজ্যঃ', ই)। শ্বৰ্গ-পূত্াদি কামনা নিঘোছ্োর বিশেষপর্ূপেই 
গ্রান্থ । স্থতয়াং ৮ বৎসরের মাণহকের বিষয়ে বেদাধান়নে অধিকারের প্রশ্ই উঠে ন!---'শ্বাধায়োইধোতবাঃ’ 
বিধিবাকা তাঁহার বোধগম্য নহে। প্রভাকরের মতে মাণবকের বেদাধায়ন ‘আচার্ঘকরণ' বিধিদ্ধারা প্রযুক্ত 
এবং এই বিধির অঙ্থমাপক হুইল সমুলর্যহতার প্রসিদ্ধ স্লোক _ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


উপনীর তু যঃ শিল্প বেদমধ্যাপয়েদ্‌-ছিছ: ) 

সকলং সরহস্তঞ্চ তমাচাহং প্রচক্ষতে ॥ ২১৪* 
এস্থলে শ্বতাহুসিত বিধিবাকা হুইবে 'শিল্গমুপনীক্ব বেদাধ্যা পনেনাচার্ধ্যকং ভাবহ়েং' । নবা-প্রাভাকরের 
মতে, ‘অষ্টবর্ষং আ্রান্মণমূপনয়ীত, তমধ্যাপছ্ীত' ইহাই আচার্ধকরপবিধি । এই বিধির প্রয়োগ হারা 
মাণবকের বেদাধ্যঘন ও বেদার্থচ্ঞান হইতে ক্রমে অধিকারবোধ ঘটে । প্রাচীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার 
বিষয়ে প্রভাকব্রের অভিনব যুক্তি বতম/!ন প্রগতির যুগেও আলোচনা ধোগা। গ্রভাকরের মতে বাছা 
বেদবাকা তাহাই কত বা, কুমারিলের মতে ফলবংকর্মাববোধ বিনা কত'বাতা বুদ্ধি জন্মে না। স্থতরাং 
প্রডাকরমত ছাত্রদের বগ্ততাবুদ্ধির (4150101/8) পরিপোধক এবং ভটমত তাহার বিরোধী বলা 
ঘাইতে পারে। 

প্রভাকয়মতের দুইজন ভারতবিশ্রুত মহাপত্তিত ও গ্রন্থকার বাঙালী ছিলেন বলিয়া প্রমাণ আবিষ্কৃত 

হইয্বাছে। শালিকনাথ গুরুমতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম চীকাকার-__ তিনি বৃহতীর উপর 'খদুবিষলা” 
লখবীর উপর 'দীপশিখা" এবং 'প্রকরপপত্তিকা” ও “ভাক্সপরিশিষ্ট' নামক নিবন্ধ রচন। করেন। শেষোক্ত 
শস্য ও খদুবিদলার তর্কপাদ মুদ্রিত হইয়াছে এবং দীপশিখার শেহাংশ আবিষ্কৃত হইম্বাছে। যালাবার 
অঞ্চলে একটি চমৎকার ক্লিই ক্সোক প্রচারিত আছে_ 

শালিকনাখবদ্-মূড়ো ন জাতে! ন জনিস্ততে । 

শ্রভাকরপ্রকাশায় যেন দীপশিখা কৃত! ॥ 
শালিকনাথ স্বয়ং তাহার টীকাহরকে 'পঞ্ষিকা'-পদে উল্লেখ করিষাছে (“‘পঞ্চিকান্ধযে প্রপফিতন্‌'__ প্রকরণ- 
শঞ্জিক। পৃ. ৪৬) এবং পঞ্চিকাকার পদে মীমাংসকেরা একমাত্র শালিকনাথকেই উল্লেখ কাততিয। থাকেন। 
তাহার কালনির্দ কর! কঠিন-_ প্রডাকরের সাক্ষাৎ শিল্ক হইলে (প্রকরণপঞ্জিকার ংগ্র প্রকরণের 
আরজে 'প্রভাকরগুরোঃ শিক্ৈস্তথা যতে! বিধীয়তে' তাহাই সুচনা করে) তাহার অভ্যুদয়কাল হয় প্রায় 
৭৫০-৮** ও, উদদবনাচাৰ্য (খত. ১১শ শতাব্দীর শেঘার্য) অনেক স্থলে তাহার মত খণ্ডন করিসাছেন। 
কিরণাবলীর তেজ: প্রকরণে একটি সন্দর্ত উদ্ধৃত হুই্ঘাছে ('কেচিত, সংসগিত্রব্যতরথা নিঃসরদেব নাঘ্নং 
তেছ:- ইতি লমাধানমাহ:__ সোলাইটি সং পৃ. ২৮৮) বর্ধমানের মতে তাহা! ‘শালিকমত’ বটে। 
কুস্থমাঙ্গলির তৃতীয় স্তবকে উদ্বনের একটি অস্ৃত বিদ্রপোক্তি (‘ভবতি হি বেদাস্থকারেণ পঠামালেনু 
মন্তাদিবাকোরু অপৌরবেক্বত্মভিমানিনো গৌড়মীমাংসকল্তার্থনিশ্চর-”) ব্যাখা! করিদ্বা কাস্ট্ীরনিবালী 
বরদরাজ লিখিয্াছেন-_ 'গৌড়ো যীমাংসক: পঞ্চিকাকার:, গোড়ে! হি বেদাখাযনাভাবাদবেদতং = 
জালাতীতি গৌড়মীমাংসক ইত্যুকম্‌* (কুহ্থমাঞলিবোধিনী, পৃ. ১২৩)। মন্থাদি স্বতি বাকোর শ্রতিভিত্রত্ব 
শালিকনাথ জানিতেন না, ইহা অসম্ভব উক্তি এবং প্রতিপঞ্গহৃত প্রতিবেন্। বিশ্বৎলসাজেক প্রতি তৃক্তিহীন 
আক্রমণ মাত্র বলির! মনে হয়। 

প্রভাকরমতের দ্বিতীষ্ গ্রস্থকারের নাম মহামহোপাধ্যা্ন চন্দ্র মনিকার গঙ্গেশোপাধ্যা় শব্দথণ্ডে 

তাহার মত শণ্ুন করিয়াছেন বলিয়া ‘শব্দমণি-পরীক্ষ' নামক এক অতি দুর্লভ টীকাগ্রস্থে আমর! উক্তি 
দেখিয়াছি ('অগ্নঙ্চ লিত্ধান্তবিরোধ: প্রভাকরং প্রতি ন তু মিশ্রং তেনাশ্বানামেবাত্র দেবতাত্বাস্বীকারাৎ, 
তন্মতন্ধ বক্ষ্যনাণচন্ররান্ধান্তদ্যণেনৈব দুরহিতবিত্যুপেক্ষিতয্‌/' কাশীর সরস্বতী ভবলের পুথি ১১৮ পত্র) 


দ্বিতীয় সংখ্য বঙ্গদেশে প্রভাকর-মীমাংসার চর্চা 


শঙ্কর মিশ্রের বাদিবিনোদ, পদ্গনাডের সেতুটীকা (পৃ. ১৫) প্রভৃতি গ্রন্থে ‘প্রাভাকরৈকরেশী' একাদশ 
পদার্থবাদী চন্দ্রের মতোলেখ দৃষ্ট হয়। তত্রচিত দুইটি গরস্থ ব্বাবিষ্কৃত হইয়াছে “অমৃতবিন্দু' প্রকরণ 
(লোসাইটির অতি অশুদ্ধ পুথি, পত্রলংব্যা ৪2) ও 'নয়ররাকর'।* অমৃতবিন্দুতে অপূর্ববাৰ ও বিধিবাদের 
সুক্ বিচার আছে-_ নিবন্ধন (৩১৷২, ৪৮1১-২ পত্র), বিবরণ (২৩১, ও৬া২ ও ৪৮২ পত্র) ও প্রকর্ণ- 
পিক! (৩৪৷১ পত্র) বাতীত এক স্থলে মহাত্রতের (৪৭)১ পত্র) নামোলেপ দৃই হদ্ব। নয়প্রত্নাকরের 
শেষে তিনি কুলপরিচয লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 
অসৌ চন্তর; হ্ীমানকত নবরয়াকরনিমং 
নিবদ্ধ 'পোশালী" কুলকমলকেদারহিহিরঃ । 

মিথিলার ব্রান্মণসমা্ধে পোশালীকুল সম্পূর্ণ অদ্রাত বলিয়া আমর! অনুসন্ধানে জানিয়্যচি। পক্ষাস্থরে 
রাটীযত্রাক্ষপসমাছে কাশ্টপগোত্র শ্রোত্রিয় ‘পুশিলাল’ বংশ স্থপহিচিত। আমরা প্রাচীন কুলপন্ী হইতে 
এই বংশের উল্লেখ বখাহধ উদ্ধৃত করিতেছি-_ 'শৌগি: পোবলিত্রের চ' ( প্রুবালন্দের নহাবংপাবলী, 
নব্বীপের পুথি ), ‘ভাঙ্গ: পোষলিরেব চ' এবং 'তিলাড়ী পোষলী নান্দী পলশাঞিস্থথৈব চ' (অস্ম্রিটে 
রক্ষিত পুথি)। সুতরাং রাড়দেশে অবস্থিত পোশলীগ্রাথ হইতে এই বংশের নামকরণ হইয়াছে এবং 
জীমূতবাহন ও ভবদেবের সায় চক্র বাড়ীর শ্রোত্রিয ছিলেন। আমর! নারে্াকর গ্রন্থ অসথাপি পরীক্ষা 
করিতে পারি নাই । এই গ্রন্থে পঞ্জিকা ও বিবরণ ব্যতীত ‘বিবেক’ (অর্থাৎ ভবনাথ-প্রচিত নয়বিবেক) 
ও শ্ীকরের নামোনেধ আছে।* স্থতরাং চক্রের অন্থাদ্কাল এ. ছাদশ শতান্তী বলিঘা অনুদিত হয় । 
এতস্থিপ নয় বিবেকফার ভবনাধও বাঙালী ছিলেন বল্যা! অহ্থযান কর! বাঘ-_ প্রবোধচন্দিকার অভিজ্ঞ 
চীকাকার নাণ্ডি্গোপ ‘ভবনাথবং' ও “ভবদেববং পনন্বর ব্যাখ্যাস্থলে যেভাবে ঘোজল! করিয়াছেন তন্দারা 
এরন্প অহথমানের লম্তাবনা রহিয়াছে। কৃষমিশ্রের সময় হইতে রাঢ়দেশে প্রভকরমীমাংলার চর্চা ক্রমবর্ধমান 
গতিতে স্থপ্রতিষ্ঠিত হইঘা সম ভারতে খ্যাতিলাভ করে। উৎকলনিবাসী সাহিত্য-দর্পনকার বিশ্বনাথ 
কবিরাজের পিতামহান্থ্জ কবিপণ্তিত চণ্ডিদাস কাবাপ্রকাশের 'দীপিকা' টীকা রচনা করেন (ই. ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে)। পঞ্চমোল্লাসের টীকা হইতে চণ্ডিদাসের একটি কৌতুকজনক সন্দ$ উদ্ধত হইল 

'ন চ লামান্তয়োঃ পর্ষ্পরমব্র়ঃ সম্ভবতি, ব্ক্তিদ্বারকাবযস্ব বাকীনামসামান্ততদ্বানভিধেঘতেন নিরস্ত 
ইতি চেং কিং পুলয়ত:। প্রাভাকরীঘাস্থিতাভিধানদৌর্বল্যাদিতি চে কিমস্াকমনয়! পরৃহচিন্বয়া। ঘো 
তথা প্রাচীনতস্াপূ্বধৃত্তিবোধ্ো। বাক্যার্থ ইত্যেতাবানেব হি ধনিতস্কসার: । বদি তু প্রাভাকনৈ: সার্ধং 
বিন্দিগীযুকথা কঁহৃদুরো| দেহস্বদ! তামেব মৃগস্িতুৎ রাঢ়াদিরাষ্টরং গচ্ছেতি ব্যঙ্গ এব লর্ধো বাক্যানামর্থ 
ইতি নিৰ্বিবাদমতঃ ।'» 

শব্ধধর রপরক্গময় মহামওলিকাধিরাআ। গোবিস্দদেবের সভায় 'লট কষেলক' প্রহসন রচনা করেন 
বাহিতাদর্পলে (৩২১৯) একটি প্রসিদ্ধ লোক ('গুরোগিরঃ পঞ্চদিনাহাপাস্ত’ ইত্যাদি) এই লটকমেলক 
হইতে (২1১৭) উদ্ধৃত হইয়াছে। তংপরবর্তী গ্লোকটি এই 


8 Sari: Nepali Cat, 1905, ৮- 113 
« Jha Comm, Vol, p. 245 
+ সোনাইটর অতিভীশ তালপত্র পুৰি, ৪ পত্র। 


৬৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


তথা হি বাড়ীয়া বচনরচনা, 

এষ ব্যাকরণং ন বেত্তি ন-কৃতঃ কাব্যোঘনেন শ্রমঃ 

শ্রত্বাচাষতি ভট্টবাতিকগিরঃ হ্বাতি স্পৃশংস্তদ্বিদ: । 

চাশ্ডালানিব তর্কশাসনপটুন্‌ নৈয়ারিকান্‌ মন্ততে 

রাটীয়ৈরতিহ্ধগদ্গদগলৈঃ প্রাভাকর: শর্তে ৪" 
পরবর্তীকালে নবাক্কায়নের অপূর্ব আকর্ষণের সহিত ইহার তুলনা হয়) 

প্রভাকরমতাবলস্বী বহু বাঙ্গালী পণ্ডিতের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। শৃূলপাণির পূর্ববর্তী বিখ্যাত 
গোঁড়ীঘ স্বতিনিবন্ধকার নারাহ্থণোপাধ্যায় হ্ঘং ছিলেন *প্রভাকরমতন্থিতিলনষীন্তি: এবং তাহার পিতা 
গোন ও পিতামহ উমাপতিও শ্রাাকর ছিলেন। উত্তর রাচ়ের এই বিশিষ্ট পত্তিতগোষ্ঠীন্র বিবরণ 
আমরা অন্তত্র লিশিয়াছি।৮ চক্রপাণি দত্তের প্রাচীন টীকাকার রামপালের অধীন বৈশ্যকমহোপাধ্যায় 
নিশ্চলকর একন্বলে ছ্রাধিকরপন্াযের আলোচন! হারা পাত্তিত্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং অজ্ঞাতপূর্ 
“বররুচি' নামক প্রাভাকর আচার্ধের একটি কারিকা উদ্ধত করিয়া ব্যাখা! করিত্বাছেন__ 
" 'অতর্থে বুকিং, 

প্রাচীনং হত, যল্পস্ত তেনোপাংস্থিতি চান্ত: । 

বীণ্সা-তেনেতি শব্দাভ্যাং ব্যবধাছ তখাছযঃ ॥' 
ব্যাখ্যা শেষে আছে ‘ছুরাখিকরণন্সায়ঃ প্রাভাকরাণাষ্‌' (৯ ৩৪ বংসহ পূবে রাজসাহীতে পূর্বনৈষধের একটি 
প্রাচীন টাক! আমর! পরীক্ষ! করিয়াছিলাম। গ্রন্থকার ভ্রীবৎলেশ্বর (সংক্ষেপে শীবংস) শিকৃপরিচন দিয়াছেন 
“দীমাংল!হাদাধিদৈবতমূন্‌ ক; শীবলিংহ: কতী' (নবম সর্গের শেবে) এবং 'গুরুলক্নবিদাং জোষ্ঠ; শ্রেষ্ঠ: 
সভাস্থ বিপশ্চিতাম্* (অষ্টম লর্গের শেষে)। হ্ৃতরাং ইহাও একটি প্রাভাক্গ গোষ্ঠী এবং সম্ভবতঃ 
বাডালী। মীমাংসাদর্শনের এবং বিশেষ করা প্রভাকরদতের চর্চা বাঙ্গলাদেশ হইতে প্রায় ১৪০০ $. 
বিলুপ্ত হইতে থাকে__ ইহার কারণ দুইটি, গঙ্গেশের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা এবং তত্ত্রমতের প্রাবলাহেতু বেদচগা 
ও জহ্বঙ্গিক মীমংসাদর্শলের প্রগররপংকোচ। গন্বেশের ঘূগাস্তকারী গ্রন্থ প্রধানত: গুর্ুমূতেরই থণ্ডন। 


৭ কাব্যবাল। ল পৃ. ২২ 
৮. প্রবালী, গো ১০৫৬১ পৃ. >১-১৭। 
৯. দরপ্রন্ধা, পুণার পুৰি, ১৫০ পত্ৰ, 1975৪ Historicsl Qauiterlr, XX. p 147 





কৰি বিদ্যাপতি 


জ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় 


বিদ্তাপুতি এবং চণ্তীদাস বৈফবপদাবলীর ধৃগ্ম কবি। কিন্তু কবিপ্রতিভার শ্বন্তপবিচারে উড কবির মধ 
পার্থকা কিছু কম নয়। চত্তীছাসকে বলা যায খাটি গীতিকবি, আর বিগ্ভাপতির গীতিপ্রবপতার সঙ্গে যুক্ত 
হইয়া মাছে একটা দৃশ্র নাটকীয় ফলাকৌশলবোপ । এই নাটাধর্মের উপর ভিত্তি করিয়া সামগ্রিক 
দৃষ্টিতে বিগ্বাপতির পদাবলীকে একখানি সার্থক গীতিনাটা আখ্যা দেওতা বায়। বুবীলাগ বিস্বাপতি 
প্রসঙ্গে যে মন্তবাটি করিগ্াছিলেন__ বিষ্যাপতির রাধিকা অল্পে অল্পে মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছে_ পেপানেই 
বিস্তাগতির নাটাশিল প্রবণতার প্রতি অর্থপূর্ণ ই্গিত রহিয়াছে । 

আত্মনিষ্ঠতা এবং একই ভাবকে নানাডক্গীতে নানা আবেশে আস্বাদন ঘদি গীতিকবির সাপারণ 
বৈশিষ্ট্য হয়, চীদ!সকে তাহা হইলে খাটি গীতিকবি বলা ঘায়। আর বস্তনিঠতা ও বিভিন্ন ঘটনার, 
ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্রের বিকাশ বা বিবর্তনই ধনি নাটাকলাকৌশলে! মুল কথা হয়, হি-ম্পতির 
পদ্যবলীকে তাহা হইলে গীতিনাট্য আখ! দেওয়া ঘায়। আ্মনি্ঠতা ও বস্তনিষঠতা সাহিতোন দুইটি ভঙ্গী । 
আত্মনিষ্ট কবিতার বিধরফে আচ্ছন্্ করিয়া! প্রধান হইয়া ওঠে বিদগবী; বস্নিঠ কবিতায় বিষী গৌণ, 
“বিষয়ই মূখা । প্রথমটির সার্থক উদাহরণ প্ীতিকবিতা, দিতীটির সার্থক নিদর্শন নাটক বা মহাকাব্য। 
চতীদাসের আন্মনি্ঠতা এবং বিস্ত'াপতির বস্তনিষ্ঠতা, চণ্ডীদাসের সীতিপ্রবপতা এবং বিদ্তাপতিন্ নাট্যকলা” 
_ফৌশলবোণের চুড়ান্ত নিদশন রহিরাছে উহ রাধিকাচরিত্র-পরিকলনায। 

কবি চণ্ডীদাস নিজে, এবং চতীদাসের খিক! মূলত: অভি । শ্রষ্ আর সৃষ্টি সেখানে মিলির! এক 
হইয়া পিযাছে। রুষাপ্রেমে বিভোর চণ্ডীদাসের কৃফলেবাবাসনার ব্যাক্থল আবেগ রাধিকার মাধামে প্রকাশ 
পাইয়াছে। | চতীদাসের রাধিক! তাই কবিরই মানস-প্রতিছলন | এ রাধিকা! বৈষ্চবী প্রেমের 91য1১91. 
» তিনি বৈষবদর্নের মহাভাবব্বর মহাভাবস্বক্পিপী, কৃষ্ণস্ুখৈকতাংপর্ধময়ী। ইনি অশরীরী ভাববিগ্রহ বলিত! ইহার 
”' চান্িতবের কোনো, পরিবর্তন বা বিবর্তন সাই | চণ্ডীদাস 'অবস্ত ইহাকে নান! অবস্থার কম্পন! করিছা নানা 
ভঙ্গীতে ইহার লীলা আস্বাদন করিঘাছেন। তবু পূর্বব্রাগের রাদবিফা, মিলনের রাধিকা আত বিরহের রাদিকা 
মূলতঃ এক এবং অভিন্ন । , ইহার অবস্থা-পরিবর্তন জলের আধার-পরিবর্তনের অনুরূপ । আমরা আদিতে 
ভাহাকে যেভাবে মেখি পরিপতিতেও তাহাকে ঠিক সেইভাবে দেখি । তাহার পূর্বরাগ উচ্ষাসহীন, মিলনও 
উল্নাসহীন । তাহার পূর্বরাগ-সমিলন-অভিসারের উপর বিরহের কালোছার! প্রসারিত হইন্থা তাহাকে পরম 
বিধাদময়ী করিয়। তুলিয়াছে। তিনি চিরবিরহিন্ট-বিষাদ প্রতিমা]! ৷ তাই প্রথম পূর্বহাগের সম দেখি-_ 

হুর! বাইর হারে দেখিরা 
হরে জাইলা। বিষোকিনী । 
বিরলে বসিয়া কান্দিয়া কান্দি 
বেয়া গ্রামরূপখাৰি । 

পূর্বরাগের প্রথম পর্বেই রাধিকার থে ক্রন্দন শুরু হইয়াছে বিরহ পথস্ক লেই ক্রন্দনের ক্রের চলিঘ্রাছে। 


৩ 








২৯৭১২ বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


চ্ডীদাসের রাধিকার কেন ভাবটি এই ধাহার সহিত মিলিত হইতে চাই মানসসাগরের অগমতীরে 
তাহার বাস, তাহার সহিত মিলিত হইব কেমন করির!? তাই রাধিক। ‘সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে 
না চলে নন্বনতারা'। এ প্রেমে যে আতি তাহা তো বিলনেও দিটিবে না, উচয়ের মধ্যে নে চিরবিরহের 
অশ্রলবপাস্ুরাশি উদ্েল, ক্ষণিক মিলন তাহার উপর লেতু রচনা করিবে কেমন করিত্া? তাই “হু 
ক্রোড়ে দুহু কাছে বিচ্ছেদ ভাবিত্বা'। চণ্তীছাসের রাখিকা এই ভাবেরই বিগ্রহ। 

গ্গপতিতব্রাধিকা! কোনো! বিশেষ ভাবের বিগ্রহ নন। তাহার চয়িত্র আছে॥ তিনি সপশ্বর্ধে 
মৃতিমতী। তিনি কবির মানস-প্রতিফপন নন, কৰি তাহাকে দুর হইতে স্থরী করিয়াছেন। চতীদাসের 
রাধিকার শুধু পরিপতিটুকুই আছে। বিগ্যাপতির রাধিকার সুচনাও আছে পত্রিপতিও আছে, এবং ছুচন! 
হইতে পরিণতি পৰন্ত শেই চরিত্রের ক্রমবিকাশের নানা স্তর আছে। এইখানেই বিশ্যাপতির বৈশিষ্ট্য 
এবং এইখানেই তাহার নাটকীয় কলাকৌশলবোধের পরিচয়। পরিণতিতে বিগ্াপতির রাধিকাও 
কূকহখৈকতাৎপর্যমরী হুইয়া উঠিয়াছেন কিন্তু ইহার জয় প্রয়োজন হইয়াছে নান! ঘটনার থাত প্রতিঘাত, 
নান! মান-অভিমান-মিলন-ধিব্রহের পালা, নান! অশ্রহাসির দোল|। বয:ঃসদ্ধিতে যে রাদিক! ‘মেঘমালা 
“ধন তুড়ুতু পরতাজনি', যাহাকে দেখিয়! কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন ‘গেস চলি কামিনী গততহগ৷মিনী', সেই বিদ্বালেখাসম 
চ্লদৌনদ্বপ্রতিমাকে পাঁরশেষে দেখিলাম ‘মলিন কুসুম তন্থ চীরে, করতল কমল ঢর নীরে'। বিশ্াপতি 
কুশল-নাটাকারের মত তাহার র্রাধিকাকে কু এই পরিপতির পথে আগাইক্সা লইয়| গিগাছেন, তাহাকে 
ক্রমশ বিফশিত হইয়া উঠিবার হ্যোগ দিদ্বাছেন। তাই রাধিকার বাহিরের অপপরিবর্তনের সঙ্গে মনের ও 
পরিবর্তন আলিয়াছে। বহ্সস্ধি হইতে ভাবনস্মিলন পস্ত বিগ্াপতির নাখিকা-চরিজ বিশ্লেষণ করিলে 
তাহার মালল-বিকাশের সুষ্মে স্তরগুলি স্পষ্ট ধর! পড়িবে। এ দিক দিয়া বিষ্যাপতির রাধিকার সঙ্গে 
উকফ্চকীর্তনের রাধিকার ভাবগত সাদৃ্ত আছে। কষ্ককীর্তনের বিরহ-পণ্ডে কুদ্ণবিরহে রাধিকার 
অশ্র্লাবনে 'কালিনী নই” কূলে কুলে ভরিন্ব। উঠিগ্াছিল, কিন্তু তাহাত্র জনত প্রয়োজন ছিল দান-খওড 
বান-খণ্ডের। ভীু্ককীতনের রাধিকা এবং বিস্বাপতির রাধিকার যেখানে শেষ, চণ্তীনালের রাধিকার 
লেখানে জি) টি বু 

0 আল ত পলাল গত পৰ সে দি অল বিত শন ॥ 

hh 











কিন্ত বয্সদ্ধি হইতে ভাবলস্মিলন পর্ধন্ত প্রতোক পারের পদ এই আলোচনার বিষধ্বীভৃত কর! সম্ভব 
হইবে না; তাহা হইলে আালোচন৷ অতান্ত দীর্ঘ হুইচা পড়িবার সম্ভাবনা । বিগ্াপতির অভিসার এবং 
বিরহ -পর্বায়েছ পদশ্তলিহ বিল্লেহ্ণ-সূলক আলোচল| প্রলঙ্গে রাপিকানু মানগ-পরিবর্তনের স্তরগুলির প্রতি 
ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করা হইবে। আশা *করা যা৷, ইহাতেই হিদ্ভাপতিন্র নাট প্রতিভা আভাস 
পাও বাইবে। 


২ 
অভিনারের পরিকল্পনা বিস্যাপতির মৌলিক্ত না থাকিলেও অভিনব আছে ঘধেই। ভাগবত প্রমূখ 


পুর্রাণ-বচয্িতার! সাংকেতিকতার তিক পণ অবলম্বন না করিব) রাধাকুফেত্র প্রেমের এক মহিমা অত্যন্ত 
সয়ল প্রতাক্ষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অয়দেবই সর্বপ্রথম রাধাকুফের প্রেমেত মধো পূর্ণ মানবিকতার 





গ্রন্থপরিচয় 


রবীন্দ্র-জীবনী ১২৩) উউপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । বিশ্বভারতী । মূল্য ঘধাক্রনে শাঁঢ়ে আট টাকা, 
দশ টাকা, দশ টাকা। 

কবিকথ|। প্রহধীরচন্্র কর। হুপ্রকাশন। সাড়ে তিন টাকা। 

বল।কা-কাব্য-পরিক্রমা। প্রক্ষিতিমোহন লেন। এ, মুর ম্যাগ কোং। স'ড়ে চাপ টাক! । 

রবাজ্্র-নাট্যপ্রবাহ ১২। রপ্রমপনাথ বিশী । এ. নুধ্বাজী আও কোং; নিযত্রালঘু । মূলা ঘাক্রমে নাড়ে 
তিন ও চার টাকা । 

রবীন্্-কাব্যপ্রবাহ ১/২। জীপ্রমথনাথ বিস্ট। নিত্রালয়। মূলা চার টাকা ও সাড়ে তিন টাকা । 

রবীজ্র-কাব্যনিঝ+র | উ্রমধনাথ বিী। জেনারেল প্রিন্টার্স আাণ্ড পাবলিশার্স। তিন টাক|। 

রবীজ্জ-স।হিতা-পরিক্রমা ১ম খণ্ড। প্রীউপেজ্ছনাগ ভট্টাচার্য । দি বুক হাউস। বারে! টাক!। 

কবিগুরু | ীমমূলাধন মুখোপা্যায়। ওরিয়েণ্ট প্রিটিং আগ পাবলিশিং হাউস । তিন টাকা ব্রা! আনী। 

রবীজ্ঞদর্শন। প্রহিরগ্নয বন্দ্যোপাধযায়। দাশগুপ্ত আত কোং লি:। দুই টাকা। 

জনখাণের রবীজ্ঞনাথ। প্রন্বধীরচজ্মকর। সিগনেট প্রেস । আড়াই টাকা। 


কিছুকাল থেকেই রবীজ্রনাথ সঙন্ধে পাঠক ও লেখকদের মন অমুগব্ধিংস্থ হয়ে উঠেছে, এতগুলি বই 
কাছাকাছি প্রকাশিত হওয়া তারই অন্ততম প্রাণ । অবস্ত, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বাঙাল! পাঠক ও লেখকের 
মন সব সময়েই উৎসুক হয়ে থাকবে, এ কথা মোটেই আশ্চর্য নয় তবু অর্ধশতান্দীরও অধিক কাল আমানের 
মীবনের প্রত্যেক দিকের চিন্তা-ভাবন| আ্ছয করে ধার রচন| প্রলারিত ছিল, আমাদের ডাষ। ছন্দ কবিতা 
নাটক গান উপস্থাস ছোটগল্প, এমনকি সামাছিক চালচলন শিষ্টাচার স্থমিতিবোধ হতে শু₹ করে 
রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির প্রত্যেক দিকে ধার ভাবরশ আমাদের সর্বদা পুষ্ট করেছে, মরজগতে তার 
অনুপস্থিত ঘটবার পরই এই বিরাট বহুমূখী বিচিত্র প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে সবিশেষ মালোচন! হবে, 
‘এ খুবই স্বাভাবিক | বন্ততঃ, রবীন্ত্গ্রতিভা এতই বিরাট থে তার লামগ্রিক ও সবদিকবাণী অখণ্ড 
আলোচনা! ভ্্রতে ছলে আর-একজন রবীন্রনাথেরই দরকার। সেইদন্ত আলোচ্য খর্বগুলির অধিকাংশই 
যধীজ্ঞপ্রততিভায় এক-একটি দিক আলোচনার বিধ্বস্ত হিসেবে বেছে নিয়েছে। কিন্ত রবীশুলাহিতা বুঝতে 
হলে রন জীনা এবং আলোচনা করাও অপরিহার্য । কারণ, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বতোডাবে ববি, 
য় উপাসনা জীবনে সুন্দরের উপাসনা থেকে পৃথক্‌ হয় নি। আলোচা বইগলিকে 
ভাগে ভাল কর! ঘেতে পারে: রবীন্রজীবন সহু্ছে আলোচনা! এবং রবীন্তরলাহিত্য লক্ন্ধে 
চুটিয মধ্য. কঠিন ভেমরেখা কখনোই টানা চলে না 

দবেইগুলির উল্লেখ করি। গোড়াতেই উল্লেখ করতে হরে এপ্রভাতকুমার 
এ তৃতীয় খণ্ডটি সম্প্রতি প্রকাশিত হুল। প্রথম খণ্ডে কবির মন্মকাল 
লী এবং ক্ষণিকার যুগ পধন্ত আলোচনা আছে; দ্বিতীয় খণ্ডে ১৩০৮ 











বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


সাল থেকে ১৩২৫ (ইং ১৯১৮) সাল পর্স্ত ; তৃতীয় খণ্ডে ১০২৪ সাল হতে ১৩৪১ (ইং ১৯৩৪) সাল 
পর্যন্ত । এই দ্বিতীয় পরিবদিত সংস্করণের ভূমিকাহ গ্রন্থকার লিখেছেন, “চৌদ্দ বংসর পূর্বে যধন রবীন্ত্রজীবনী 
লিখিতে আরম্ভ করি তখন কবি সম্বন্ধে কিই-বা তথা জানা ছিল।" ‘তার পর গত কয়েক বংসরের মধো 
সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বিশ্বভারতীর কতৃপক্ষীয়েরা কবিয় জীবনী সন্ধে প্রচুর তথা ও উপকরণ 
লোকচক্ষুর গোচর করিত্বাছেল।” লেইসমস্ত তথ্য ও উপকরপই এই সংস্করণে এই গ্রন্থের অঙ্গীস্ৃত হয়েছে। 
খারা রবীন্্রনাথ সম্বঙ্ধে কিছু জানতে চান বা ধারা রবীশ্রসাহিত্য পড়তে বা আলোচন! করতে চান তাদের 
পক্ষে এই গ্রন্থধানি অমূল্য । কবির দৈনন্দিন জীবন, তার খুটিনাটি কথা, কোন্‌ ঘটনা কবির মনে কেমন 
ছায়াপাত করেছে, কে।ন্‌ কোন্‌ দেশে কবি গিয়েছিলেন, কি পরিবেশের মধ্যে কি ফাবা রচিত হয়েছিল_ 
এইলমন্ত বিষয়েই ববীন্ত্রসীবনের একটি সাবলীল বর্ণাঢা অথচ তথানিষ্ঠ চিত্র বইটিতে পরিস্ছুট। প্রথম 
মহাযুদ্ধের শেখ হয়েছে, তখনও সবুদ্ধ পত্রের যুগ চলেছে, সেই সমত্র এই তৃতীন্দ খণ্ডের শুরু! কবির 
কয়েকবার ছুরোপ-ভ্রমণ, আমেরিক/-গছন, সিংহল মালঘ্ চীন জাপান দক্ষিণ-আমেরিকাঘ গমন, যবদ্ধীপ 
শাম ও বৃহত ভারতের আন্থান্ত অংশ পধটন, তাছাড়া রুশিঘপা ও পারস্য ভ্রমণের বর্ণনা এই খণ্ডটিত 
আছে। এরই ফাকে ফাকে অশ্ুষ্ঠিত হয়েছে বর্ধামঙ্গল, শারদোংসব__ এরই মধ্যে রচিত হয়েছে শিশু 
ভোলানার্থ মুক্ত ধায়া থেকে শুরু করে চার অধ্যায় পর্ন গরপ্গগুলি। তাছাড়া এই যুগের মধ্যে কবিজীবনের 
কতকগুলি অতান্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল । হেমন, বিশ্বভারতী-স্থাপনা, পরে শরনিকেতনেরও শৃচেনা। 
সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে কবির যোগ ঘন ও নিবিড় হয়ে উঠল। অন্তদিকে, এই যুগের মধোই চিত্রকরক্রপে তার 
আবির্ভাব হল, নৃত্যকলার পরীক্ষা হল শুরু। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাওলাট আইনের প্রতিক্রিয়া, রবীন্দ্রনাথের 
নাইট-উপাধি-ত্যাগ, তার পরে সত্যাগ্রহের স্বন্তপ সঙ্বন্ধে গান্ধীছির সঙ্গে তার বিতর্ক, “সত্যের আহ্বান” 
শর্ধক প্রবন্ধ, পুনা-চুক্তি_ সংক্ষেপে মন্টেণ্' আইনের শুরু থেকে ১৯৩৫ সালের নূতন ভারতশাসন 
আইনের পূর্ব পর্যন্ত সারা ঘুগটিতে রবীন্দর-মাননের ইতিহাস বণিত হয়েছে। কহিগ্রতিভার দীপ) বধ্যাছের 
কাহিনী আছে এই খণ্ডটিতে । এইরকম পরিশ্রম ও বরের সঙ্গে রবীন্্রদীবন বর্ণনা করার অন্স গ্রন্থকার 
সমগ্র বাঙালী লমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন । 

উদুকত হুধীরচন্্র করের কবিকথা রবীআ্নাখের জীবনকথা বটে, কিন্ত ও ধরনের স্বীবনকণা নয়। 
ধারাবাহিক স্বীবনী লেখবার প্রয়াস এতে নেই, এ হুল মাহুধ রবীন্দ্রনাথের নিভান্ত ঘরোয়া! দ্বীবনঘাত্রার 
টুকিটাকি নানা কাহিনীর স্থমধুর ও শ্বচ্ধন্দ বর্ণনা। লেখক বহুকাল রবীন্রনাথের সাদিধা লাভ করেছেন, 
তার দ্বীকৃতি স্বয়ং রবীন্্রনাথই স্বহস্তে লিখে দিয়েছিলেন এবং বইটিতে তা ছাপাও আছে। সেই অন্তরঙ্গ 
সাজিধোর মখো সহজ মাহ রবীন্দ্রনাথের ভ্বীবনবাত্রার নানা বিচিত্র ছোট ছোট কাহিনী এ বইটিতে সংগৃহীত। 
মহামনীবী রবীন্দ্রনাথ, মহাকবি রবীন্দ্রনাথ, রূপে প্রতিভার ব্যক্তিত্বে চোখ-ধাধালে। রবীশ্রনাথ_- কবির এই 
বিশ্ববিজী মৃত্ির আড়ালে একটি সহজ মানুষ রবীজ্ঞনাথের ছবি অপরূপ হয়ে ছুটেছে। রবীন্দ্রনাথ কিরকম 
মুঠো মুঠো বায়োকেমিক উৎধ খেতেন অনবরত, দু-চার দিন পর পরই বাড়ি বদলাবার ধূম উঠত, একবার 
খুব সাদাসিধে জীবনঘাত্রার উদ্দেশ্যে বিছানা কম্বল জানলার কম্বলের পর্দা, ঘরমৎ কন্বল লাগিয়ে শেষকালে 
ছারপোকার উৎপাতেই হোক্‌ বস্বলের র্োয়াতেই হোক্‌ একেবরে অস্থির কাণ্ড, শেহপর্ধস্ত কবিকে প্রান 
শ্রানই করতে হল ফিট দিরে-_ এইরকম নানা ঘটনার উল্লেখ আছে বইটিডে ৷ তাছাড়। অপরাধী কেমন 


দ্বিতীয় সংখ্যা খ্রন্থপরিচয় 


পহজে মাক্সনি। পেত কবির কাছে, কাউকে লীড়। দিতে কবির চিত্ত সহজেই বিনুখ ছিল, কবির কেমন আসর 
বলত, এলবেরও ছবি বইটিতে আছে। 

রবীন্ঙ্গীবনী লেখার চেয়ে স্রবীন্্কাবা-সমালোচন! করা! অনেক দুঙ্ছছ ব্যাপার, নবী ্রকাবা-সমালোচনার 
আবার সমালোচন। করা তার চেয়েও অনেক দুন্বহ ব্যাপারে। বিশেষতঃ আজকালকার মূগে। বাস্তবিক- 
পক্ষে লমালোচনার স্থত্র কি, এই নিয়ে তর্কের অস্ত নেই। রযীহ্পাহিত্য আলোচন! করতে গেলে 
সমালোচক তাত এক-একটি দিক, হেৰন, ভাষা আঙ্গিক ইত্যাদিতেই আটকে বেতে পারেন; 
এবং এইরকম বিশিষ্ট দিক-মশ্রদী আলোচনার প্রয়োক্নও কেউ অস্বীকার করবেন ন!। বিন্ধ ধারা 
রনীষ্্রদাহিতা ও রবীশ্রযানলের ব্যাপকতর আলোচনা করবেন তাদের কাছে পাঠক প্বত:ই ম্াশ। করবেন 
ঘে তাত্া আলোচনার মা দিয়ে রবীজ্্রমানসের মূল হুরটি ধরিয়ে নেবেন; অথবা, ব্রবীগুমানস কি 
বৈচিড্জোর সঙ্গে আলোচ্য বন্ধুর মধ্যে ফি বিচিত্রভাবে বিকশিত হচ্ছে সেই কথাটি ফুটিয়ে তুলবেন । শ্রেষ্ট 
সমালোচকদের হাতে পড়লে এই সমালোচনাই নতুন এবং অপূর্ব স্থষি হয়ে দাড়ায়; যেমন ববীন্দ্রনাথ-কুৃত 
কালিদাসের সমালোচনা । বিস্থ ও-পর্যায়ের সমালোচনার কথ। ছেড়েই দিলাম, ওগুলি কচি মেলে। 
সাধারপক্ষেতরে একছন কবির সবল কখাট! কি, সেটা তার কাব্য কি বিচিত্রডাবে ছুটল, সেটা ফেন মানার 
ভালো লাগল-_ পাঠকদের বঙ্গে সেই অভিজ্ঞতার যাচাই কর! সমালোচলারি অন্যতম পন্ধাত। কিন্ত 
কালক্রমে লমালে/চনার আদর্শ ও বদল হতে চলেছে । এককালে এলিঘটু প্রমুখ সমালোচকেরা কবি বা 
সমালোচকের বাক্ষিচিককে প্রায় অন্বীকার করে একধরনের বিচিত্র নৈর্বাক্তিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে 
চেয়েছিলেন। আজকাল দাবি গড়িয়েছে এই যে, কোনো রচনা শুধু ভালো হলেই হবে না, প্রচলিত 
সামাজিক আদর্শে ভালো হতে হবে | কবি, সার্থক কবি, কখনই “অ-লামাজিক' হতে পারেন না, তাতে 
তার কবিধর্মই সুন হছ। কিন্ত যে-যুগে লঘু সামান্ছিকৃত! গ্রচারনর্বশ্থ হয়ে ওঠে লে-দুগে কাব্যানর্শ রক্ষিত হল 
কি না, সে কথা আলোচনার বদলে সামাছ্িক আদশ রক্ষিত হল কি না তাই নিয়েই সমালোচনা উন্মত্ত 
ফলরবে আবতিত হতে থাকে। তা না হলে রবীন্দ্রনাথ বুর্জো্ধা কবি কি না এ নিয়ে সময় সময় তর্ক 
দেখা যেত না। 

আলোচ্য সমালোচন।-গ্রন্থগুলির লেখকেরা খুব স্পষ্টডাযায় এ নিয়ে তর্ক ন! করলেও তাদের মনে এসব 
চিন্ত! যে কিছু কিছু ছারাপাত করেছে তা তাদের আলোচনার বিভিন্ন ভঙ্গী থেকে বোঝ| যায় । তানের 
দৃষ্টিভঙ্গী এক সয়! প্রথমেই উল্লেখ করা হেতে পারে প্রীমূত ক্ষিতিমোহন লেনের গ্রন্থের ॥ রবীন্ত্কাবো 
বলাকার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বলাকার রচনাকাল হুল সবৃঙ্গপত্রের যুগ, সে লময় ববীন্ত্রবানসে 
একটি বিরাট পালাবদল হচ্ছিল, একট! বিরাট বন্ধনমুক্তির সুচন! দেখ! দিয়েছে । কবির কথাদ, “তথন 
আমার প্রাণের মধ্যে একট। ব্যখ! চলছিল এবং সে লময়ে পৃধিবীময় একটা ভাঙাচোরার 'আরোছন হচ্ছিল 
আমার মনে হচ্ছিল যে, আমরা মানবের এফ বৃহৎ যুগসন্ধিতে এসেছি, এক অতীত রাত্রি অবসান প্রায় । 
মৃত্যু-তঃখ-বেদনার মধা দিয়ে বৃহৎ নবনূগের রককাভ অকুণোদ আসর ।* বলাকা এই পটভূমিতে রূচিত। 
ভুত ক্ষিতিমোহন সেন সেই পটভূমির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন তার যইয়ে। বিডি সময়ে কবি নিজেই 
বলাকার কবিতাগুলির ব্যাখ্যা করেছিলেন, তার কিছু কিছ অস্থলিখন প্রত প্রস্তোতকুমার দেন 
শাস্বিনিকেডন পত্তিকাদ় গ্রকাশও করেছিলেন । তাছাড়া এইরকম শ্রুতিলিখিত ও প্রকাশিত ব্যাখ্যা! ছাড়াও 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


যুত ক্ষিতিমোহল কবির সঙ্গে নান! ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার মধা দিয়ে এবিহযে যা জানবার 
স্থঘোগলাও করেছিলেন সে লবগুলি একত্র করে এই পরিক্রমা প্রকাশ করেছেন। তিনি কবিকে বেলব গাথা 
ও দৌহা দিয়েছিলেন লেলিও এরন্থের প্রথম দিকে বলাক।-কাবোর ইতিহাপ্‌ উপলক্ষো দেওরা হয়েছে। 
কোন্‌ কবিতাটি কোন্থানে কি অবস্থায় রচিত তারও বর্ণন। আছে 'বলাকার জন্মকথা' নামক অধ্যায়ে । নন্দ 
শীর্ষক অধ্যায়ে বলাকার ছন্দ সম্পর্কে রবীন্্নাখের কিছু কিছু ্বরুত আলোচন! উদ্ধৃত-হয়েছে, তার পরে 
আছে প্রত্যেকটি কবিতার আলাদা ব্যাখ্যা । জীবন-দর্শন, ছন্দের স্বত্প, গতিবেগ, বন্ধননুক্তির আকুলতা 
ইত্যাদি বিধগ্ে কবির অঞ্শ্র উক্তি এই বইটিতে ছড়ানো আছে, ধার বহু অংশ সম্ভবত: অন্য কোথাও খুজে 
পাওয়া ঘাবে না। বল৷ বাংলা, এ গ্রস্থথানি প্রচলিত অর্থে সমালোচনা নর, এ হুল পরিক্রদ] । অর্থাৎ, 
লমালোচকের নিজের কথার চেঘ্বে প্রধানতঃ লেখকের উক্তিরই বিস্তাস, বদিচ, লমালোচকের নিছের কথাও 
অনেকধালি এর মধো 'শাছে। 

প্রদৃত প্রমধনাথ বিঈর-গরনথগুলি অসীম অধ্যবসান্বের ফল। তিনি স্ুবিস্তীর্ণ রবীন্দ্র হিত্যের বিভিন্ন 
দিক নিয়ে বিভিন্ন গ্রশ্ চন! করেছেন, আবার বিভিন্ন গ্রন্থে রবীন্দ্ররচনার সেই অংশের প্রায় প্রতোকটি বই 
বা প্রত্যেকটি কবিতার আলোচনা আছে। তার রবীন্র-কাবানিকর্ধ কবির বালাকালের রচনায় 
আলোচন), বে লব্ধ কবির “ভাবায় তার কাবাকুসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে মাত্র । বনফুল, 
কবিকাহিনী, ভগ্নহদয় ও পৈশবসঙ্গীত প্রভৃতি কাবা এ বইটিতে আলোচিত হয়েছে) বুবীন্দ্রচলার এই 
অংশগুলি স্বশ্--পঠিত এবং স্্ন-আলোচিত, কৰিও এগুলির প্রতি পরে আর রুপাদৃষ্টি দেন লি। বিন্ধ 
রবীন্্রদাহিতা আলোচনার পক্ষে এগুলির মূলা কম নয়, এইখানেই রবীন্াগ্রতিভার প্রথম শ্দূরণের চকিত 
চিন্ধ দেখা যাচ্ছে । এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য লেখক সকলেরই ধন্তবাদার্থ নিশ্চই, কিন্তু তার 
চেয়েও ধন্তবাদার্থ তার অতি সুন্দর ভূষিকাটির জন্ত । এ সময় পারিপাস্থিক আবহাওয়া কেমন ছিল, লখাজের 
চেহারাট! কিরকম ছিল, ভূমিকাটিতে তার স্থনিপুণ সাহিত্যিক আলোচনা আছে! লেখক অত্যন্ত তীক্ষ দৃষ্টির 
লঙ্গে বলেছেন, “আমাদের সৌভাগ্য যে রুবীন্্রলাথ বাংলাদেশে এমন-এক সময়ে জন্সিযাছিলেল ধন বাঙালী 
সমাজের ভিত্বিতে ফাটল এমন প্রশত্ত হয় নাই যে এক খণ্ড হইতে অন্ত খণ্ডে চলাচল নিতান্ত দুস্তর।" 
রচনার সধো, বিশেষতঃ অন্ত বই গুলিতে, অবনত লেখক কেবল সামাজিকতার মানদণ্ডে সাহিত]বিচায়ের 
কোনো চেষ্ট। করেন নি, নিছক সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই আলোচনা করেছেন । তার রবীন্ত্র-নাটা প্রবাহের 
প্রথম থও অনেকদিন আগেই প্রকাশিত হয়েছিল, সম্প্রতি দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম ধণ্ডে 
সীতিনাট] কাবালাট। সৃতানাটা খতুনাটা কতুচক্র প্রভৃতি বিব্ধ আলোচিত ; দ্বিতীর খণ্ডে তবনাটাগুলির 
আলোচনা কর! হয়েছে, ঘখা, প্রকৃতির প্রতিশোধ, অচলাহতন, রাজা, ভাকথর, মুক্তধারা, রক্তকরবী, 
তাসের দেশ, ইত্যাদি । লেখকের মতে এইসব রচনার মূল কথা হল তত্ব । কাহিনী পুরোভাগে স্থাপিত 
হলেও তার প্রাধান্ত নেই, কাহিনীর পিছনের তবটিই মুখ্য । এই তবনাট্যগুলির তিনটি পর্ব আছে, ধা, 
প্রথম পর্বে প্রক্কতির প্রতিশোধ; দ্বিতীয় পর্বে শার্দোংসব, অচলারতন, রানা ও ডাকঘর ; তৃতীত্ পৰে 
ফাল্গুনী, মুক্তধারা, র্ষকবরী, রথের রশি, তাপের দেশ এবং কবির দীক্ষা) লেখকের মতে, প্রকৃতির 
প্রতিশোধ পরবর্তীকালের তবনাট্যলমৃহের পূর্বাভান | দ্বিতীয় পর্বে কবির জীবনে সহজবোধা শিলের 
যুগ চলে গিদ্বেছে। তৃতীয় পর্বের সাধারণ লক্ষণ হুল “এ সম্বকার নাটকগুলি মাত্র নব, কাবা উপন্তাষ 


দ্বিতীয় সংখ্যা গ্রস্থপরিচয় 


প্রভৃতি প্রান সমূডর় শরেধীয় রচনাই তত্বভারাক্রাস্ত এবং সেই কারণেই অনেক পরিমাণে দৃশ্মেশরীরী হইয়া 
উঠিঘাছে। ব্যতিক্রম অবস্তই আছে, নাটকে ব্যতিক্রম নটীর পুঙ্গ!, উপস্লালে ব্যতিক্রম যোগাযোগ । 
সচেতন তবশিল্পের স্পর্শ ইহাদের কাছেও থেষিতে পারে নাই, পরবর্তী রবীঞ্রশাহিতো এ ছুটি অত্যুক্জল রয়। 
কিন্তু এই জাতীর ব্যতিক্রম ছাড়িয়া দিলে দেখা! বাইবে ধে, এই পর্বের প্রান পমন্্র রচনাই তবপ্রকাশকেই 
বধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।" এই তবনাট)গলির সমস্য! আিবিধ : মাছবের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক, 
মামুবের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। প্রথমটির উদাহরণ প্রকৃতির প্রতিশোধ, 
ছ্িতীরটির উদাহরণ শারদোহ্সব প্রতৃতি, তৃতীঘটির উদ্বাহহণ অচলায়তন। এইরকম পর্ব ভাগ কর। ছাড়াও 
বিশী মহাশয় আরও প্রমাণ করবার চেই! করছেল যে এই নাট্যগুলিতে রবীশ্্রনাথের চিস্তাধার! “অ-ডারতীঘ” 
নব, কারণ এখপির মধ্যে সর্বত্রই বিধয়বস্ত ও মনোডক্গী সনাতন ভারতীয় ধারা হতে বিচ্যুত নয়, এমন কি 
আত্দিকও। অবশ্য তার মতে অচলাহতনের অধিকাংশ চরিত্র “রুক্তাল্তাব্যাথিগ্রস্ত, ছায়াপ্রা, আই ডিয়ার 
মুখোশমাজ।”  হনুপটাহির বি CETTE" Rs বিজি নিতে NEY হি 
বিষ মহাশয়ের রবীন্-কা প্রবাহের প্রথম খণ্ডটিতে সপ্াসন্জীত থেকে নৈবেন্ত পর্স্ত আলোচলা করা 
হয়েছে, দ্বিতীয় বগুটিতে বলাক। পর্যন্ত । তাছাড়া শেলি কীট্‌স ও কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনাম্বাক 
আলোচনাও আছে। উপসংহারে লেখক রবীজ্রকাবো অতিকথন ও সাছান্তকখন "গোখের আলোচনা 
করেছেন। প্রসঙ্গত: লেখক বলতে চেয়েছেন, রবীজ্রনাথের কাবাপ্রতিভার প্রধান পর্ম মানবমুখিত| । 
এইখানেই কালিনাসের সঙ্গে বা যুর্োপীয় মনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য ঘনিষ্ঠতা, কারণ পাশ্চাত্য শাছিতা 
প্রধানতঃ মানবদুগী আর ভারতীয় সাহিত__ অবশ্য কালিদাস তার অন্যতম বাতিক্রম-__ প্রধানত 
ভগবদ্সূখী। কিন্তু লেখকের দ্বিতীয় বক্তবা হল, মানবমুখিতা রবীষ্্রপ্রতিভার প্রধান ধর্ম হলেও তাতে 
কোখাদ ধেন একটা গ্রটি বা দুর্বলতা আছে যাতে কবি স্থধদ্যুষবিরহমিলনপূর্ণ ক্ষুদ্র খও দোহক্রুটিবহল 
মানুষের অস্তঃপুরে প্রবেশলাভ করতে পারেন নি। বারে যারে কবি মান্থুবের দ্বারে করাঘাত করেছেন 
কিন্তু দুর্ডাগাবশত: সে দ্বার খোলে নি। তৃতীম্বত:, “রবীন্্রকবিপ্রতিভার এই ট্র্যান্েডি্র হাত এড়াতে 7 
গিয়ে শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্যে “প্রকৃতি মাম্তযের বিকল্প" হরে দাড়িয়েছে, রবীন্রনাথ “প্রক্ৃতি্ীতির 
মধ্যে মানবগ্রীতির স্বাদ পাইন্বাছেল।" 
বিশ মহাশয়ের আলোচনান্ন আভিধানিক বিস্তার আছে, বস্তনিঠ আলোচনা আছে, তীক্ষ মনননীলতার 
পরিচ্মও আছে, বক্তবোর দুঃলাহস আছে, প্রশ্বোত্লবোধে অপ্রিয় সমালোচন| করতেও কু নেই । যেমন, 
$ পররুতিগ্রীতি মানবপ্রীতির বিকল্প হয়ে দাড়িয়েছে, এ কথাটা অসাধারণ সন্দেহ নেই, বলতে সাহস লাগে। 
কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখলে এইসব সিদ্ধান্তের কতকগুলি যুক্তিসিদ্ধ বলে মনে হবে না। এ বিধয়ে 
বিশ্বৃত আলোচনা করতে গেলে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধই লিখতে হুয়। সংক্ষেপে বলা চলে, রবীন্দ্রসাহিতো 
প্রকৃতি ঘত বড় দ্বানই অধিকার করে থাকুক না কেন, রবীন্্রনাথ রক্তমাংলের যানবের হৃদরে প্রবেশ করতে 
না পেরে প্রতি রীতির দ্বারা সেই অভাব মিটিয়েছেন এ কথা কি বলা চলে? অন্ত সব কথ! ছেড়ে দিলেও 
ছোটগল্পের রবীন্রনাথও কি নিজের জলন্ত বাক্তিসত্তাকে স্মিত রেখে দে।বক্রটিবহল মানবের অন্পুরে 
প্রবেশ করতে পারেন নি, যেখানে মানুষের স্থব-তখ আশা-আকাক্ষা আনন্দ-বেদনাই কখনো! শাস্তভাবে 
কখনো তীব্র তীক্ষৃভাবে তরঙ্গিত হচ্ছে? তাছাড়া, যোগাযোগ কি রবীন্রসাহিত্যের অত্যুজ্ছল রয় 7 বহু 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


,খাাতনাম! সমালোচকের মতে যোগাযোগ একটি মহৎ বৃহৎ পরিকল্পনার অপাফলোর শ্বীরতি। আমার 
তো মনে হর, যোগাযোগ রবী্লাহিতোর মধ্যে লবচেছ্ছে “অ-রাবীজ্িক' রচনার অন্ততম তো বটেই, 
গল্পগ্ুচ্ছের ‘শাস্তি' গল্পটি ছেড়ে দিলে রবীন্্রলাহিতযে একহিসেবে হয়তো সবচেয়ে নিঠুর রচনাও । বিন্ধ 
এমনি লাধারণ লাহিতা বিচারেও গল্পটি কাটাছেড়া, অস্বাভাবিক ও স্থল্নকৌশলী রয়ে গেছে স্ববৃহৎ 
বিস্তার সত্বেও গলপ দান! বাধে নি। নাটকের আলেচলা প্রসঙ্গে লেখক একছায়গাদ্র বলছেন, প্রক্নতির 
প্রতিশোধ পড়বার সময “মলে একটা প্রশ্ন জাগ! স্বাভাবিক । প্র্ৃতির প্রতিশোধ লিখিবার আগে 
রবীজ্জনাথ কি ফাউন্ট পড়িয়াছিলেন? আমার বিশ্বাস, নাটকখানি লিখিবার আগে ফাউন্ট পড়িবার 
স্থযোগ তাহার ঘটিয়াছিল।" কিন্ত রবীন্দ্রনাথ ফাউস্ট পড়ে অথবা ন! পড়ে প্রকৃতির প্রতিশোধ লিখেছিলেন 
কি না এই অনুসন্ধান সাহিত্যবিচারে অত্যাবপ্তক তো নব, সম্ভবতঃ অবান্তর প্রসন্ন স্বরে বিণী মহাশছও 
সে কথা স্বীকার করেছেন। অন্তান্ত গুণ থাক! সবেও এইসব প্রশ্ন, এমনকি সাহিভাবিচারের মূল 
দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তর্কের বীদও বইগুলির মধে! রয়ে বায়। 

রতুত উপে্জনাথ ভষ্টাচার্ধের রবীন্্র-স।হিত্য-পরিক্রম। ঠিক একই ধরনের ব| একই দরের বই না 
হলেও নিঃদন্দেহে একই মেজাজের বই | অর্ধাৎ লেখক সিন্ধান্ত যা-ই করুন ন! কেন, সে-বিহয়ে পার্থক্য 
খাকুষ না কেন; সাহিতোর দিকে এদের দৃষ্টিভঙ্গী! সমগোত্রীয় । রবীন্্র-সাহিত্য-পরিক্রমার আলোচ্য 
প্রথম খণ্ডটি কেবল রবীষ্ত্রকাবোর আলোচন! । তূমিকায লেখক বলছেল, “বিস্তীর্ণ ও বিচিত্র তীর্থমণগুলের 
পথে পথে আমার দৃষ্টতে যে দৃশ্ত, থে বৈশিষ্টা, যে রহ্স্ত ও বে বিশ্বর ধরা পড়িম্বাছে, তাহাই অকপটে ব্যক্ত 
হইয়াছে গভীর আনন্দের সঙ্গে ।” এই হল প্রথম উদ্দেশ্ব। সেইসজে লেখক আরও বলছেন, "রবীন" 
সাহিত্যের আলোচনায় দেখা গিয্াছে যে কবিতার পূর্ণ অর্থবোধই সাধারণ পাঠকের রসে পলন্ধির মূল ভিত্তি । 
আভাগ বা ইঙ্গিত রসিক ও বিদ্ধদনের পক্ষে পরাণ, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুবই কম। অগণিত সাধারণ 
পাঠকের পক্ষে কবিতার পূর্ণ অর্থ-সক্ষেত বা স্থলবিশেষে ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তাই এই পুস্তকে 
তিন শতাধিক কবিতার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এবং প্রত্যেক কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন ভাবধারার নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে।” এইখানেই তে। একটা বড় প্রশ্ন উঠে পড়ে। অস্পষ্টতার অভিখোগের স্মুখীন রং 
রবীন্দ্রনাথকেও বহুবার হতে হয়েছে, কিন্তু তিনি নিজে কখনও সেই ভয়ে সর্লার্থ করবার চেষ্টা করেন নি। 
অনেক ক্ষেত্রে তা সম্ভবও নন্ব। যেখানে রস ধ্বনি- বা বাঞ্রনা-সন্থৃত সেখানে সেই ধ্বনি বা বাঞ্ছন! 
উপভোগের ক্ষমতা ন! থাকলে শুধু ব্যাখা! দ্বারা রস উপলদ্ধি সন্ভব নয | কিন্তু বইটির দোষদর্শনের ভজন্ত এ 
কথাটার উল্লেখ করছি না । বরং যেখানে যেখানে লেখক এরকম ব্যাখ্যা করেছেন সেখানে সে ব্যাখ্যাুলি 
সাধারণতঃ রসোত্তীর্ণ ই হয়েছে এবং রবীন্তরকাব্যের মূল হুরটিকে উদ্ঘাটন করবার সহায়ক হয়েছে। বইটির 
আগাগোড়া ভাষার প্রসাদ ও চিত্তের আনন্দিত প্রসন্নতা আছে, যা পাঠককে আকৃষ্ট করে। 

ভযৃত অসমূল্যধন সুখোপাধ্যান্গ একেবারে অন্তধরনের সমালোচক, তিনি এসবের ধারে কাছে ঘেযেন নি। 
তার উদ্দেন্ত হল একটা সুত্র আবিষ্কার, যে সুত্রের বাধলে সমস্ত রবীন্্কাব্য বাধা। তিনি এইরকম একট? 
সুত্র আবিষ্কার করে ফেলেছেন, সেট। হল ভাব থেকে মহাভাব এবং মহাডাব থেকে আবার ভাবাভাবে 
বিবর্তন । একট] ভাব থেকে বিবর্তন শুরু হয়ে মহাভাবে উপস্থিত হয়, সেটা ক্রমে ভাবাভাবে পরিণত হয। 
আবার লেই ভাবাভাবই একট! নতুন ভাব হিপেবে গণ্য হয়, সেবান থেকে আবার এক নতুল পালার 


দ্বিতীয় সংখ্যা খরস্থপরিচয় 


মহাভাব ও ভাবাভাব চলতে খাকে ৷ এইরকম চক্র অবিরাম চলছে_- এই সুত্রেই সমস্ত রবীন্্রকাবয বাধা । 
বল! বাহলা, কোনো সার্থক কাবাকেই এরকম সবত্রের খাচাঘ্ আটকানো! যায় না, রবীন্্রকাব্য তো আরও নয়। 

কাব্যের মধো দর্শনের সত্তর আবিষ্কার কববার চেষ্টার এই বিপদ থাকলে 9 অযুত হিরশ্রয় বন্দ্যোপাসাদের 
রবীজ্দশনি এই দোষ থেকে মুক্ত। কারপ, তার মধ্যে দার্শনিক দৃষ্িঙ্গী থেকে কাব্যকে ব্যাখ্যা করবার 
চেষ্টাই আছে, সুত্র বেধে দেবার চেষ্টা নেই । আর এ কথাও নিঃলংশয়েই বলা যায় যে, লে চেষ্টা সার্থক 
হয়েছে । এই লফ্ষলতার প্রধানতম কারণ হল থে লেখক প্রথমেই মেনে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ হলেন কবি, 
তার কাব্যের ব্যাখ্যা করতে হলে দার্শনিকের উচ্চ আসন থেকে মাপবার বস নিযে এগোলে চলে না, কাবো 
ডুব দিতে হয়। লেই দৃষ্িভ্ী নিয়েই তিনি রবীন্দর্শনের ব্যাখ্যা করেছেন। উপনিধদের বাণী কি ভাবে 
রবীজ্রমানলে ছায়াপাত করল, বিশ্বমানবের সঙ্গে নিবিড় একান্তবোধ হতে উচ্চায়িত 'নশ্বতের পুত্র মগ 
রবীজ্জনানসে কি তরঙ্গ তুলল, সেই প্র/চীন মছছে তিনি কি নতুন স্থর সংঘোজনা করলেন, পশ্চিনী দর্শনিকের। 
তার মনে কি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, উপলন্ধির পদ্ধতি বা বিশ্বের রূপ প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্ত্রন্যখের 
মতামত কি, পরিশেষে রবীন্্রলাখের নিরবস্থ ভাবপারা কি ছিল এলবের স্বচ্ছন্দ সাবলীল এবং সার্থক 
আলোচনা পাওয়া বা বইটির মধ্যে । 

প্ীনূত হবীরচন্জর করের জনগণের রবীস্্রনাথ বইটিতে আজকালকার সমাদাতরী সমালোচনার 
দৃষ্টিভঙ্গী ছায়া ফেলেছে লেখক প্রমাণ করতে উদ্ভত হয়েছেন রবীন্রনাখের লঙ্গে জনগণের এবং ্বনমানলের 
কতখানি যোগ ছিল) “জনগণের ববীন্দ্রনাখ,' ‘জনগণ ও রবীজ্ঞনংগীত,' 'রবীন্কাব্যে লোববাণী,' 
“রবীজ্প্রবন্ধদাহিতে) লোকলমাজ,' “কবির দৃষ্টিতে জনগণ' ইত্যাদি সাতটি প্রবন্ধে বইটি সম্পূর্ণ । সমাদের 
উচ্চশ্রেণীতে জন্ম ও বিচরণ লবেও রবীন্দ্রনাথ কি করে সেই সংকীর্ণ সিংহাসনের বেড়া ভেঙে ওপারে ঘাবার 
চেষ্টা করেছিলেন, অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সেই কবিকে যে কৃষাণের জীবনের সত্যকারের শরিক, কি ভাবে 
রবীজ্্রণংগীতের স্বর সার্বশ্রেণিক সেতুবন্ধন করতে পারে, নবজাগ্রত ভারতবর্ষে সমা্গ গ্রাম ও শিক্পবাবস্থার 
সৰাদীণ কল্যাণের কি তপ তিনি কন্পনা করেছিলেন, তার নাটক ও অন্তান্ রচনায় অত্যাচারীর বিরুদ্ধে 
বিজ্রোহের কি রূপ ও কি পন্ধতির্ব কথা তিনি বলেছেন-_ সেসমন্ত আলোচনা প্রবন্ধগুলিতে আছে। 
অনেক সম দেখ! ধায়, এইরকম সযান্রাশ্ররী সমালোচনা তার দ্ৃষ্টিভন্বীর একাত্রয়িতার উদ্ধত্যে সাছিতোর 
সীমানাকে মপ্পর্ণ অস্বীকার করে, ফলে অপঘাততত্যু খনিবার্ধ। বর্তমান লেখক সমাজাত্রতবী আলোচনার 
মধ্যেও সুস্থ সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী বান রাখতে পেরেছেন বলেই বইখানি উৎরে গিয়েছে, বিদযবস্ধর 
অভিনবত্ধে ও রচনার গুণেও তা পাঠকদের আকর্ষণ করে । 


ট্রবিদলচজ্ সিংহ 


৯৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ধ 


বাংলার লেখক । প্রথম খণ্ড। উগ্রধনাখ বিশী। বিশ্বভারতী । চার টাকা। 
সাহিত্যপাঠকের ভায়ারি। প্রথম পর্থার । ্রীহরপ্রসাদ সিত্র। গুপ্ত প্রকাশনী । সাড়ে চার টাকা । 
সাহিত্য ও আলোচনা! । প্রশাস্তিকষার দাশগুপ্ত । নিউ এন পাবলিশার্স! ছুই টাক!। 
াহিভ্যগ্রবাহ । ঞ্রীরে্দনাথ মুখোপাধ্যায় । এ, মুখাছি আ্যাও কোং লি:। তিন টাকা। 
মনপবনের ন।ও॥ টৈবত। দিগন্ত পাবলিশাস+। দু টাক! আট আন । 


বিভাসাগর-মধুস্থদনের সদদ্ধ থেকে হিসেব করলে বাংলা সাহিত্যের বস হল এক শ বছর। এর 
মধ্যে বাংলায় কোনো! লাহিত্যতববদর্শার আবির্ভাব হয় নি এমন নপ্র । খার! সত্যিকার সাহিতান্রষ্টা, তাদের 
শিল্রচিন্তা থাকেই । তবে পৃথিবীর সাহিতাচিস্তার সঙ্গে ধার পরিচন্ধ অল্প, তার পক্ষে শিল্পভাবনা হয় 
অনেকটা প্ররোগিক (5011621)) সমালোচনার রাছো হয়তে! তার মূল্য হয় কম, যদিও লেখকের 
মর্ম উদ্ঘোটনে ত! সাহায্য করে। মধুস্থদন বন্ধিম রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিতা ও সাহিভাচিম্তার সঙ্গে অনেক 
পরিমাণে পরিচিত ছিলেন। মধুস্থদলের চিন্তার কিছু আভাল তার কথাবাত? ও চিঠিপতে পাওয়! ঘায়। 
সুস্থদব্ীির দিক থেকে বিচার করলে একটি সের| critical 191 হিসেবে বন্ধিম-রবীন্্রনাথের সঙ্গে 
মধুহুদনকে সমান স্থান দেওয়া যায় না। তবু আধুনিক বাংলার প্রথম লমালোচক-মন জস্মেছিল 
মনুন্থদনের মধ্যেই । বাংল! ভাব! ও ভাবের রাজো তার অসমলাহুলিক অভিথানের অস্থরিতিহাস লেখ! 
হলে ত| বাংল! সাহিতোর মূল্যবান সম্পত্তি হত। কিন্ত লে ইতিহাস লেখা হলেও তখন তার পাঠক 
মিলত লা। বক্ষিম তার চিন্তাগাঢ় প্রবন্ধেরও পাঠক পেয়েছিলেন, বা বলা ঘায়, তৈরি করে নিয়েছিলেন 
তাই তিনি মোটামুটি তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাসের আলোচনা করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তার সময়েও 
নজির ছিসেবে বাবহারঘোগ্য কোনো সাহিত্যিক এশ্বর্ধের উত্তরাধিকার এদেশে ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তরু 
পেয়েছিলেন বন্ধিমসাহিতা, মধুস্থদন-বিহারীলাল প্রভৃতির কাবা । এ ছাড়া তার সময়ে বৈষবকাবা, সংস্কতকাব্য 
আবার নেমে এসেছে শিক্ষিত পাঠকের অভিজ্ঞতার কোঠা । বিদেশী লাহিত্যও অনেক পরিমাণে অহ প্রবেশ 
করেছে এদেশের চিত্তে । রবীজ্্রনাথ স্বদেশ ও বিদেশের যখন থে এশ্বর্ধ দেখেছেন, পেয়েছেন, নিজের 
মূলাবোধের দ্বারা তাকে অভিনন্দিত করতে কখনো ছিপ! করেল নি। শুধু অষ্ট! নন্ন, তক্ত্রষটা হিসেবেও 
থে তিনি অতি উচ্চ আসনের অধিকারী এ সম্বদ্ধে সন্দেহ নেই । বাংলার সমালোচনাকে তিনি সার্থক 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ ক'রে দিয়ে গেছেন। কিন্তু তবু এ কথা বলতে হবে, লেখক ও পাঠকচিত্তের যে 
ব্সাস্বাদ ও জিজ্ঞাসার সমবায়ে সমালোচনার আসর প্রস্তুত হয়, তা রবীন্দ্রনাথের যুগেও ছিল না। 
বৃবীশ্রনাথের মত তীক্ষখী সমালোচকের আবির্ভাব আবার কতদিনে সম্ভব হবে জানি না, কিন্ত ইতিমধ্যে 
দেখা ঘাচ্ছে সমালোচনার একটি আসর জ'মে উঠেছে। বহুমনের অভিজ্ঞতা এবং জিজ্ঞাস! এক খোলা 
সমিতির বৈঠকে মিলিত হতে চাইছে) দৃষ্টি পড়েছে সমালোচনার পক্ষে ভাষাকে উপযোগী ক'রে তোলার 
দিকে । দেশী-বিদেশী সাহিত্যের থেকে হত অভিজ্ঞতার পরিবেশন আর ভোক্তার অভাবে নিক্ষল হচ্ছে 
না। বাংলার এক শ বছরের সাহিত্যের সদর রাস্তায় ও অখ্যাত অঞ্চলে চলেছে অহুসন্ধিৎসথ্র পরিক্রমা । 
রবীন্দ্র এই যুগে গল্প কবিতা ইত্যাদির সার্থক সৃস্টি কিছু পরিমাণে হয়ে থাকলেও যুগচিত্তের এমন 
কিছুকিচু লক্ষণ, এদন একটি বৃদ্ধিপ্রবণ অথচ মজলিশি মেজাজ দেখা ঘাচ্ছে বে, এ যুগৰে বিশেষভাবে 


দ্বিতীয় সংখ্যা ্রন্থপরিচয় ৯৫ 


সমালোচনার যুগ আখ্য। দিলে হয়তে! তা নিরর্থক হবে ন1। এবং সমালোচন! এখন আমাদের চাই) 
সমালোচনাই লাহিত্যের এমন-একটি বিভাগ বেখানে বহু বিভিন মনের সাক্ষ্য, বহ দৃটিকোণ থেকে 
বিচার শুধু গ্রান্থ নয়, আদরণীয়। সাহিতা-সঠিলোকের এই অকলটাতেই লেখক-পাঠকের ডেদরেখাটুকু 
প্রবল নয়। এখানে লেখক স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন পাঠকের ভূমিকা, পাঠক হঠাং দখল ক'রে বসেন 
লেখকের লেখনী । 
যে বইগুলির আলোচন। করছি সেগুলির লেখকেরা একজন বাদে সকলেই অধ্যাপনা করেন। যিনি 
অধ্যাপক নন, তিনিও অধ্যাপক হলেই পারুতেন। | ছাড়া এরা সকলেই কাবা-উপগ্তাস ইত্যাদিও 
রচনা করেন। চিন্তাপ্রবণতা এঁদের কাছে আশা ঝা যায়; কিন্তু এদের কলম যে সেই চিন্তাকে পাঠকসমাজের 
কাছে পৌছে দেবার দারিত স্বীকার করেছে তার কারণ সাধারণ পাঠক আজ আর শুধু ভাবালূতায় সন্ত 
খাকতে চায় না, ভাবতে চান্ব। তাই এই লেখকেরা অগ্রসর হয়েছেন তাদের চিন্তার সেই চাহৰ! 
দেটাতে। তা না হলে এই বান্ধার-মন্দাত্ব দিনে এইসব গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হত কি না লন্দেহ। 
এযুক্ত প্রবধনাথ বিশী তার সাহিতানিষ্ঠা, সক্রিয় মন, পরিশ্রমসীলতা ও সাহসের জপ্ে সমালোচনার 
ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেল। তিনি শুধু একটি কোনে! মহ আদর্শকে আশ্রয় কবে 
থাকেন নি, এমলকি, রবীন্দ্রনাথের আদর্শকেও না। তীর কৌতূহলী চিত্ত দেশী-বিদেশী বিভিন্ন শিল্পাদর্শের 
ধারণা ও উপলদ্ধি স্বীকার করেছে। বাংলার লেখক বইখানিতে তিনি বেছে নিয়েছেন বাংলার কয়েকজন 
গদালেধককে। এই লেখকরা হলেন: শিবনাথ শাস্বী, ভৈপোক্ানাখ মুখোপাধ্যায়, রবেশচন্র দত্ত, 
হরপ্রলা শাহী, প্রমথ চৌধুরী, বলে্জনাথ ঠাকুর ও অবনীন্ত্রনাথ ঠাকুর । এদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী ও 
অবনীস্্রনাথের রচনার লঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় অনেকেরই আছে, এবং গদালেখক হিশেবে তাদের মুলাও 
শ্বীকত হয়েছে। অপর কয়েকজনের রচনা অনেক আধুনিক পাঠকের কাছেই অঙ্ঞাত । এমনকি 
শিক্ষিত পাঠকেরাও হয়তে| এদের মধ্যে কোনো কোনো লেখককে একটিমাত্র বই বা! বিজ্ছি্ব রচনাংশের 
হারা আানেন। প্রযুক্ত বিশ) চেষ্টা করেছেন এই অন্তন্থবিস্বতদের তাদের যোগান্থানে স্থাপিত করতে, 
গ্রতোকের সমগ্র রচনার বিচার করে বাংলা সাহিতে) তার বিশেষ দানটুকুর মূল্য নির্ণয় করতে । কিন্ত 
= কোনো! দানের ধধার্থ মূলা বুঝতে হলে লেই দান স্বীকৃত হয়েছে যে সাহিতো তারও প্রকৃতি ও গতির 
ধারণা হুম্পষ্ট হওয়া চাই। শ্রীযুক্ত বিশ তার গ্রন্থে শুধু নষকোষ্ঠির উদ্ধারই করেন নি, খ্যাতি-ব্দখ্যাতির 
থে বণ্টন আগেই হয়ে গেছে সতর্ক স্থবিচারের দার! তার সামঞ্তন্তবিধানের মহৎ প্রচেষ্টাই তার একমাত্র 
- | চেষ্টা নয়। তিনি চেয়েছেন বাংল! গদে।র ্বরূপ স্বভাব ও প্রবণতার কথা ভাবতে । বাংলার গদাসাহিত্যের 
' জকি বিশেষ বিভাগ, যথা স্টার ও এতিহালিক উপস্থাস কেমনভাষে কোন্‌ বিশেষ লেখক-পরকৃতিকে 
আশ্রহ করে ভূমিষ্ঠ হল, সে বিষয়েও তার অহুলন্ধিংসা প্রবল। কালেই এক দিকে তাকে আবিষ্কার করতে 
হয়েছে লেখকদের মানস-ইতিহাস, অপর দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়েছে ছন্ব লমন্ত] পরীক্ষা ও প্রোহির মধ 
দিরে অগ্রগামী বাংল! সাহিতোর ইতিহাসের দিকে । এ কাজ সহজ নয়। মাত্র ১১৪ পাতার একটি এত্বে 
এ কানে সুচারুকূপে সম্পন করা! দুনছহ বলেই যনে হদ্ব। 
প্রীযুক বিশ এই রচনা-সমস্তার সমাধান করেছেন যেভাবে ত। প্রশংসার যোগ্য । লেখকের মূল রচনা 
থেকে উদ্ধৃতির পরিমাণ তিনি কঠোর হস্তে নিরত্বিত করেছেন, ধদিও অনেক ক্ষেত্রেই আরো কিছুবিছু 
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সাহিত্যের বাজারের সকল পক্ষেরই অ্ধাবনযোগ্য । বৈবত তার মনপবনের নাও -খানি নিয়ে সাশ্রতিক 
বাংলার সাহিত্য, শিল্পকলা ও অনভ্রীবনের বিতর্কসুখর অঞ্চলন্ডলির মধ্য দিয়ে বেশ “এক চক্র ঘুরে 
এলেছেন। এর জন্যে এই ‘নাও'এর নেয়েকে কোনো! ছুঃলাধা অধ্যবগার ঝরতে হয় নি, তিনি শুধু 
'সহমবুদ্ধির পালটি' তুলে দ্রিরেছেল। তাইতেই নৌকো এপিছেছে তরতর করে। এই সহবুদ্ধি 
প্রসাদেই তার দৃরিটিও হয়েছে পরিষ্কার। তাই তিনি সাহিত) ও শিল্পের সম্যক্‌প্রচারকে যেমন প্রহোদনীয় 
বলে মলে করেছেন, অপর দিকে 'ব্যবলারের বশংবদক্ষপে' তাদের ব্যবহারে আপত্তি জানিয়েছেন । তিনি 
দেখেছেন ও দেখিরেছেন। বে, জনপ্রিত্তাই সাহিত্যের মাপকাঠি নর, এবং কেবলমাত্র অসাধারণ হবার 
উৎকট চেষ্টা করলেই অসাধারদত্ধ-লাভ হয় না। তিনি মনে করেন, 'সর্বমানবের মনকে হি সাধারণ বলে 
অভিছিত কর! ঘায়, তবে সেই সাধারণত স্তরে নিজের মনকে বিচরণ করাতে না পারলে কোনে| গ্রতিভাই 
পরিপূর্ণ বিকাশলা করতে পারে না'। দেশের নেতৃস্বানীরদের বক্তৃত। ও উপদেশবাছলোর প্রসাঙ্গে তিনি 
বলেছেন, ‘একমাত্র উৎকৃষ্ট জীবনের পরিবেশ তৈরি করেই উংষ্ট জীবন তৈরি কর! সম্ভব । বৈবত থে 
লহঙবুদ্ধির জয়গান করেছেন, আজকের ছিনের মাহুবের বিশ্রান্ত জীবনে তার একান্ত প্রদোদনীযত! অস্বীকার 
কর! ঘায় না। রৈবত আধুনিক গানের ‘অর্থহীন আত নাদে বিব্রত বোধ করেছেন। কিন্ত শুধু গান কেন_ 
আধুনিক মন, আধুনিক জীষনও এক অর্থহীনতার ব্যাধির সবার! আন্দ আক্রান্ত । ব্যাজ আবার বিছ্বাপাগরের 
মত লহুজ সতেজ একটি চরিত্রের আবির্ভাব হওয়া দরকার । নানারকমে জীবনের, ললিতকলার যে কেব্চাতি 
আছ ঘটছে, তবেই হয়তো! তার নিরসন হবে। রৈবতকে ধন্তবাদ, তার নাঞ্চেপ ও আবেদন হরতে। 
একটা হাওয়া-বদলেরই স্থচলা করছে। বনপৰনের নাও -এর ভাষা মুখোমুখি আলাপ-আলোচনার ভাষ! । এর 
একটা শ্ববিধাও যেমন আছে তেমনি বার মাঝেমাঝে নিতৃর্ত আলাপের আলন্ত সংক্রমিত হয়েছে ভাষার 
স্পন্দনে। তার গঠন হয়েছে কিছু শিখিল, বেগ হয়েছে মন্থর) 


জন্থনীলচজ্ সরকার 


অহ-সংশোধষ 
১১শ বর >ম সাধ্যা॥ পৃ ০৫, হয ২৪1 'রবীশ্বনাখ আবুি করিরাগ্রিলেন' স্থলে 'রাঘাব।খ আবৃতি করিয়াছিলেন" হটবে। 


আলোচনা 
রবীন্দ্রনাথের ‘ভাঙা’ গান 


সংযোজন ও সংশোধন 


গত শ্রাবণ-মান্বিন সংখ্যার (পৃ ৪৬-৪৮) হিন্দি ভাঙা গানের যে পরিপূরক তালিকা মুদ্রিত হইয়ছে 
তাহাতে উল্লেখযোগা ছিল -_'আনন্দ তুমি ্বামী’ ও 'ব্যাকুল প্রাণ কোথা" গান হুটি এসমীরচজ নছুনদার 
-রক্ষিত রবীন্্র-পাণুলিপির প্রমাণে হিন্দি-ভাও| বলিরা আনা যায়। স্বরলিপি-সীতিমালায় ‘ভাসিয়ে দে তরী' 
গানের স্বরলিপি-নীর্ষে সরকারের নাম না থাকায় উহা হিন্দি-ডাড| মলে হয়, বহশঃ উহার সদৃশ বলিয়া! 
“কাছে তার ঘাই যদি’ গানটিও হিন্দি-ভ:ঙ! মনে করা হইয়াছে। “তুমি কিছু দিশে যাও’ ধে হিন্দি-ডাঙা, 
ইহা প্রীপান্তিদের ঘোষ তাহার রবীজ্্সংগীত ( সংস্করণ ১৩৫৬, পৃ ১৯৯) পুস্তকে লিখিঘাছেন। বিশ্বভারতী- 
পত্রিকার বিগত সংখ্যায় গানের তালিকায় ও প্রথন পাদটীকা (পৃ ৪৬ ও ৪৭) হিন্দি 'সইরে ম| বরণ 
গানের সহিত “একি করুণা করুণাময়' ও £এই-খে হেরি গো দেবী'র সাদৃস্তের কথা বল! হইয়াছে। এই 
প্রসঙ্গে ইহাও বল! উচিত, 'এই-যে হেরি গো দেবী” গানের অধিকতর সাদৃশ্ত আছে হিন্দি ‘মন্কী কমলদল 
ধোলিয 1’ গানের সহিত, এবং বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৫৬ মাঘ-চৈত্র -সংখ্যান্ত ২১০ পৃষ্ঠায় তাহ'র 
উন্লেখও আছে। ‘জননী তোমার করুণ চরণধানি গানের স্বর গুণী স্তালহন্দর মিত্রের কছে পাওয়া 
গিদ্বাছিল, ১৮ মাত্রার 'নবপঞ্চতাল'টি সম্ভবতঃ রবীন্ত্রমাথেহই উদ্ভাবিত-_ এ তথা দিয়াছেন এগোপেশ্বর 
_ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। পূর্বতালিকাবত একটি এবং নৃতন চারিটি গানের মূল আদর্শ সম্পর্কে উল্লেখ করা 

যাইতেছে । 'ইহার মধ্যে হিন্দি গান কছটির সহিত বাংল! গানের সাদৃশ্তের বিষয় দানাইয়াছেন শ্রীমনানিকুমার 
দস্তিৰার, আর কালয্নগয়া গীতিনাট্যের গানটি বে বিলাতি গানের সদৃশ তাহার সন্ধান দিথাছেল 
ভ্ীদতী ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী ।__ 


বাজ! গান আদর্শ রাশ-তাল 
আনন্দ তুষি স্বামী ওক্কার মহাদেব ভৈরৈৰী-স্থরকঠাকতাল 
নিশিদিন মোর পরানে উন গন দা কহোরি গান্ধানী-ত্রিতাল 
রুহি রহি আনন্দতরগ্গ জাগে দূরলিদ্ব। ইহ ন বন্রা ও স্কাম খাস্বা্র-ত্রিতাল 
সখী, আধারে একেলা! ঘরে সখি, আওত আঁধেরি ঘটা 


ও দেখবি রে ভাই The Vicar of Bray বিলাতি হুর 
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চিত্রশিলী জ্যোতিরিন্রনাথ ঠাকুর 


নাটাকার ও বহভাষাবিং অন্থবাদক, গ্ীতরচয়িতা ও হ্বরলিপিকার ত্রপে ছ্যোতিরিজ্রনাথের খ্যাতি 
সুপ্রতিষ্ঠিত, কিন্ত তাহার চিত্রলাধনার সহিত দেশের সম্যক পরিচঘ্ ঘটে নাই ॥ 

অতি তরুণ বল হইতেই প্রতিক্নৃতি-চিত্রণে তাহার স্বাভাবিক অনুরাগ ও ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছিল,* 
এবং শেষদীবন পর্বন্ত তাহা অক্ষুণ্র ছিল। খ্যাত-অব্যাত, আত্বীঘ়-অনাস্মীদ্ব বহু শত লোকের পেনসিল" 
স্কেচ তিনি করিঘ়াছেন-- কিন্ত সেশুলি প্রকাশের বিশেষ কোনো আয়োঞ্ন করেন নাই, সেগুলি যে 
বিশেষভাবে প্রকাশযোগা এমন কথাই সম্ভবত তাহার মলে হয় নাই । প্রলঙ্গক্রমে ছুই-চারিধানি মাত্র তাহার 
জীবলকালে প্রকাশিত হইয়াছিল, যথা বৈশাখ ১২৯২ বালক পত্রে তাহার “মুখ চেন!’ প্রবন্ধের আম্ঘঙ্গিকর্ূপে 
বন্ছিমচন্্র ও রাজনারায়ণ বহুর প্রতিক্ৃতি, ফান্ন ১৩১৮ ভারতী পত্রে রবীন্্রনাথের কয়েকটি ছবি, বৈশাখ 
১৩২* মানলী পত্রে প্রমথ চৌধুদ্বীর চিত্র। রষীন্দরনাখের ছবি-কহটির প্রতিলিপি দেখি বিব্যাত শিল্পী 
উইলিহুম রোখেলন্টাইন বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন; তাঁহার উদ্যোগে বিলাতে ছ্যোতিরিজ্জনাথের যে 
চিত্রসংগরহ প্রকাশিত হয়, দুঃখের বিষয়, ঘোগাধোগের অভাবে তাহা ও এনেশে বহুল প্রচারিত হয় নাই । 

ছোাতিচি্তনাথের ছবি দেখিছ! রোখেনস্টাইন তাহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিছা যে চিঠি লেখেন তাহা 
পুনম ত্রিত হইল 


My dear sir, 

Let me thank you for your kindness in sending over the three books 
containing your drawings. As] expected {rom the reproductions I saw in 
an article on your brother, they are admirable. Ilkunow of few drawings 
which show at the same lime so much sensitiveness of line and sincerity 
in characterisation, and there is a beauty and nobility io the expression ‘ 
you give to your sitters which it would be difficult to match. I do 
not know which I prefer, the drawings of the men or of the women. 
Your drawings of ladies remind me of the early drawings by Dante Gabriel 
Rossetti and the admirable drawings by the great Freuch artist, Puvis de 
Chavanes. Indeed the books have been—and still are a source of great 
delight to me, and all to whom I have shown them have bad similar feelings 
থে them. One or two af your sisters it bas been my privilege to 
meet— I need not speak of your brother Babindranath, so dear to all of us 





১ দ্বার চটোপাবাহ 'চ্োোডিমিনাবের আবরার পৃ ০৪-৪৫ 


আলোচনা 


Here ; there is a beautiful drawing of his son and one of Kawagachi, whom I 
saw at Benares. I-hope, wilh your permission, to get one or two of your 
drawings reproduced here. If ever I return to India— a hope which is very 
near my heart — lhe privilege of your acquaintance will be one of the pleasures 
to which I shall look forward. 

Your brother's presence among us is a great joy to us and his friendship 
I count as one of the great assets of my life. Once more let me thank you 
for your prompt response 09 my wish to see more of your work. 

Believe me to be most faithfully yours 
William Rothenstein. 

রবীন্তরনাথ এই প্রসঙ্গে লিখিদ্রাছিলেন_- 
ভাই জোোতিছাদা, 

আপনার ছবির খাতা আমি R০t॥৫০৪৫ধ্রকে দেখিয়েছি। তিনি এখালকার একছন খুব বিখ্যাত 
৪1৮57 তিনি দেখে অত্যান্ত আশ্চর্যা হয়ে গেছেন। তিনি আমাকে বলেন, আমি তোম:কে বল্ছি, 
তোমার দাদ! তোমাদের দেশের সর্কশ্রে্ট চিত্রী। আবাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর ভ্রঘিং ধার! করেন, 
তাদের সঙ্গেই ওঁর তুলনা হতে পারে। এতদিন' যে, আমানের দেশে এ ছবির কোনো সমাদর হয় নি, 
এর মত এমন অঙ্ভুত ঘটনা কিছু হতে পারে লা । most marvellous, most maguilicent—aই 
ত তার মৃত! তিনি বলেছেন, এখানকার সব চেত্ে বিখ্যাত 21৫ ০1106কে তিনি এই ছবি দেখাবেন, 
এবং এর একট! ছোট সমালোচনা তিনি নিজে লিখবেন। ৮০(০]।০ব্র আকারে একটা selection 
তোমাদের কর! উচিত” “যেটা যধার্থ আপনার নিজের ছিনিব এবং যাতে আপনার শক্তি এমন আশ্চরদ্যূপে 
প্রকাশ পেয়েছে, সেটাকে লুপ্ত হতে দেও] উচিত হু না। আপনার এই ছবি এখানে ধার।ই দেখেছেন, 
লকলেই খুব প্রশংস! করছেন। রোগেনষ্টাইন খুব একজন 'ুণঞ্জ লোক, এর মতে আপনার চিত্রশক্তি 
একেবারেই প্রথম শ্রেণীর গুণীর উপযুক্ত; এ কথাটা চাপা রাখলে চল্বে না। ২৯ ভাত্র ১৩১৯ 

আপনার শ্বেহের রবি 
১৯১৪ সালে ক্যোতিরিজ্নাখের অস্কিত পচিশখানি প্রতিক্ততির একটি সংগ্রহণ্ বিলাডে প্রকাশিত হু 


Twenty-five Collotypes/from the Original Drawings by/Jyotirindra Nath 
Tagore{Hammersmith/Made & printed by/Emery Walker Limited/1914 


রোঙেনস্টাইন এই গ্রন্থের ভূমিকায়, Durer, Holbei০ প্রস্ততি বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীর চিত্রের সহিত 





২ এই প্রলঙ্গে রো তিরিশ্রবাধকে লিখিত রবীননোখের অক্াহ্র চিঠি. “চিঠিপত্র পক্ষ খণ্ডে সুজিত আছে। 

৩ এই প্রস্থ হইতে করেকখানি ভিত, বিশ্ষভার্তী-প্রকাশিত ছাংলা ও ট্যরেডি বৈহাসিক পয হুইটিতে পুনসূৰত্িত হইয়াছে 
বিশ্বজারতী পঠিকা, মাখ-চৈত্র ১৩৪০,” অবনীন্রনা্থ' ; কাতিক-পোঁষ ১৩৫১, "লৌফাছিনী দেবী” ; ₹/১৮২-৮,মঞ) Quan y, 
November 1910 “ছিজেত্রযাখ ঠাকুর" । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


ছোতিরিজুলাথের ছবি তুলনীত্র এই কথা বলিঘ্া, পরিশেষে মন্্বা বরেন_"I know of few modern 
portrait drawiugs which show greater beauty and insigLt.” অন্থধানি ছুল্প্রাপ্য 
বলিয়। এই কৃমিকার অধিকাংশ নিবে উদ্ধৃত হইল_ 

Two or three years ago I noticed, in a Bengali Review senl me by a friend, 
some 51081) reproductions of what appeared to me to be remarkable drawings. 
When Mr. Rabiodra Nath Tagore was in England last year ] discovered 
they were done by one of his own brothers. He immediately wrote for some of 
the originals, and I received froin the artist, Mr. Jyotirindra Nath Tagore, 
the generous loan of a number of his sketch books. Mr. ‘Tagore is not an 
81156 by profession. He has long been in the habit of making drawings of 
his (01605 nnd relations, for his own pleasure aud interest, and these drawings 
scein to ne to show just those qualities of coucentration and siucerity which 
we should expect, but so rarely get, from the amateur. ‘The heads show a 
sensitiveness to form which is unusual. ‘They seem to me also to be drawn 
with the most perfect naturalness. Here ‘is neither ptre-occupation with 
Western models nor a conscious attefnpt to follow a Mogul tradition. The 
drawings of Indian ladies are especially remarkable. ‘The 17th and 18th 
centuries imposed 5০ weak and characterless a vision ol woman on the 
European artist, that oue has aimost to go back to Durer and Holbein to 
fiud such frayk and sincere portraits as these.. Seeing the extraordinary 
variety and interest of the life about them, I have always wondesed why the 
younger Indian painters adopt bolh the subjects aud the formulas of the 
Mogul and Rajput traditions. 

‘This is probably a momentary phase in ‘the growth of modern Indian 
painting and is clearly due to a gallant desire to resist the thoughtless adoption 
of bad European workmanship aud trivial and stupid subject malter. But 
there is good European painting and drawing and no lack of noble vision, 
and the influence of these would perhaps not be harmful, though probably 
few, il any, examples of this kind have reached India. If no vital school 
can be founded on {he conscious adoption of an alien style, it is not likely 
to be brought -to life by the practice of conscious archaism. It is not art 
which produces art, but passion. Aut is the cultivation of passion, which 
like all cultivation, demands infinite labour, skill and patience, as well as 


দ্বিতীয় সংখ্যা আলোচনা 


infinite will, if it is to bear ripe and whiolesome fruit. Something of this 
passion [তিতা in the drawiugs of Mr. Jyotirindra Nath Tagore. Itisofa 
simple and modest kind, but iu each of the drawings oue 05615 he was 
absorbed by the unique desire to express something of the delicacy of form 
aud gravity of character of his sitter.- - 

I know of few modern portrait drawings which show greater beauty 


and insight. 
W. Rothenstein 


জ্যযোতিরিক্্রনাথ এইলকল ছবির খাত! আরাতুস্পুত্র গগনেজ্বনাথ ও 'মবনীজ্রনাথকে দিদা ঘান-_'নতুন 
কাক।মণায়ের শেষ দান'। বর্তমানে তাহার অধিকাংশ “রবীন্্-ভারতী'র সংগ্রহে আাছে। টা 
প্রনঙ্গে জ্োতিরিঙ্গনাথের চিত্রসাধন। সম্বন্ধে যাহা লিখিষ্বাছেন* তাহা উদ্ধারযোগ্য-_ 

“এই ছবিব খাত। উল্টে পান্টে দেখতে দেখতে আমার সেদিন হনে হল কই আমরাও তে] ছবি জাকি 
কিন্তু ছেলে বুড়ো আপনার পর ইতর ভত্র সুন্দর অন্দর নিবিচারে এমন করে» মাহবের মুখকে ঘয়ের সঙ্গে 
দেখা এবং বাক আমাদের দ্বারা তো হয় না, আমতা মূখ বাছি। কিন্ত এই একটি মাহুঘ তিনি কত ঝড় 
চিত্রকর হবার সাধন করেছিলেন থে সব মুখ তাঁর কাছে হন্দ্ হয়ে উঠল, কি চোখে তিনি দেখতেন বে 
বিধাতার স্থি সবই তার কাছে হুন্দর ঠেকল কোনে! দুখ অসুন্দর রইল ন! । র্পবিস্তার সাধনা পরিপূর্ণ না 
করলে তো মানুষ এমন দৃষ্টি পান্ধ না!" 


বর্তমান প্রনঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্তীর যে একমাত্র ছবিখানি তাঁহার গরস্থাবলী 
ও অন্তর ব্যবহৃত হুইয়া থাকে তাহা ছ্যোতিরিক্রনাথ-অস্ষিত__ বিহারীলালের বার কোনো ছবি রক্ষিত 
হয় নাই। . 


অটব্য ॥ 'রেখ|-চিজ্শিদী ছ্যোতিরিঙ্ঞরনাখ’ ; মানী, বৈশাখ ১৩২৯ 7 প্রমগ্মথনাখ ঘোষ, “ব্র্যোতিবিজ্রনাথ" 


পৃ ১৩৮-৪৬। 


৪ “জ্যোতিরিল্রনাথ ঠাকুর”, হক্গবাসী, আহাড় ১৩০২ 


কথ! ও স্থুর £ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


II 


র্যা 
মা 


স্বরলিপি 


মালা হতে খসে-পড়া ফুলের একটি দল 
মাথায় আমার ধরতে দাও,€গো, ধরতে দাও ; 
ওই মাধুরীসরোবরের নাই যে কোথাও তল, 
হোথায় আমায় ডুবতে দাও,ওগো, মরতে দাও ৪ 
দাও গো মুছে আম.” ভ লে অপমানের লিখা ; 
নিভৃতে আজ বন্ধু, চোমার আপন হাতের টিকা 
ললাটে মোর পরতে দা ও,ওগো, পরতে দাও ॥ 
বহুক তোমার ঝড়ের হাওয়া আমার ফুলবনে, 
শুকনো পাত! স লন কুন্থুম ঝরতে দাও । 
পথ জুড়ে যা পড়ে আছে আমার এ ভীবলে 
দাও গো তাদের সরতে দা ও,ওগো, সরতে দাও । 
তোমার মহাভাণ্ডারেতে আছে অনেক ধন-_ 
কুড়িয়ে বেড়াই মূঠা তারে, ভরে ন! তায় মন, 


অন্তরেতে জীবন আমার ভরতে দাও ॥ 


স্বরলিপি : 
ব্যাপান I মা গা - 
হু তে * খ সে * 
মা পাণ মা! গা 
বু এ কৃ টি পদ 
মা পাশা "গা 1 মা মা 
আ যা বু ধু * বু তে 
ধা না I ন “ধা না 
ও গো ৰ তে 
৭] 7 পা ধা ধা ধা 
ও ও ই মা ধু 
-ধা পধা -নানা I ঘপা ছা 
. রো” * ৰব রে . 
ৰ্সা সার্সা এ হুর্সা 
যে কোথা ও ত 


দিনেন্দ্রনাথ ঠ'কু £ 


রা সর্বা নর্স। I সনা 


অ! মাং 


তে 


IL 
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“1 


“AL 


“ন 


একাদশ বর্ষ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা 
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বিশ্ধভারতী পন্রিক৷ 
স্বাঘ-চৈত্র ১৩৫৯ 





বিষয়ন্থুচী 
চিঠিপত্র রবীন্তরনাথ ঠাকুর 
বিকৃতি ও সমালোচনা বিমন সিংহ 
“ রবীন্্র-রচনায় সত্য ও তব ইলমীরণ চটোপাধ্যার 
রবীনপ্রগঙ্গ 
রামায়ণ । অশোক | শিবানী ৪ প্রবোধচন্র সেন 
“প্রামা-জাতক’ ও 'পরিশোধ' কবিতা এরীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য 
আতমপ্রলঙ্গ 
শান্তিনিকেতনের মধ্যাপকদে প্রতি ববীজ্রনাথ ঠাকুর 
এস্থপরিচত্ন শ্রঘনাধনাথ বহু 
প্রবিমলচ্জ সিংহ 
আহীরেঙ্ছনাথ দত 
স্বরলিপি দ্িনেন্্রনাথ ঠাকুর 
চিত্ৰস্কচী 
“আমাদের ধাত্রা হল শুরু- নন্দলাল বস্থ 
রবীনরনাথ মির 


মূল্য এক টাকা 


বিনরধিভারতো পহিকা 


এ শ্রাবণ মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ হয় 
বংসরে চারিটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়_ 
আবণ-আস্বিন কাতিক-পৌষ সাঘ-চৈত্র ও 
বৈশাধ-আধাঢ়॥ প্রতি সংখ্যার মূল্য এক 
টাক!। বাধিক মূল্য (রেজিস্রী ডাকে) ৫4 








খ দশম নবম অ সপ্তম ষষ্ট ও পঞ্চম 
বর্ষের সম্পূর্ণ সেট পাওয়া! যাইবে। প্রতি 
সেট হাতে লইলে ৪২, রেজিছ্রী ডাকে ।* 


স্ব তৃতীয় বর্ধের দ্বিতীয় তৃতীয় ও 
চতুর্থ সংখ্যা পাওয়া যাইবে। প্রতি সংখ্যা 
হাতে লইলে ১২ রেজি ডাকে ১০/০ 

এ প্রথম বর্ষে বিশ্বভারতী মাসিক 
পত্রিকা রূপে প্রকাশিত হয়, তাহার 
প্রথম পঞ্চম যষ্ঠ একাদশ দ্বাদশ সংখ্যাত 
পাওয়া যায় না, বাকি সাত সংখ্যা পাওয়া 
যায়। এই সাত সংখ্যা একত্র ১০ 


শব পত্র লিখিলে পুরাতন সংখ্যার স্থুচী 
পাঠানো হয়। 


ক্ষমা 
বিক্বভরেতী "ক্রিক 


ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা : বিজ্ঞাপনী 


মাখ-চৈত্ৰ ১৩৭৯ 


রবীন্দ্রাচত্রকলা 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
চিত্রলিপি ২ 


পনেরোখানি একধর্ণ বহবর্ণ চিত্র 
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ight well be regarded in 
এনা vf a purely Indian 


14488 Print awl Paper, 
“ছবিগলিকে মূল বলিছাই ভ্রম হইবে।” 
শনিবারের চিঠি 
সাধারণ সংস্করণ ১৭৯ | শোভন সংস্করণ ১৮৯ 
সে 
যৰীজ্ঞনাথ কতৃক অস্কিত 
বহু রেখাচিত্র শোভিত । 
মূল্য সাড়ে তিন টাকা 
সরিমনোরপত্রন গুপ্ত 
রবীন্ত্র-চিত্রকল৷া 
কবিপ্র আকা বহু সৃহন্ৰ বিচিত্ৰ ও বিস্মঘুকর 
কপন্থষজি হইতে নির্বাচিত সুড়িটি একবর্ণ ও 
বহুবর্ণ চিত্রের শ্রতিলিপি সংবলিত । 
শমলোবুজলবাবু সুবীঙ্ছনাখেক চিত্র সম্পর্কে দেশি- 
বিদেশি সমালোচকদের বহ মূল্যবান আলোচন! 
লংকলন বহিষধা নিছের বক্তবাকে খুবই 
প্রাঞ্জলভাবে বলিতে চেষ্টা কন্সিয়াছেন।” 
আনন্দবাজার পত্রিকা 
মূল! ছহ টাকা 


প্রপ্রতিমা দেবী 
নৃত্য 


রবীন্রনাথ কতৃক অঙ্কিত চত্বখানি চিত্রে সবদ্ধ 
মূল্য তিন টাকা 


বিশ্বভারতী: 

























বিশ্বভারতী পত্রিকা 
আাঘ-চৈত্র ১৩৫৯ 


কল্যাণী 

এ চিঠিট| নিতান্তই তর্ক করবার জন্ে। এবং সে তর্কটা সম্পূর্ণ অহৈতুক। হরেন ও হুটুর বিবাহ 
সম্বন্ধে তুমি যে মস্তবা প্রকাশ করেচ সেইটেই এর বিষয়। বিবাহ কোন্‌ হিন্দুমতে হবে সেট! তুমি বুজতে 
পারচনা। তার প্রশস্ত উত্তর হচ্ছে এই যে, পূর্বাবঙ্গে যে হিন্দুমতে কারস্থে বৈচ্মে বিবাহ প্রচলিত মাছে সেই 
মতে। অপূর্বাবঙ্গে এ বিবাহের প্রচলন নেই বিন্ধ পূর্ববঙ্গের বিবাহকে এ অঞ্চলের লোক অবজ্ঞ। করলেও 
অহৈতুক বলেন না, অতএব এ রকম বিবাহ একেবার মূলতই অকিন্দু যেমন অহিন্দু সগোত্রবিবাহ, একথা ঠিক 
নদ্ব। ঘাই হোক্‌ এটা হোলো! ফ্যাক্ট নিদ্বে কথা এ নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাইলে । কিন্তু এক জায়গা 
তুমি প্রিন্িপ ল্‌ অর্থাৎ শ্রেঘ্ঃ পথের দোহাই দিয়েচ, যেখানে চুপ করে থাকা অস্যায়। শ্রে্ঃ কাটা বন্য 
বড়ো কথা, উপনিষদ্‌ বলেন, শ্রেষ্ঠ প্রেম্চ মন্ত্থমেতশ্টৌ। সম্পরীত্য বিবিনক্কি ধীরাঃ। তুমি বলেচ 
বদানবিধি শ্রেধ়ের বিখি। পত্রাংশ উদ্ধত করি :__ বিবাহ বাক্তিগত প্রবৃত্তি বা অহরাগের জিনিষ নয়, 
সেজন্যে তাকে সংঘত করতে সমাজ বিধিনিঘ়মাদি করেছেন? কাছেই সমাছান্থমোদিত একটা প্রচলিত পথে 
চলাই শ্রে্ঃ | আহার সন্বদ্ধে৪ বোধ হয় সে কথা খাটে ; বৈজ্ঞানিক বিখিসঙ্গত স্বাস্থাকরতা ব! স্বাভাবিক 
র্লনা-তৃপ্তির অন্থগত স্থাহতাকে সমাঘ আহার সম্বন্ধে প্রেয়ের পদ্থ। বলে গণা করে লা, তার বিশেষবিদি 
প্রাচীনকালীন প্রথা সঙ্গত, সে প্রথার অস্থকূল যুক্তি নির্দেশও অনাবস্তক। শুধু তাই নয় সেই মন কে 
রেখেছে বা কে এনেছে তার নির্শ্বলত! বা শোডনতার দিক থেকে নহ্ব_ অবিচারিত প্রথার দিক থেকে তার 
শ্রেযদ্বরতা বিচার করাই লঘাছের মতে বিহিত। এক্ষেত্রে অহুসংস্কারের দোহাই দিলে চুপ করে থাকব 
কিন্ধ শ্রেশ্বের দোহাই দিলে স্তদ্ধ থাকা কঠিন । লহবাসসশ্মতি আইন পাস হবার পূর্বের বালিকবধূ লন্ধে 
ছুরাচার হিন্দুসমাল স্বীকার করেছিল উক্ত আইনকে হিন্ুধর্্ব-বিরুদ্ধ বলে তুমূল আন্দোলন উঠেছিল। লেই 
রকম বিবাহ হিন্দুসমালন্মত একথা মানতে পারি কিন্তু তাই বলেই শ্রেছঞ্ঝর একথা মানতে পারিনে ॥ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


1 
সমূত্রপারে হাওয়া একদা! সমাজে অবৈধ ছিল এখনো অনেক পরিমাণে আছে। একথা বলতে দোষ ছিল 
না যে, লমূত্রপারে ঘাত্রা করলে হিন্দুসমাজে বর্চ্জনীয় হবার কারণ ঘটত, কিন্ত সেই জন্তই সেটা শ্রেধ নন 
এমন কথ! বল! অস্তাদ হত। বন্ত্বারোগে পিতার মৃতু! হলে সম পুত্রকে প্র়স্চিত করতে বাধা বরে; 
যুক্তি এই হে__ পূর্বঙর্ে পিতা পাপ করেছিলেন-_ দুর্ভাগা পিতার এই অপমান হিন্দুসদাজপশ্যত কিন্তু সেট! 
শ্রেযস্কর এমন কথা স্বীকার করলেও প্রারথশ্চিত কর! উচিত। স্থরেন মাহুধ হিসাবে অপিকাংশ সংকুলীনের 
চেহ নির্শলশ্বভাব বুদ্ধিমান সহৃদয় ও প্রতিভাসম্পন তথাপি হৃটুকে তার ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও অছ্য্াগ সংযত 
করতেই হবে অর্বাৎ বিন। কারণে নিজের ও স্বরেনের ধর্মসঙ্গত ইচ্ছাকেই অপমানিত করতে হবে এটা 
হিনুসমাজনন্মত তা মানি কিন্ত শ্রের তা কিছুতেই মানিনে। সামাছিক অসতীত্ব ও স্বাভাবিক 

অলতীত্বের মধ্যে প্রভেদ আছে-_ ছটু সমাজনির্ব চিত পাত্রকে বিবাহ করার দ্বারা মনে মনে অশুচি হলেও 
(সমাজ সেই নিস বীভংলতাকে প্রশ্রন্ন দেয_ এটা একটা তথা মাত্র কিন্ত এটাকে শ্রে্ধ বলব কি করে? 
ংস্কারের দোহাই দাও, সামাজিক অহবিধার দোহাই দাও তার কোনো! উত্তর নেই কিন্তু শ্রেছের দোহাই 
[দিলে কেমন করে মেনে নেব? অত্যাচারের অগ্থ সমাদের হাতে, বিধাতৃবিহিত মানবধস্থকে অন্কায় নিগীড়ন 
কাবার শক্তি আছে সমাজের, অঞ্চদতাবশত সমাজের অযৌক্তিক অস্াস্থাকর বিধান মেনে নিতে পারি কিন্ত 
সমাদ-কর্তৃক অহুমোদিত মৃঢ়ত। ও অর্ধন্থকে শ্রের বলে ৰানতে পারব লা। লৌভাগাক্রষে আমর। চিরদিন 
আছি সমাদের বাইরে কিন্ত 'তবু অত্যাচার দেখলে উদাসীন থাকতে পারিনে, পরলমাজের বহে অনধিকার 
প্রবেশ করে প্রতিবাদ না করে থাকতে পারিনে। 
যাই হোক আমার এ চিঠি অহৈতুক তর্ক মা এর পিছনে কোনো তাগিদ নেই । 
তোমার শরীরের জন্কে উদ্বি্র আছি। আশ! করি দুলেহ চিকিৎসাছুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পাবে। আমার 
সামনে আশু একটি দুর্ভোগ আছে, পে হচ্চে আমার জন্মোংসব | জন্মান্তর্ের দুষ্টতিজলিত এই 
জন্মের প্রধর রৌন্রতাপ আমাকে অতিক্রম করে আমাৰ বন্ধুবাস্ধবদেরও তাপিত করবে এটা আমি অপরাধের 
বিষদ বলে মনে করচি-_ নিরঘ্ করবার চেষ্ট| করেছিলুম [ক্ত দ্বিত্ব জনের! ভাপকে তাপ বলে গণ্য 
করবেন না। ইতি ২* বৈশাখ ১৩৩৮ 


তোমাদের 
জরবীন্তনাথ ঠাকুর 
শান্তিনিকেতন 
কল্যাদীয়েযু 
এই মাত্র পড্রশহ মোরব্যার রসিদ পাওয়া গেল। দ্বানের প্রতিশ্রতি বিশ্বত হওয়াই মানবধর্দ্ব। 
দাক্ষিপা যাদের স্বাভাবিক তাদেরই স্বতিচযুতি ঘটে লা। 


আছ অপরাড্রে কলকাতায় ঘাচ্চি। ইতিমধ্যে তোমার আমলক দি করতলন্কন্ত হন্ব তাহোলে 
সমভিব্যাহারেই ধাবে-_ নইলে ফিরে এসে আশীর্ববাদসহ ভোগ শুরু করব। 


তৃতীয় নখ্যা চিঠিপত্র 

সেই বইটার ব্যবহার শেষ হোলে কিরে প1ঠিছে দিয়ে, অনেক পাঠেচ্ছ আছে। মহিয়চম্ম বোধ করি 
অধ্যাপক উইন্টরনিট্স্‌কে শেরেশ্চ গ্রেদ্বণ্চ মহথস্তমেত: স্লোক্টির উল্লেখ করে আমাদের শান্ছে শ্রেদ্বোনীতির 
সমর্থন জানিয়েছেন। অধ্যাপক তহ্ত্তরে প্রাচীন টীকাভান্পহ বুঝিয়েছেন এখানে শ্রেয়:শব্দ বিশেষ ভাবে 
আধ্যাত্মিক পদ্। হিলাবেই ব্যবস্ৃত। ঘে চারিত্রনীতি একাস্ত যানবসমাঙ্জের হিতার্থে লেটা ওর লক্ষা 
নয্ন। অর্থাৎ এলমস্্ উপদেশ ব্যক্তিগত মুক্কিলাধনের পক্ষেই মুখাডাবে খাটে, লোকছিতের পক্ষে নয়। 
এর থেকে বোবা ধায় লোঝহিতকেই,চরম করে তার সাধন! আমাদের দেশে ছিল না, এইজন্টে সংদকের) 
লোকহিতের প্রতি উদালীন কনে সমাছের অনেক মনিকে উপেক্ষা করেছেন । এমন কি, প্রতোক 
জনসম্প্রদায় আপন আপন আচারকে আপন সংস্কারের মধ্যে বন্ধ করে দার্ব'জনিক মালবশ্রেছকে সন্গীণ ও 
বিকৃত করতে পেরেছে এই কারণেই । আমাদের মুক্তি আব্ুসজ্ঞোগেরই বির!ট আদর্শ, আনলেবা তার 
নেপখো পড়ে গেছে। একৰ! যদি বার্থ হয় তবে লত্যের অহুরোগে ত! স্বীকার করাই উচিত হবে। 
মিথ্যা আত্ম্নাথা নিন্দনীয় এবং লক্জাকর ৷ 

আশা করি ভোমরা সপরিজনে ভালে। আছ॥ রণী বৌষ। শরীর শোধনের দন্তে গিয়েছেন গিরিডিতে। 
সেখানকার জলে অগ্নিবঞ্জ করে এমন একটা স্বতোবিরোদী ছনব্রতি প্রচলিত আছে! 

এবারকার অলগ্লাবন তোমাদের আক্রমণ করে নিতো? আমার তিরোন্ভাব ঘটবার পূর্বেই একদা 
এখানে তোমাদের আবির্ভাব হবে এই প্রত্যাশায় রইলুম। ইতি ভাত্র ২৯, ১৩3৩ 

তোমাদের 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পাস্বিনিকেতন 
কলানীয়েদু 
তোমার লেখাটি সম্পাদকের হাতে সমর্পণ করে দিয়েছি । ভালে! হয়েছে সন্দেহ মাত্র নেই। কোনে! 
ধর্ম্বকেই শাস্ববচনের মধ্যে সম্পূর্ণ পাওয়! যায় না। তার আস্তিক প্রাণ তার বাক্যদেহকে অতিক্রম করে 
আপন .কাজ করে। আলদান অন্দান বিস্যাদান প্রভৃতি সষদ্ধে আমাদের দেশে যে নিঃস্বার্থ চেষ্টা 
অনেকদিন প্রবর্ঠিত ছিল তার মূল প্রেরণা মহাপুরুষদের জীবনের গভীরে ছিল। বদি দেখা যায় আমানের 
দেশের জলবাযূতে তার উদ্ভম মিইয়ে মালে সেট! প্রকৃতির ক্রটি। পশ্চিম দেশে খৃষটধর্শের উপনিষ্ট 
meelkness প্রাকৃতিক কারণে ব্যবহারে পরিণত হোতে পদে পদে বাধা পায়, মূল ধর্ষের বাণী সবেও। 
বিষটা আটিল-_ আরে! জটিল হচ্ছে ওঠে ধধন বিচার করবার শময় বিচারকের নিঙ্ষের সংস্কার তার মধো 
গ্রন্থি পাকাতে থাকে ) 
ছুই তিন দিনেই ঘাব কলকাতায়-_ যাত্রার দলের অধিকারী হয়ে। তদুপলক্ষে রাখুর সঙ্গে দেখ! হবে 
আশ! করছি। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একশ বধ 


কদিন ধরে নিরন্তর ছূর্য্যোগ চলেছিল । আছ প্রাতে দেবতার এ্রলতমূততি দেখ! দিত্েছে। তোমাদের 
শধানে আকাশের মেদ্রাজ বোধ করি এমন ভ্রকুটিকুটিল নয় 
লকলে মিলে মামার আশির্বাদ গ্রহণ কোরো । ইতি ১:৩৬ 
তোমাদের 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ফশিরূষণ অধিকারীর কক্স! হকি দেবীকে লিখিত 
চা 


কল্যাধীয়া 
ভক্তি, তুমি এসেচ আম্মুদের আশ্রনে, ভারি খুসি হয়েছি । এই লমছে আমি আছি বহদূরে। একটুও 
ভালো লাগচে ন! । বর্ধার সমারোহ বনে বনে আকাশে আকাশে জমেছিল, কদন্ববন নতুন করে প্রদধল্প 
হোলো। কিন্ত আমি নতুন গানের ডালি নিরে দাড়ালুম না! শারদোৎলযের সময় হকধেচে-_ শিউলিতলায় 
সৌন্দর্যের সধাত্রত, আকাশে শুভ্রমেঘের আলল্তমন্থরতা, বাতাসে হিমের আভাস, তালবনের শিখরে 
শিখরে আলোকের পরশপাথয় ছু'ঝে ছুঁয়ে চলেচে। আমি শারদার কাছে সঙ্গীতের বাহন! নিযে বলে 
আছি অথচ আসরে পৌছতে পারলু্ না। আমার এক বছরের পার্কশী সয বাদ পড়ে গেল। যদি হত 
পরের চাকরী, তাহলে চাকরী আটলাটিকে ভাসিয়ে দিয়ে চলে ঘেতেদ, কিন্তু নিজের কাজে ছুটি 
মেলেলাঁ-_ কড়া মনিব ভিতরে বসে আছে, তার চোখ এড়াব সাধ কি) তবুও দিনের পরে দিন ঘায়_ 
এগিয়ে আসে খালাসের দিন-_ অবশেষে একদা ত্বাঙা রাস্তার উপর দিয়ে পৌছব শালবনের ছাতা-বীখিকাছ। 
হতভাগা ভিক্ষুকের পথ ক্রমেই যেরকম লঙ্গা হয়ে চলেচে ভাতে বোধ হচ্চে মাথ মাসের আগে দেশে 
পৌছতে পারব না। অর্থাৎ এখনো প্রা আড়াই মাস আছে । প্রবাসের পঞ্জিকার বড়াই মাসের ছন্দটা 
মন্দাক্রাস্তা, হতাশ বিরহীর ছন্দ । এখন শান্তিনিকেতনের ছুটির দিন, তোমপ! কোথাদ্ব মাছ কে ভানে। 
জনশ্রুতি, তোমার বাবা চলেচেন চীনের সুলুকে । টিকতে পারবেন কী করে বুঝতে পাণচিনে। এই কি 
চীনদেশে পঞ্চবিংশতিতন্ধ আলোচনার সদয়? আমাদের শাখের সঙ্গে সেপানকার লমগুলোর অনস্বার 
ছাড়া আর কিছু দিলবে না, হখ! সিং, চ্‌ং, চ্যাং ইত্যাদি । ১৩ অক্টোবর ১৯৩* 
শুভাহধ্যায়ী 
শ্ররবীন্্রনাখ ঠাকুর 


রবীন্দ্র-রচনায় সত্য ও তত্ব 
ভলমীরণ চট্টোপাধ্যায় 


রবীন্্-রচনাদ় তবের আলোচনা করিতে গেলে একটি বিষয় স্মরণে রাখা কর্তবা। মহাকবির রচনায় 
তবের কোনো ভার থাকে লা, অথচ তাহার স্থ্ীতে সতোর ও আনন্দের প্রকাশ হয় বলিয়া তবের অভাবও 
থাকে না। তব আছে, কিন্ত তাহার কোনো পীড়া নাই; এ বেন শোতশ্বিনীর অপরিষের ঢলরাশরির 
অনাদ্বাসে বহিদ্বা যাওয়া । অপনিমিত ছল-ডার তাহার আপন বেগে ঘেষন ভারমুক্ত হইতে থাকে, 
মহাকবির আনন্দ-প্রবাহে অসংখ্য তর তেননি হাক! হইয়! ঘায়। ঘাহার সামর্থ) আছে লে নদীর জলে 
আপনার তৃহিত ক্ষেত্র সিঞ্চিত করিব! লদ্, উ২পাদিকা শক্তিকে আপনার প্রস্বোজনে ব্যবহার করে) যাহার 
দৃষ্টি আছে, প্রেরণ! আছে লে মহাকবির স্থষ্ি-প্রবাহে আপন চিৱকে আনন্দিত করিতে পারে; আপন 
প্রয়োজনে তয় অন্বেষণ করিতে পারে; বার্থ হইবার কোনো আশঙ্কা নাই । 

রবীন্দ্রনাথের চিত্তে তত্বের ভার সহিত না। তাহার রচনা তবের পর তর দিদ্বা পাকা করিয়া খাধানো 
কোনো পথ লে ॥। তিনি তব লিখিব বলিয়া কোনো কিছু লেখেন লাই ; অন্তত তিনি যধন কবি, আপন 
কবিধর্মে ঘধন প্রতিষ্ঠিত, তখন ভবের দায় তাহার কিছুমাত্র নাই। তাহার চিত্ত শ্ব-ভাবে লতাকে স্পর্শ 
করিয়াছে, আনন্দকে ছম্মাদ করিয়াছে; তাহারই পরিচন াছার রচনা, প্রকাশ তাহার স্বষ্টতে। তথ 
অবলম্বনের প্রয়োজন রবীআ্জনাখের নাই; কিন্তু অস্যের আছে। তাহার রচনায় বুদ্ধি দিয়া ধরা ঘা এন্সপ 
যন্ত্র সন্ধান কর! অপরের দায়, অ-কবিদের একমাত্র উপান্ন । এই উপায় অবলম্বন করিম! অনেকে সার্থক 
হইয়াছেন, অনেকে রবীঞ্র-রচনায় তর আবিষ্কার করিষাছেল, অনেকে ভবিষ্যতে করিবেনও-- হুদ্র 
ভবিক্তেও রবীন্দ্র-রচন1য় এ অন্থেষণ বার্থ হইবে না। অথচ কবি রবীন্দ্রনাপ ভাতসারে কখনে| তর দিতে 
চাহেন নাই । 

এইখানে একটি ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। “ডাক়্ালেক্টিক্দ” সামাবাদের দার্শনিক ভিবি-্ক্প 1 
সামাবাদের শ্রেষ্ট নেতা তাহার কোনো রচনাহ্ বা বক্তৃতায় ডাল্রালেক্টিক্‌স্‌ লক্বগ্ছে পৃথক্‌ করিয়া ও বিশেষ 
করিয়া কিছু প্রকাশ ফরেন নাই । ভায়ালেক্টিকৃস্‌ সন্বস্ধে শ্রেষ্ট নেতার এইক্সপ প্রকাশহীনতা লক্ষ করিছা 
জনৈক লামাবাদী বিশ্ব প্রকাশ করিঘাছিল। ইহার উত্তরে অপর এক নেত! মন্তব্য করিয়াছিলেন ঘে, 
তাহাদের শ্রেষ্ট নেত| ভান্ালেক্‌টিক্স্‌ সম্বন্ধে পৃথকভাবে কোনে! কিছু বলেন নাই বটে, তথাপি তাহার 
প্রত্যেক মতামতে ভায়ালেকৃটিক্লের বিচার রহিষ্বাছে, কেবল বুবিবার শক্তি থাকা চাই । 

কবি রবীন্দ্রনাথ কোনো তব দেন নাই, তবে চোখ থাকিলে আবর্ণের অন্তরালে আমরা ধাহ! চাই, 
যেভাবে চাই, তাহার লন্ধান মিলিবে । কবিবর কোনো বিষয়ে তন্বের আকারে কিছু বলেন নাই, তাই 
বলিয়া ডাহার কোনো বাধীই তবহীন নহে। 

রবীন্দ্রনাথ কোনে। তব দেন নাই, বরং তিনি তকে একটু দূরে দূরে রাখিয়াই চলিতেন। ইহার কারণ 
বিজ্ঞানের প্রতি তাহার অবিশ্বাস নহে, ইহার কারণ অন্তত বর্তমান । কবিগুরু বিজ্ঞানকে লত্যের মর্ধাদা 
দিতে কুষ্ঠিত নহেন। বিজ্ঞানের পথ বিদ্লেহণের পথ, পরিমাপের পথ, বাহির হইতে ভিতরকে হিসাবে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা এর দশ বর্ষ 


আনিবার পথ ॥ পর্যবেক্ষণ, নিয়স্বিত পরীক্ষা, বহু দিকে তথ্য-সংগ্রহ, তাহার পর বিচিত্র সংগ্রহের মধো 
বৃদ্ধি আলোকে এঁক্য আবিষ্কার করিয়া ভরগঠন-__ বিজ্ঞানের এই পন্ধতি যে সত্যমূবী হইতে পারে না 
এক্ধপ মত রবীন্দ্রনাথ কখনো পোবণ করেন নাই । দুক্তিকে, গণিতকে অস্বীকার করার ভাব ব্বীন্রনাথের 
কোনো রচনাতেই দেখিতে পাওয়া ধায় না। তব, যুক্তি, গণিত প্রভৃতির প্রতি কবি ঘেরূপ সম্মান 
দেখাইয়াছেন তাহ! রস-ভরষ্টাদের পক্ষে সাধারণ নহে। সতোয় দিকে অগ্রল্র হইবার ব্বন্ত এবং শতাকে 
প্রকাশ করিবার জন্ত বিজ্ঞানের ব! দর্শনের তন্পথ যে কত মূলাবান্‌ তাহা তাহার রচনা হইতে বুঝিতে পারা 
যায়। ‘বিজ্ঞানের সাধনা ঘেমন আমাদের প্রারুতিক জ্ঞানের বন্ধন মোচন করছে তেমনি মঙ্গলের সাধনাই 
আমাদের প্রেমের, আমাদের আনন্দের বন্ধন মোচন করে দেয় ।'১ 

বিজ্ঞানের সাধনা ও মঙ্গলের সাধনার মর্হাদা একই | বিজ্ঞান প্রকৃতি সমন্ধে আমাদের অন্ধতা ঘূচাইয়া 
কুলংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া সতা-পথে আনিয়া দেয়, মঙ্গলসাধনা প্রেমকে ক্ষুত্তার গণ্ডি হইতে মুক্তি দেয় 
বিজ্ঞান মানুষের এক দিকে মুক্তির উপায়। 

“বিজ্ঞানে প্রকৃতির মধ্যে আমাদের জ্ঞান ঘোগযূক্ত হয়। সে বিচ্ছিন্ন জ্ঞান নয়, লে অতীতে বর্তমানে 
ভবিষ্যতে দূরে ও নিকটে সর্যয় একোর ছার! অনন্তের সঙ্গে যুক্ত '* 

ঘাহা মাহুষের বন্ধন মোচন করে, অনস্তের সহিত ঘুক্ত করে, তাহাকে অবিশ্বাস করিবার কোনো কারণই 
তো থাকিতে পারে ন|। রবীন্নাথের নিকট বিজ্ঞান থে মর্ধাদা লাভ করিন্বাছে কোনে! বিজ্ঞানীর নিকট 
তদপেক্ষ বেশী পা নাই । বিজ্ঞানের এক)-সাধনাকে রুবীজ্মনাথ থে মুলা দিয়াছেন দর্শনের অভিপ্রায়কে ও 
লে মুলা দিতে হইবে । বিজ্ঞান বহবিধ তথা-সঞ্চয়ের পর তাহাদের অনস্তস্থিত একা অহথমান করি! বৃহত্তর 
এাকোর ইঙ্গিত দে, দর্শনও তেমনি যুক্তির সাহায্যে তবের পর তব গাখিয়! বৃহত্তর ভূমিকায় বিশ্বরহস্থের 
ব্যাথা খু'ছিতে থাকে । বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়ই বৃদ্ধিলক্তির উপর নির্ভর করে; উভয়েই একাসন্ধানী। 
এইজন রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন “আমাদের জানা ছু রকমের ভ্যানে রানা আর অন্ভবে জানা” তখন বুঝি 
জ্ঞানে জান! বলিতে বিজ্ঞান ও দর্শন উভদ্বকেই বুকাইডেছে। রবীন্নাথ বিজ্ঞান হউক আর দর্শনই হউক, 
অনন্তের এবং অন্ত আনন্দের ভূমিকায় দেখিতে চাহিয়াছেল। এইজন্স ইহাদিগকে সত্যাভিমুখী বলিতে 
পারিঘাছেন। 

তর ও তথাবলী, বিদ্ঞানেই হউক আর দর্শনেই হউক, সত)কে স্বীকার করিবার এবং সত্যকে জানাইবার 
একটি প্রন্নষ্ট পথ; রবীন্দ্রনাথ ইহাকে প্রশস্ত বলিঘাই মানেন। এইখানে সহজেই প্রশ্ন ওঠে, তয় ও তথা- 
শ্রেণী যদি তাহার নিকটেও সত্য-স্বীকারের সার্থক পদ্ধতি হয়, তাহা হইলে কবিওকু স্বয়ং কেন তবকে 
সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। যাহা সত্যকে প্রকাশ করে তাহাই সভাত্রষ্টার গ্রহণীয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে 
তাহার ব্যতিক্রম দেখি কেন; তবকে মানিতে প্রস্তুত, অথচ তাহাকে দূরে রাখিতেও উৎন্ৃক-__ এ ফেন 
পরস্পরবিরোধী বিশ্বাস । 

কবিগুরুর রচনা হইতে ইহার উত্তর পাওয়া যাইতে পারে।_ 
‘আমাদের মল যে জ্ঞালরাজ্যে বিচরণ করে সেট! দুইমূখে। পদার্থ, তার একটা দিক হচ্ছে তথ্য, আর- 
একটা দিক হচ্ছে সত্য । বেমনটি আছে তেমনটির ভাব হচ্ছে তথ্য, সেই তথ্য ধাকে অবলম্বন করে খাকে 
সেই হচ্ছে সত্য ।'* 


তৃতীয়ী সংখ্যা রবীন্্ররচলায় সত্য ও তব 


ধেমনটি আছে তেমনাটর ভাব__ ইহা টুক্রা ব্যাপার, ইহ। খণ্ডিত স্বতস্ব পরিচন্থ । ইহার পর্রিচয় নিজের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ, নিজেকে অতিক্রম করিনা কে।নো বৃহতের দিকে ইহার ইঙ্ছিত নাই । তখোর শঞ্চন্ন ধধন 
অসংখ্য, তখলে! তাহারা সতা নহে, কারণ তধনে| তাহার| পরস্পরবিচ্ছিত খণ্ডিত 'ঘে্লটি আছে তেমনটি" । 
তাকে খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিহ করিনা বুঝিতে গেলে বা! বুঝ্তাইতে গেলে ঘাহা পাওয়! ঘাঘ্ব তাহা সত্য নহে, 
তাহা তথ্য । একাধিক তথ্যের ঘাজ্িক সমাবেশে বা কেবলমাত্র সংখাধিক্যে সত্য-স্থ হয় না, সতোর স্বরূপ 
জানা ঘাত না। লতা ও তথ্যের মধ্যে এই থে পার্থকা তাহাই সত্যত্রটা কবিকে তথ্য হইতে দূরে রাখিয়া 
দিপাছে। এইদন্তই রধীজ্্নাথ তাঁহার সত্যান্থতৃতিকে তথ্যে প্রমাণের কাঠগড়ায় দাড় করাইতে নারাজ 
ছিলেন, এই দন্ত তাহাকে তথ্যবিমুখ বলিয়া অনেকের ধারণ! হইতে পারে। 

সংগ্রহের ও সঞ্চয়ের একটি নেশ! আছে, একটি মাহা আছে। তথাসন্ধানীরাও এই নেশায় পড়েন, 
মাদার জালে পড়েন। তথোর পর তথ্য লংগৃহীত হইতে থাকে, প্রত্যেকটি মত্ত সম্পন্‌ জ্ঞানে সক্িত 
হইতে থাকে, একটিকেও পরিত্যাগ করিতে মন চাহে না। সাধারণ বিজ্ঞানে ও দর্শনে তাই নেখি একাস্থ 
তথ্যগ্রীতি, প্রত্যেকটিকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা, নিতান্ত ভ্রান্তি ব! অসম্পৃর্তার অপরাধে বহিষ্কত না হইলে 
আবন্তক্-অলাবশ্তক-লিবিচারে লক্গেহে স্থান দেওনা । তথ্যের সংখ্য! যত বৃক্চিপ্রাপ্ত হইবে সত্য ও ঘেন তত 
দুচতর হইবে, বিজ্ঞানের ইহ রীতি । কোনো তথ্য বাহুল্য হইতে পারে__ ইহা বিজ্ঞানরীতি-বিরুদ্ধ। 

রবীজ্ঞনাথেস সতাদৃষ্টিতে সকল তথা আবন্তক না হুইতেও পারে, কখনো কখনো তথ্যাদিকা সত্য- 
প্রকাশে বাধা সটি করিতে পারে, সতোয় স্বন্পটি প্রকাশের জন্ত তথ্যাবলী আবশ্তক হইলেও অনেক বর্জন 
করিতে হয়। তথখ্যসঞ্থানী মন এইরূপ ত্যাগের জন্তু প্রস্তুত নহে বলিদ্ব। তাহার সিম্ধান্থে সত্য বছ ক্ষেত্রেই 
মোহাৰৃত হই! ঘায়। এই স্থানে কবিগুরুর রচনা হইতে সামান্ত মংশ উদ্ধৃত কর। ঘায়।-_ 

'বধার্থ গুণী যধন একটা ঘোড়া আকেন তখন বর্ণ ও রেখা! -সংস্থানের দ্বার একটি স্থ্ষমা উদ্ভাবন ক'রে 
লেই ঘোড়াটিকে একটি সত্যকূপে আমাদের কাছে পৌছিয়ে দেন, তথ্যরূপে নয়। তার থেকে সমস্ত বাচ্ছে 
খুঁটিনাটির বিক্ষিপ্ত! বাদ পড়ে ঘায়, একখানা ছবি ব্দাপনার নির্তিশন্ধ একটিকে প্রকাশ ফরে। তথাগত 
ঘোড়ার বহুল আত্মত্যাগের দ্বারা তবে এই এঁকাটি বাধামূক্ত বিশুন্কূপে ব্যক্ত হছ।' 

সাধারণ বিজ্ঞান ও দর্শন এইকপ তথা-বর্জন সহ করিতে পারে না, তথ্য ষাহাকে অবলম্বন করিয়া সার্থক 
হয় সেই লত্য অপেক্ষা উহাকে সম্মান বেশী দিবা বসে। কবিগুরু যে তথ্যবিমুখ হইবেন তাহাতে বিশ্বের 
কিছু নাই। 

ইহা ছাড়া তখোর অপরিণত অবস্থাকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করিতে পাবেন নাই । তথ্য প্রায়ই চরম-্্রপে 
আবিষ্কৃত হস্ব_ আবিষ্র্ত আপন সংগ্রহকে চর বলিয়া মনে করেন, মোহমান্রা প্রতি তথাকে লম্পূর্ণ ও 
শেষ লতোর রূপে গাড় করাইয়া দেয়। এক একটি তথ্য লতাবিচারের মাপকাঠি বলিয়া বোধ হইতে 
থাকে । একটি উদাহরণ লওয্বা যাক । পাশ্চাত্ত) মনোবিস্তাদধ এবং যখন ইহার জয় হয় নাই তাহার বহু 
পূর্বে শৈশব কৈশোর যৌবন প্রভৃতি লইয়া অসংখ) তথ্য ও তন্ধ আবিষ্কৃত হইস্থাছে । এপস্ত হতগুলি 
তথ্য আবিষ্কত হইয়াছে, ঘত সিদ্ধান্ত পৃহীত হইয়াছে, তাহার কয়টি আজ টিকিঘ আছে? অধিকাংশ তথ্য 
আজ কোথায়? সেগুলিকে বলপূর্বক বহিষ্কার করা হইঘ্বাছে, নছিলে তাহাদের ভিড়ে সত্য সম্পূ্ণ্পে দুটির 
আড়ালে গিয়া! পড়িত। বিন্ধ আবিষ্কারের প্রথম অবস্থার সেই তখ্যগুলি “বহুকাল ধরিধা বহু দিকে প্রভাব 


১৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা একািশ বর্ষ 


বিস্তার করিয়াছিল, তখন তাহারা চরম ছিল; পরিণত বৃদ্ধিও বিস্ময় সঞ্চার করিাছিল, শ্রদ্ধা পাইয়াছিল। 
পরকালের বৃহত্তর ভুমিকা তাহারা অত্যন্ত অপরিণত বোধ হওয়ায় বঙ্ছিত হইক্াছে। ধাহারা সতাকে 
অগ্রাধিকার দেন তাহাদের কাছে অপরিণত তথা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। রবীজ্জনাথ শৈশব কৈশোর 
যৌবনের তথ্যাবলী চর বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করেল নাই, কিন্ত শৈশব কৈশোর ও ধৌবনের অন্তঃস্থলে যে 
এঁকা নিহিত আছে, বে ক্রমপরিণতির রহস্ত রহিয়াছে, থে দরীবনধর্ম আছে তাহাকে সমগ্রভাবে সত্যরপে 
‘বুঝিয়াছেন, তথ্যাবলী স্বতত্রভাবে তাহার মনে প্রভাব স্থাপন করে নাই । তিনি সমগ্র পদ্মাকে দেখিয়াছিলেন, 
তরক্ষগুলিকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিষা দেখেন নাই, তরঙ্গের ছা! সমগ্র নদীকে বোঝেন নাই, বোবাইতে 
চাহেনও নাই। 

এই তো গেল তখোর কথ! ৷ তথ্যশ্রেণীর অন্তরে থে একাভাবাটি, ঘাহাকে ‘তব’ বলিয়া বোঝানো হয়, 
তাহার সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা কম নম্ব। কারণ সেই একই, সেই স্বতত্র খণ্ডিত অবস্থা, মোহমাা 
ও অপরিণতির অনিশ্চয়তা । কবিওঞ্চ তরকেও অলংকোচে গ্রহণ করিতে পারেন নাই । 

ইহা ব্যতীত তর সম্বন্ধে আরো! একটি সংশয়ের কারণ আছে। তব বিজ্ঞানেই হউক আর দর্শনেই 
হউক, প্রধানত: বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। বুদ্ধির শক্কিতেই/এক তর হইতে অন্ত তবে, ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে, 
গণ্ডি হইতে গণ্ডির বাহিরে অগ্রগতি সম্ভব হত্ব। ক্ৃত্র হইতে বৃহত্তর একোর দিকে বুদ্ধির এই গতিকে কবি 
সতাপধযাত্রা বলিঘা অভিবাদন করিরাছেন। তথ্য হইতে তবে, তব হইতে লতো, অনন্তে, আনন্দে 
অভিঘাল বুদ্ধিশক্তিরই পরিচয়, বুদ্ধিরই অয়ধাআ । তথাপি শেষ ছয় তাহার নয়, লত্যে নিঃসংশয়ভাবে 
পৌছিতে ও বিরাজ্র করিতে বুদ্ধি অপারগ । কোনে কোনে! পথে বুদ্ধি চরম সত্যকে অত্যন্ত নিকটে 
আলিঘা নেয়, সতাকে দেখাইয়া! দেয়, এমনকি সত্যকে একভাবে জানাইয়া বুঝাইয়াও দেয়। বুদ্ধি তবের পথ 
দিয়া যান্তধকে সত্যে আনিয়া দেয়, মানুধ স্বীকার করিতে বাধা হয় যে বুঝিদ্বাছি। কিন্তু সত্যকে দ্বীকার ও 
সতোর উপলব্ধি এক নহে। বুদ্ধি সত্যের স্বীকৃতি আদায় করিহা লয়, তাই বলিয়া উপলব্ধিাধন তাহার 
সীমার বাহিরে। যেধানে তববুদ্ধি প্রদান সন্বল সেখানে অত্যন্ত নৈকট্য-সবেও সতোর ব্যবধান অসীম, 
বুঝিয়াছি বলিলেও বোঝা হয় না! তবের ভিতর দিয়! সত্যকে বোঝা বা বোকানোর মধ্যে ফাক থাকিয়া 
ধার । এ কথা ঠিক নহে যে তবের পথে সত্যকে বুঝিসাছি; বলা উচিত তব-দ্বারা সত্যকে অনুমান 
করিয়াছি, প্রমাণ করিরাছি, দেখি নাই, স্পর্শ করি নাই, সত্যে বিশ্বাঙ্ছ করি নাই; বুদ্ধির প্রভাবে অপরকে 
বুকাইয়াছি ন! বলিদ্না অপরের শ্বীকৃতি আদান করিযাছি বলাই ভালে! । এই স্থানে জনৈক বিজ্ঞানীর উক্তি 
উল্লেখ করা ধাইতে পারে__ 

Take mathematics fora start, the clearest thing thereis. And there 13 
no need to be higbbrow ; let us think of some definite elementary theorem, 
say thal which asserts that the perpendiculars drawn {rom the vertices of a 
lriangle on the opposite sides meet in a point. This is proved by a series 
of logical steps, each very simple in itself, and when you have gone through 
them you have to admit that the thing is proved. But do you understand it? 

Descartes described how he would go over and over the separate logical 


তৃতীয়।সং্যা রবীশ্র-রচনায় সত্য ও তত্ব 


steps in a proposition until the whole thing appeared in his imagination 
29 a single idea, only then did he claim to understaudit. This scems to be 
the esseuce of understanding the fusion of a number of separate delails in- 
to a single whole, in which the details form a pattern, essentially present 
but not obtruding themselves. 

Our task in understanding is to form iu our miuds this elusive unity, 
this concept of 1 single whole.* 

বিজ্ঞানীর মতে তর ও যুক্তির পথে যাহা পাই আমর! তাহাকে সত্য বনিদ্বা স্বীকার করিতে বাধ্য; 
তাই বলিয়া ঘুক্তির পাওদা ও সত্যকে পাওয়। এক নহে। সতাকে স্বীকার করানে৷ পর্স্ই যুক্তির সীনা ; 
উপলব্ধির জগত বুদ্ধির অতিরিক্ত কোনো শক্তির প্রয্নোদ্ন। থিতীয়তঃ, যতক্ষণ যুক্তিগুলি ঘুক্ি হিসাবেই 
মনে, অবস্থান করে ততক্ষণ সত্যের অনুভূতি ঘটে ন! ৷ সমস্ত খুক্তি সকল স্বাতস্্রা নিঃশেষে ঘূচাইযা এক 
বৃহৎ ওঁকো লীন হইবামাত্র চিত্তে সতোর স্পর্শ জাগে, তখনই বলা যায় ‘বুঝিয়াছি'। ইহাই অনস্বের 
সহিত বিজ্ঞানের সংঘোগ-মূহূর্ত॥ এইভাবেই প্রেমের প্যান বিজ্ঞান মাস্থবের বন্ধন মোচন করে। 

রবীন্দ্রনাথের ছুই প্রকার, জানার অর্থ এখন পরিষ্কার হুইয়া আলে । , “আমাদের জান! ছু রকমের, 
ভানে আলা আর অনুভবে জানা" জানে ঘাহা আনি তাহা সীমিত; অনুভবে আমরা অনস্থের সঙ্গে 
ঘোগ-্পর্শ পাইতে পারি। তর দিয়া, বৃদ্ধি দিয়া যে জানা তাহা জ্ঞানে জানা । তাহা অসুচবের ম্পর্শকে, 
তাকে, অনন্ত আনন্দকে আয়ত্ডে আনিতে পারে ৭! ৷ নিছক তব্ের জানা রবীশ্্রনাথের কাছে যথেষ্ট নহে। 
তরপারের উপলক্ধিকে তবের ছকে বুঝিতে গেলে বিভ্রাটই ঘটে, ছাঘ্াকে কারা বলিছ। ত্রাস্থি হয়। কবিগুরু 
এই কারণে বুস্িনির্ভর তবকে সপশ্ূর্ণক্পে গ্রহণ করিতে পারেন নাই; তাহার নিকট তব সতািন্সী 
হইতে পারে, কিন্তু চরদতার পুরস্কার তের নহে। তাহার অস্ত সত্যকে তবের আকারে প্রকাশ করা 
এবং বুদ্ধিগম্য করা তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ শুধু নহে, ইছা! ক্রটিসংকুল তাহা তিনি জানিতেন। 

রবীশ্রনাধের সত্যদর্শনের ও সত্যজ্জাপনের পথ কী তাহার আভাস ইতিমদধোই পাওয়। গিয়াছে। 
জানার দ্বিতীয় পদ্ধাটি তাহার, বন্থভবের জানাকেই তিনি তাহার জীবনে মানিয়াছেন। দর্শনসম্মত মূকিন 
পর যুক্তি সাদ্গাইয়| ধাপে ধাপে সত্যের দ্বারে আলা রবীন্দ্রনাথের নহে। লতা-উপলন্ধির প্রধান অবলগন 
তাহার অস্থভৃতি । 

“অমুতব’ কথাটির একটু ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। সাধারণত: অনুভব ও অহুন্ৃতির অর্থ হৃদ দিহ্া 
কোনো রল উপভোগ করা । অপরের দু:খ দেখিলাম, মনে বেদনাবোধ করিলাম, চোখ দিয়া অল ঝরিছা 
পড়িল; ‘পরে বলিল : ইনি হৃদত্তবান্‌ ব্যক্রি, তাই অপরের দুঃখ অন্থৃভব করিতে পারিলেন। অগ্ের সুখ 
দেখিয়। হৃষয়ে স্থখের ভাব স্ট হইল, হৃদয় দিছা অহুভব করিয়াছি বলিত্নাই অস্বের স্থুপে সুপী হইল!ম। 
গান ভালোবাসি, প্রভাতের আলো ভালো লাগে, সন্ধার নিস্তন্ধ অন্ধকার প্রাণে অবাক্ত বেদনার উত্তে্জনা 
আনিয়া দের_ ইহা আমার হৃদঘ্াছুকৃতির দান, হৃদয়ের একপ্রকার ভোগ। হনয়ের রসভোগকেই সচরাচর 
স্ছভব বা অছভূতি বলা হুইয়া থাকে । 

ইহার আর-একটি অর্থ আছে; কবিগুরুর উক্তি হইতেই ইহা বোকা ভালো ।-_ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একার্থশ বর্ষ 


“মন দিয়ে এই আগংটাকে কেবলই আমরা জানছি ॥ সেই জান। ছুই জাতের ৷ 

জ্ঞানে জানি বিধহকে ৷ এই জানায় জ্ঞাত! থাকে পিছনে আর ভর থাকে তার লক্ষ্যরূপে সামনে ) 

ডাবে জানি আপনাকেই, বিষয়টা থাকে উপলক্ষ্যক্তপে সেই আপনার সঙ্গে মিলিত ।”” 
“অস্ভব শব্দের ধাতুগত অর্থের যধ্যে আছে অন্প-কিছুর অমুসারে হয়ে ওঠা; শুধু বাইরে থেকে সংবাদ 
পাওয়া নন, অন্তরে নিন্দেরই মধ্যে একট! পরিণতি ঘটা ।*৯ 

এখানে ব্ৰচুভবের অর্থ জানা এবং আপন করিয়া জানা, অর্থাৎ আপনাকেই জান|। অহুভবে থে 
আপনাকে জান! তাহ! অন্ত কিছুর যোগে আপনাকে জানা! যেখানে আমি যেমন আছি তেমনি নিজেকে 
জানিতেছি সেখানে অস্থভবের অর্থ সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। অপর কিছুকে অনুভবে জানিতে গেলে অপর 
কিছুর মতো আপনাকে পরিণত করিতে হয়, অপর কিছুর মতে! নিজে হইয়া উঠিতে হয়, তখন এই 
হইয়া-ওঠা আপনাকে অহুচব করিয়! সত্যকে পাইতে পারা যায় । যাহা জানিতে চাছি, যাহার সত্য্বস্্প 
বুঝিতে চাহি, তাহার সহিত একাব্ম হইয়া! তাহাকে অথব! একাঝ্মতায় নৃতন নিজেকে জানিতে হইবে; 
তবেই হইবে অশ্থডবের ছানা । ইহাই হইবে চরম ছানা । 

অনুস্থৃতি হৃদয়ের ধর্ম, বুদ্ধির নহে । হৃদয়ের ধর্ম রসাশ্বাদ করা__ অভুভূতির সকল ক্ষেত্রেই রলাস্থাদ 
ঘটে। তপাপি হৃদয়াছুভুতিনু দুইটি স্তর আছে। প্রথম স্তরে শুধু রসভোগ, ভোগই লক্ষা, ভোগেই 
অন্থভূতির লমাপ্তি। সেখানে অনুভূতি ক্ষণিক, খণ্ডিত এবং পরম্পর হইতে শ্বতন্ত্। তথ্যের গ্তায ইহা 
টুব্রা টুক্রা ॥ ইহাদের সমাবেশে কোনো কোর স্ব হু না, আনন্দের স্পর্ণ ইহাতে থাকে না। ট্ক্র! 
অন্ুতৃতি ব্যক্তিগত পম্পদের স্তার সংকীর্ণ, ইহা! ব্যক্তিকেন্সিক, যে যেমনভাবে রসডোগ করিতে পারে খণ্ডিত 
অন্কৃতি তাহার কাছে সেইন্জপ। ইহাতে রসভোগীর নিজের মধ্যে কোনে! নৃতনত্ব জন্মলাভ করে না, 
ভোগের বস্তু বা বিধয় যেমন আছে তেষনিই থাকে, বাহির হইতে দেখার স্কাঘ ও সংবাদ-গ্রহণের প্যান হদরেয় 
বাছিরেই থাকিয়া যায়। খণ্ডিত অনুভূতি ও তাহার বন্ধ বা বিষরের মধ্যে থে রলসপ্বন্ধ থাঝে তাহা ছানার 
সকার পরিবর্তনশীল, রসভোগী ও রসকেন্্র বে কোনোটির পরিবর্তনে রসান্থাদও পৃথক হইয়। যার; আজ 
যাহা ভালো লাগে কাল তাহা নিষ্ষল হইতে পারে, আমার কন্যার বাধিত দৃষ্টি আমার চক্ষু অশ্রভারাক্রান্ত 
করিলে প্রতিবেশী-কন্তার আর্তনাদ আমার হৃদয় স্পর্শ না করিতেও পারে। ইহাই হইল টুক্রা অহনৃতি, 
হৃদয়ের প্রথম স্তর, অহ্ৃভবের অতি সাধারণ অর্থ । 

হৃদয়ের দ্বিতীয় স্তরে ভোগ লক্ষ্য নহে, ভোগ অতিক্রম করিয়া আনন্দের অনন্ত প্রবাহে যুক্ত হওয়াই 
ইহার পরিপৃতি। সেখানে অছুন্ৃতি বিশেধিভ নহে, ব্যক্তিকেন্দিক নহে, লকল বিশেষের মধ্যে বে কাটি 
রহিয়াছে তাহাকে স্পর্শ করে, তাহার সহিত একাত্ম হইয়। যার। ইহা নৈর্ব্যক্তিক পরিণতি । ইহাতে 
ভাতা ও জেরের মো, অন্থভবকারী ও তাহার বন্ধ বা বিষয়ের মধো সকল ব্যবধান অস্তহিত হয়) 
দুবীন্রনাের ভাহাথ ‘বাইরের পদার্থের যোগে কোনো বিশেষ রঙে, বিশেষ রসে, বিশেষ রূপে আপনাকেই 
বোধ করাকে বলে অন্চব কর1।'১- অনু বের পূর্ব মুহূর্তেও যাহা বাহিরের পদার্থ, গভীর ও ব্যাপক 
অনুমতির যোগে তাহার ‘বাহির’ ঘুচিয়া ধার়। বাহিরের দৃর্নিতে কেবল স্াতত্্যই দেখ! যাদব; একটি ফুল 
অপরটি হইতে পৃথক্__ পাপড়িতে, রঙে, গন্ধে, শোভায্ নানাভাবে পৃধক্‌। তথাপি বাহিরের এই পার্থকা 
অতিক্রম করিয়া বিশ্বের সকল ফুলের অন্তরে যে প্রাপাবেগের ও আনন্দের প্রকাশটি রহিয়াছে তাহা 


তৃতীয় 'দংখ্যা রবীন্র-রচনায় সত্য ও তব ১৩৫ 


আনিবার আন্ত বাহিরের দৃষ্টি যথেষ্ট নহে, তাহার জন্তু সেই নৈর্যক্তিক সর্বব্যাপী অহভৃতির প্রয়োজন । 
রবীন্ত্রনাথের নিকট অগ্থভব-ধোগই একমাত্র উপায় । 

রবীন্্নাখের পলা হইতে খণ্ড অহুভূতি ও তাহার অগ্ভুতির তুলনা করা যাইতে পারে। তাহান 
"ডাকঘর" নাটিকাটি ( ইহাকে কাবা বলিলেই ব! কী ক্ষতি ) হৃদরম্পর্ণী ছবির মালা। ইহাতে কত ছবি_ 
অমল ও মাধবদত, অমল ও দইওঘালা, অমল ও মোড়ল, অমল ও সুধা, অমল ও ঠাক্রদ। ইহাদের 
শ্রতোকটি রসিকচিন্তে বিবির রূসের অসুন্তৃতি জাগায়, হৃনর যেন আর সব তুলিয়া এক একটি দৃশ্য হইতে আক) 
বল পান করিতে থাকে । কিন্ত এই অহুন্ৃতি, এই রসপান ভোগেই সীমাবদ্ধ, একটি ছবি অপরটি হইতে 
ভোগের দিক দিয় স্বতন, ছবিগুলি নিছক এক-একটি ছবি, বিভির রসের আধার নাত্র। পণ্ডিত অমুচূতিতে 
ইহার বেশী পাইবার কিছু নাই। 

রবীজ্নাপের অন্থভূতি অন্ত কিছু লাড করিয়াছে এবং তাহারই প্রকাশের স্থপ এই ‘ডাকঘর’ লমস্ত 
দেশ ও সমস্ত কাল দুড়িয়। বানবচিতে মুক্তির একটি ব্যক্ত ক্রন্দন রৃহিয়াছে, রবীশ্রনাথের অন্থভবে তাহার 
সয়টি বাজিতেছে, জাগতিক ভাষার নকল ব্যর্থতা সবেও ডাকঘরে তদছলারে একটি মূল সর রহিয়াছে। 
লেই সুরে সতোর ম্পর্ণ আছে। ডাকঘন্রে সকল ছবির অন্তরে এই হুরটি, এই সত্যটি বর্তনান; ছবির 
সত রল এখানে গভীর আনন্দে বিশ্লািত, একাবন্ধ। ছবিওলির স্বাতত্ত্রা নাই, লব মিলিত হইয়া একটি 
এক্যকে প্রকাশ করিতেছে, ভোগস্পৃহা পার করিয়া সত্য-উপলব্ধিতে পৌছিঘা দিতেছে। ইহাই 
দুবীন্ত্রনাথের মন্থভব ও তাহার ভাষাগত প্রকাশ। 

রবীন্দ্রনাথ খণ্ডিত অন্কুতিকে সত্যের পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতেন না, ইহাকে তথাজাতীয বলিয়া 
জানিতেন। জীবনের স্বতক্ন সৃতি লইন্! ও তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া তিনি আত্মজীবনী লিখিতে 
রাজী ছন নাই । আস্মপীবনীতে তাহার সংগ্রতার পরিচ্ছ থাকা প্রয়োজন, অথচ স্বতঞ্র টুকরা স্মৃতি দিয়া 
কোনো! সমগ্রভাব প্রকাশ করা খায় না! জীবনস্মতির এক স্থলে অক্ষয় চৌধুরী মহাশবের হ্ৃদগ্বাবেগের 
উল্লেখ করিগা এন্ধপ উত্তেজনা সম্পর্কে কবি সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন | 'অক্ষয়বাবূ সম্বন্ধে তিনি বলিয্বাছেল, 
ধানের দিক দিয়া ধর্মে তাহার কোনো আস্থাই ছিল না, অথচ শুানাবিষয়ক গান করিতে তাহার দুই চক্ষু 
দিয়া আল. পড়িত। ... সত্য-উপলৰ্ধির প্রয়োজন অপেক্ষা হৃদপ্রাহুহূতির প্রয়োছন প্রবল হওদাতেই, 
ঘাহাতে সেই প্রয়োজন মেটে তাহা! দুল হইলেও তাহাকে গ্রহণ করিতে তাহার বাধা ছিল ন1।'১* 

জানা গেল রধীভ্রনাখের জানের প্রধান অবলম্বন অধও অন্থুভৃতি, একাব্মানুতুতি। এই পথের দৈর্ঘ্য 
নাই, ইহা বন নত্যে পৌছায়, তখন একেবারেই পৌছায় । ধাপে ধাপে মই বাহিয়া ওঠা ইহাতে নাই, 
ইহা বেন একেবারে নীলাকাশেই জয়লাভ। কোনো) শিশুতব ব] শারীর তর মায়ের আয়ত্তে নাই, অথচ 
আপন নষ্তানের তুচ্ছতম অস্থস্থতা তাহার চোখে কেমন করিঘা ধরা পড়ে। কোনো দুক্তির সম্বল না 
লইয়াই মাতা পুত্রকে জানিতে পারেন, তিনি উপলব্ধি করেন। সন্তানের স্বাস্থা অহুভয করিছ। মা 
তিরম্বার ফরেন, সতর্ক করেন, নানার্ূপ দৈহিক লক্ষণ খুঁদিা বাহির করিয়া আপন অভিজ্ঞত(-অস্লানে 
বর্ণনা করেন, বিবিধ প্রমাণে ও ঘুক্তিতে পুত্রের অহুস্থ অবস্থাটি প্রকাশ করিতে চান। মায়ের অনুহৃতি 
প্রথম, পরে আলে প্রকাশের চেষ্টা । 

রবীন্দ্রনাথ অন্থভৃতি-ঘোগে প্রথমেই সত্যকে উপলদ্ধি করিতেন, তাহার পর আপনাকে প্রকাশ করিতেন 


১৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


কাবো, প্রবন্ধে, সংগীতে । প্রথমেই সতোর উদ্ভাস, পরে আত্ম-প্রকাশ।_ ‘অধিকাংশ সতাই 
আমর! মনের মধ্যে আভাসর্ূপে পাই, এবং তার পশ্চাতে আমাদের মাথাটাকে প্রেরণ করে গড়ে পিটে 
তার একটা আগাগোড়া খাড়া ক'রে তুলতে চেষ্টা করি।'১২ সতোর স্পর্শ বা আভাস ঘখন পাওয়া ঘা 
তখন পোজাহ্‌জি মনের মধো অকশ্বাং পাওঘা যায়, কোনে! পথ বাহিম্বা নহে। আভাগের প্রকাশ তখন 
প্রয়োজন হইয়া পড়ে, আভাসকে আপনার কাছে স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ করিবার প্রেরণা বোধ হয়, তখনই 
প্রকাশের নানান্ধপ সাধনা চলিতে থাকে। আভাস নহে, ইঙ্গিত নহে, সত্য তাহার সম্পূর্ণ মহিদাস্ব ঘখন 
উপলব্ধিতে আসে তখন সমাধি ঘটে, তখন তাহা প্রকাশের অভীত। সত্যকে যখন আভাসে উদ্ভাসে 
পাওয়া যার তখনই তাহার প্রকাশ সম্ভব, নতুবা পূর্ণজ্যোতি: সত্য সকল প্রকাশের বাহিরে । অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে সতোর আভানই সম্ভব, সেইজন্ত তাহার প্রকাশের চেষ্টাও সম্ভব । 

প্রথমেই সত্যান্থভূৃতি_- ইহা কবিজনেচিত বা রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্টা বলিয়া বিবেচিত ন! হওয়া উচিত। 
রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ইহা থেষন বিজ্ঞানীদের সাধলাতেও তেষনি। যে-লফল বিজ্ঞানী যুগান্তর রচনা 
করিদ্বাছেল তাহার! সত্যকে আকস্মিক উদ্ভাসেই পাইয়াছেন, যুক্তির পথে পান নাই। পাওয়া-নতাকে 
যুক্তির দ্বারা নৃতন করিয় স্বীকার করিতে ও করাইতে চেষ্টা করিাছেন, কিন্ত সত্যের উপলক্ধি ঘটিয়াছে 
এ-মকল চেষ্টার পূর্বে । এ যুগের বিজ্ঞানী আইন্স্টাইন এই ভাবেই সত্যকে উপলক্ধি করিয়াছেন, তাহাকে 
প্রকাশ করিবার অন্ত নৃতন গনিত-পদ্ধতির আবিষ্কার সাধিত হইয়াছে পরে। সত্যোপলক্ষিতে কবি ও 
বিজ্ঞানীর ভেদ নাই, সত্যের সাক্ষাতে উভদ্বেই আখানিবেদিত । 

সত্যকে প্রকাশের প্রেরণা মানবচিত্তের একটি বিশেষত্ব । সতোর মধ্যেই প্রকাশের বেগ নিহিত 
আছে, প্রকাশ-বাতীত লতা বেন পুর্ণ হয় না। মানবচিত্ত তাই প্রকাশের প্রেরণায় অস্থির । সত্য 
বেখানে প্রকাশের অতীত লেখালে চিত্ত এক অব্যক্ত ‘বেদনা’ অন্ূডব করিতে থাকে । প্রকাশের চেণ্ট 
আছে, সিন্ধি নাই, এন্কপ অবস্থায় অবর্ণনীয় এক “বেদল/' কাবে চিত্রে সংগীতে ঝারিঘ্! পড়িতে থাকে_ 
'বেদন। কী ভাষা রে মর্মে মর্মারি গুগরি বাজে!’ সতোয় প্রকাশ যেখানে ঘটে, লে বে ভাবেই ঘটুক, 
সেখানে ভবের দানা-বাধা সম্ভব | কাব্যে, চিত্রে, সংগীতে, দর্শনে, গণিতে, সকল-জপ প্রকাশে নানাভাবে 
তত্ব থাকিতে পারে। 

বিজ্ঞানী ও দাশনিক প্রকাশের প্রেরণায় কত গনিত কত যুক্তি সি করিয্নাছেন তাহার সংখ্যা নাই। 
মহাকবি ও মহাশিমীদের স্বষ্টি আজিও থামে লাই । বিজ্ঞানী ও দার্শনিক মাহুবকে তব দান করেন, 
তত্র পথে সত্যকে স্বীকার করিবার আহ্বান আনান । মহাকবির পথ ভিন্ন, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ভিন্ন! 
তিনি তত্বের পথে মানুষকে ডাকেন নাই ; তিনি কাব্য, চিত্র, সংগীত সৃষ্টি করিয়াছেন কোনো! দার্শনিক 
তত্বের অন্ত নহে। তাহার স্থষ্টি, তাহার প্রকাশ অসুভবে। যদি তিনি মাম্বঘকে ডাক দিয়া থাকেন 
তিনি ভাকিয়াছেন লতাকে কেবলষাত্র স্বীকার করিবার ব্ন্ত নহে, সত্যকে উপলন্তি করিবার গন্ত । তাহার 
আহ্বান অমুভূতির আহ্বান, কারণ তিনি অহুভবযোগী । 

রবীন্্লাথ আ্বীবনের একাধিক শুভ মূহুর্তে সত্যের স্পর্শ-লাভ করিদ্বাছিলেন, তাহাকে প্রকাশের পীড়াও 
অনুভব বরিঘাছিলেন। সেইন্রন্ত তাহার কাবে, সংগীতে, চিত্রে নানা বেশে তত্ব থাকিবেই । কিন্ত 
তাহার সৃষ্টিতে থে একটি অব্যক্ত বেদনার হুর লাগিমা আছে, থে বরে প্রকাশাতীত সত্যোপলন্ধি পথ 


তৃতীয় সংখা রবীনদ্ররচনায় সতা ও তব 


খু'জিতেছে, তাহাতে বুদ্ধিজীবীর কিছু পাইবার নাই ; কারণ সেখানে সীমাবদ্ধ প্রকাশ নাই, তবও নাই । 
রবীন্্রনাথ তর লিখিবাহ্ব দন্তই কিছু লেখেন নাই। তথাপি সত্যকে ভাষায় বেখানে প্রকাশ করিবার 
সাধনা করিঘাছেন তব্যন্ধানীরা সেখানে বহুকাল ধরিয়া বহু অদূলা মণিররের অন্বেষণ করিতে পারেন, 
বআশাভন্ের আশঙ্ষা নাই । 
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রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ 


এব ১। রামায়ণ 


কোন্‌ মান্বাম়গ কোথা নিত্য 
শ্বর্ণ-বলকে করিছে নৃতা, 
তাহারে বাধিতে লোলুপচিত্ত 
ছাটিছে বৃদ্ধ-বালকে । 
-_ লগরলংগীত, চিত্রা 
রবীঙ্জনাথের এই উক্তি আধুনিক ও প্রাচীন উভয় কালের পক্ষেই সত্য, এটা কবিকল্পনামাত্র ননু। 
“রক্তক্রবী’ নাটকের (প্রথম সংস্করণ) প্রস্তাবনান্ব্রামায়ণের গৃডার্থনিণঘ-প্রলঙ্গ তিনি বলেছেন, “কুষি ঘে দানবীয় 
লোভের টানেই আত্মবিশ্বত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারই বৃত্তান্তটি গ!-ঢাক! দিছে বলবার অন্যেই সোলার 
মাযামূগের বর্ণনা আছে' | মানাবী শ্বণ্বগের এই গৃডার্থ সন্ধে হুঘং বান্মীকিও থে সচেতন ছিলেন তার 
আভাল আছে রাহায়ণেই । “শীতাহরপের কাল হচ্ছে হেমন্ত খত) তখন চতুর্দিকের বনকূমি শিশিরাচ্ছর ও 
যবগোধূমমক্তিত, আর পূর্ণততুল ধাক্তসীর্যের সোনার আভার দিগন্ত উদ্ভাসিত। সংবহরের মধো এই হেমন্ত 
ক্তুটাই ছিল স্বামের প্রিয় প্রতু, অথচ এই প্রতুতেই সীভাহরণ ঘটল প্রেবলগ্রতাপ রাবণের হাতে। এ 
ব্যাপারটা তাংপর্যহীল নয় বলেই মনে হুয়। আর এই দুর্ঘটনা হুল ্বর্ণময় মাদবাম্্গের লোভে, এটাও 
সম্ভবতঃ নিরর্থক নয । এই শ্বর্ণ্বগ যে মরীচিকামর, তাও একটি নিতা মতা । এই হ্বণর্মরীচিকাকেই 
আধুনিক কবি বলেছেন “স্বর্ণবলক’ । প্রাচীনকালে বা আধুনিককালে, যখনই ধনের লোভে ধান অডিনূত 
হয়েছে, ঘখনই ধানের স্বর্ণকান্তি ধনের শ্বর্পকান্তির কাছে হার মেনেছে, তখনই ঘটেছে অকল্যাণ। শ্বর্ণ- 
স্ব্ন্ণী মারীচ থে শ্বর্ণময় ধন্লম্পদেরই প্রতীক, তার আভাস পাওছা যায় মায়াগ্ুগের বর্ণনাতেই । রাবণ 
মারীচকে বলছেন,_ 
লৌবর্ণন্বং মৃগো ভূত্বা চিত্রো বূজভবিন্দুভিঃ । 
আশ্রমে তঙ্ক রাষন্ত সীতাছা; প্রমুখে চর) 
প্রলোভয়িত্ব। বৈদেহীং ঘখেষ্টং গন্ধমর্থসি ॥ __আরপাকীগু ৪%১৭-১৮ 
'রিজতবিনুচিত্িত সোনার মুগ হয়ে তুমি রামের আশ্রমে গিথে সীতার সন্মুখে বিচরণ কর। অতঃপর 
সীতাকে প্রলুন্ধ করে তুমি যেখানে ইচ্ছ! চলে যাবে৷ 
এই বর্ণনার মধোই হ্র্দরৌপোর লোভের ইঙ্গিত প্রচ্ছহ রয়েছে । এই বর্ণনাটা! আরণাকাণ্ডের অন্তত্রও 
(৮১৮) পাওয়া ঘায়। এই কাণ্ডের ছিচত্বারিংশ সর্গে 'রতুমন ্ঈগ' সম্পর্কে 'রূপ্যধাতু'র উল্লেখও আছে । 
তা ছাড়া আছে,_ 
মনোহ্রস্বিদ্ববর্ণো রক্ৈর্ননীবিধৈবৃ তি: ।- - 
রৌপোবিন্দশতৈশ্চিত্রো ভূত্বা চ শ্রিহদশনঃ ॥ _-আরণ্যকাগ্ড ৪২/১৯,২২ 





[| 
তৃতীয় সথ্যা রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ 
পরবর্তী সর্গে ‘হেমরাজতবর্ণে'র কথা আছে। বোঝ যাচ্ছে:_পরিপূর্ণ হেমস্বের পকশস্তের সোনার 
পরিবেশের মধো ধনরর-সোনারূপার লোভেই অকল্যাণ ঘটেছিল, রাৰায়ণের এ ইঙ্গিত অষ্পষ্ট ন্ 2 


অলোক 


১৯১২ লাল লিপিত ‘যাত্রার পূর্বপত্র' প্রবন্ধে (পথের সফর) রবীন্দ্রনাথ এই অভিমত বাক্ত করেন ছে, 
বৌনষধর্মের অন্াদন্নকালে (অর্থাৎ অশোকের সময়ে) এবং তৎপরবর্তী যুগে ডারতবর্ধ হখন প্রেদের ত্যাগ" 
ধর্মকে বরণ করে নিয়েছিল তখন নিজের প্রাণ ও আরাম তুচ্ছ করে ভারতীয় ধর্মাচার্গণ দুর্গম পথ উত্তীর্ণ 
হয়ে মালববল্যানের জন্টে অকাতরে দুঃখ বহন করেছেন এবং ভারতবর্ষে সেছিন প্রেম আপনার ছুঃগন্থপকে 
বিকাশ করেই ভকগণকে 'বীর্ঘবান্‌ মহৎ মনুস্যতের দীক্ষা" দান করেছিল। বুদ্ধদেব ও অশোকের পর্মপ্রেরণার 
প্রভাব সম্বন্ধে রবীম্্নাথের এই অভিমত দীর্ঘকাল পরেও নানা উপলক্ষো প্রকাশ পেয়েছে । ১৯৩ সালে 
(বাংলা ১৩৪২ ষ্ঠ ৪, বৈশাখী পূৰ্ণিমা তিথি) কলকাতায় প্রীধ্মরাছিক চৈতাবিহারে বৃদ্ধজস্মোংসব- 
অম্ুষ্ঠানের সভাপতিরূপে রবীশ্রনাধ যে ভাষণ দেন, তাতেও অুর্ূপ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে স্পষ্ট ভাঘায়। 
ভাঘনটি ‘বুদ্ধদেব' নামে প্রকাশিত হ প্রবাসী পত্রিকায়; এটি এখনও গ্রন্বতূক্ত হয়নি। তাতো্তিনি বলেন 

ভগবান বৃদ্ধ তপস্তার আসন থেকে উঠে আপনাকে প্রকাশিত করলেন। তর লেই প্রকাশের আলোকে 
সতাদীধিতে প্রকাশ হল ডারতবর্ধের। সানব-ইতিহালে তার চিরস্বন আবির্ভাব ভারতবর্ষের ভৌগোলিক 
সীম! অতিক্রম করে ব্যাপ্ত হল দেশে দেশান্তরে,। ভারতবর্ষ তীর্থ হয়ে উঠল অর্থাং স্বীকৃত হল সকল দেশের 
দ্বার!, কেনন! বুদ্ধের বাণীতে ভারতবর্ষ সেদিন স্বীকার করেছে সকল মাহ্যকে ৷. তিনি এসেছিলেন সকল 
মানুষের জন্রে, সকল কালের জন্তে। তিনি মাস্থবের কাছে সেই প্রকাশ চেয়েছিলেন যা ছুংসাধা, ঘা 
চিরজাগন্ধক, ঘা! সংগ্রাসদযী, ঘা বন্ধনচ্ছেদরী। তাই সেদিন পূর্ব মহাদেশের হুর্গমে দুন্তরে বীর্ধবান্‌ পূজার 
আকারে প্রতিষ্ঠিত হল তার জযধ্বনি,_ শৈলশিখরে, মরুপ্রান্তরে, নির্ধন গুহায় ) 

এর চেখে মহত্তর অর্থা এল ভগবান বৃদ্ধের পদমূলে যেদিন রাজাধিরাজ অশোক শিলালিপিতে প্রকাশ 
করলেন তার পাপ, অহিংস ধর্মের মহিম! ঘোহপা করলেন, তার প্রণামকে চিরকালের প্রাঙ্গণে রেখে গেলেন 
শিলান্তস্তে । এত বড় রাজ! কি জগতে আর কোনো দিন দেখা দিয়েছে? লেই রাজাকে মাহায্মা দান 
করেছেন থে গুরু তাকে আহবান করবার প্রয়োজন আজ যেমন একান্ত হয়েছে এমন লেদিলও হয়নি যেদিন 
তিনি জন্মেছিলেন এই ডারতে। __প্রবানী, ১৩৪২ আষাঢ় __ 

এই যে সকল কালের সকল মামুবের কল্যাণসাধনের প্রেরণা, অশোকের অছ্শাসনেও তার প্রকাশ 
ঘটেছে বার বার। যেখন-_ নাস্তি হি কংমতরং সর্বলোকহিতৎপ! (বষ্ঠ পর্বতলিপি), অর্থাৎ ‘সর্বলোকের 
হিতসাধন অপেক্ষা সহরর কর্ম নেই’ । বৌদ্ধধর্মের ল্বন্ধে সাধারণের ধারণা এই ঘে,__ এ ধর্ম দুর্বলতাকেই 
্রশ্র্ দেয়, তাতে বীর্ষের স্থান নেই । ' কিন্তু রবীজ্রনাথ মনে করেন কঠিন বীর্ষের উপরেই তার প্রতিষ্ঠা । 
ঘে প্রেমমহ ত্যাগের আবেগ মামুধকে মানবকল্যাণের জন দেশে দেশান্তরে হূর্গমে ছুত্তরে অভিযান করতে 
প্রেরপা দে, নিজের প্রাণ ও আরামকে তুচ্ছ করে দুঃখের মহত্বকে বরণ করতে শিক্ষা দরে, সেই ত্যাগ প্রতি 
প্রেমের বীর্ঘবত্তার তুলনা কোথায়? এই প্রেমের বীধই দুঃসাধ্যলাধনে, সংগ্রামজয়ে ও সমস্ত বন্ধন ছেদনে 
মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ সার । এই 'অমেয় প্রেমের মত্ত হচ্ছে 'বৃদ্ধের শরণ লইলাম' । এই মহামস্ত্রের প্রভাব ও 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


প্রেরণ। কতধানি, তার পরিচ্ছ রবীজ্বনাখই দিয়েছেন তার বোরোবূতুর ও সিয়াম কবিতায় (পরিশেষ 
কাবো)। এই দ্বিতীয় কবিতাটি থেকে একটি অংশ উদ্যত করছি।-_- 
তিশরণ মহাম্্ যবে 
বন্সন্ত্ররবে 
আকাশে ধ্বনিতেছিল পশ্চিমে পূরবে, 
মর্ষপারে শৈলতটে সমৃত্রের কুলে উপক্লে, 
দেশে দেশে চিততস্থার ঘবে দিল খুলে 
আনন্দদুখর উদ্বোধন, 
উদ্ধাম ভাবের ভার ধরিতে লারিল যবে মন, 
বেগ ভার ব্যাপ্ত হল চারিভিতে, 
ছুঃসাধা কীতিতে কর্মে চি্রপটে মন্দিরে মৃতিতে, 
আত্মহানসাধনম্ুতিতে, 
উচ্জৃসিত উদার উক্তিতে, 
স্ার্থঘন দীনতার বন্ধনমুক্তিতে,_ 
সে মন্ত্র অযৃতবাণী, হে সিয়াম, তব কানে 
কবে এল কেহ নাচি জানে 
অভাবিত অলক্ষিত আপনাবিস্বত শুভক্ষণে 
দূরাগত পাস সমীরণে ॥ 
__পরিশেধ, লিয়াম__ প্রথম দর্শনে (১৯২৭) 

ত্রিশরণ মঙ্্ের প্রেরণার এই বে মাহহ মরগ্রাস্তরে শৈলশিখরে সমূত্রের কূলে উপকূলে দেশে দেশে বিচিত্র 
কর্মে, মন্দিরে যৃতিতে চিত্রপটে, দুংসাধা কীতির অর্থা ভগবান্‌ বৃক্তকে নিবেদন করেছিল, রবীন্রনাথের মতে 
তার চেঝেও মহর অর্ঘ্য রচনা করেছিলেন রাজাধিরাজ অশোক । অশোক নিজের অস্থরের হিংগাকে 
দমন করে সর্বজগতে অহিংস! প্রেম ও কল্যাণের পর্ম প্রতিষ্ঠার ব্রত ধারণ করলেন। বৃদ্ধের চরণে এর চেয়ে 
মহবর অর্থা আর কি হতে পারে? মরুপ্রান্তরে শৈলশিখরে লদৃদ্রকূলে বিচিত্র কর্মকীতি প্রতিষ্ঠার চেয়েও 
এই চিত্তমার্জনার ব্রত যে মহত্তর ছুঃসাধাতহ এবং অধিকতর ত্যাগ ও বীর্ঘবঝার পরিচান্গক, তাতে কি 
সন্দেহ আছে? 

১৯৪* লালে হিল্ড! বেলিগ্য্যান নামে একজন ইংরেজ লেখিকা ভারতবর্ষের মৌর্ধরাজবংশের কাহিনী 
অবলম্বনে একটি এতিহাসিক উপস্তাস প্রকাশ করেন। বইটির নাম When Peacocks Called 
রবীজ্্রনাথ এটির একটি ক্ষত ভুমিকা লিখে দেন মৃত্যুর ভন্নকালমাত্র পূর্বে (১৯৪*)। ওই ভূমিকাটিতেও 
‘অশোকের রাজত্বকাল সন্বদ্ধে তার পূর্বের, অভিমতই সংক্ষিপ্ত অথচ সুদৃঢ় ভাষার পুনঃপ্রকাশ পেয়েছে।-_ 

In an age of fratricide, aided by intellectual dehumanization in 15185 
areas of the world, it is difficult to restore the calm air so necessary for the 
realization of great human ideals. Hilda Seligman has chosen in her book 


রং 
তৃতীয় সংখ্যা রবীন্্প্রসঙ্গ 
to reveal the organisation side of ও great humamisnt which came with king 
Asoka of India. My good thoughts go with the author in her venture to 
present aucient Ioudia through its message which hasa perennially modern 
siguificance. 

বিশেষভাবে লক্ষণীয় কখাশুলি বক্রাক্ষরে চিহ্নিত করে দিণাঘ। ঘোরতর ধৃক্তবিগ্রহের প্রভাবের মধোও 
অশোক যে মহং মানবিক আদর্শ স্থাপন করতে সনর্থ হয়েছিলেন, আদ 9 তা জগতের অভীষটস্থানীঘ হয়ে 
ররেছে। শুধু তাই নত, তংকালে অশোকের কর্মপ্রেরণা বিশ্ববাসীকে বে বীর্ষবান্‌ ‘নহং মনথস্থষের' দীক্ষা 
গ্রহণ করতে আহ্বান করেছিল, আজকের দিনেও তার মহনীরতা কিছুমাত্র কমেনি; কারণ বৌন্ধধর্ণের 
অস্াদয়কালে অশোকের সাধনাপুষ্ট ওই মহৎ মনুস্তত্বের আবশশ 'চিপ্রকাপের আধুনিক" অর্থাৎ চিগ্বন। তাই 
দেখি মহৎ মন্তত্বের প্রেরণাদাতা হিলাবে অশোকের সঙগদ্ধে ১৯১২ সাপে ববীশ্রনাধ থে শ্রদ্ধা প্রকাশ 
করেছিলেন, মৃত্যুর অচকাল পূর্বে ১৯৪* সালেও তার সে শ্রন্ধা সম ভাবেই উচ্ছল ছিল 


৩। শিবাজী 


শরৎকুমার বার-প্র্ঠিত 'শিবাছী এ মারাঠাজ্জাতি'-নাবক গ্রন্থের ভুমিকায় (১৯০৮) রবীহ্ছনাথ লেখেন, 
“ভারতবর্ষের থে ইতিহাস আমরা বিদ্যালছে পড়িত্বা থাকি তাহ! রাজাদের জীবনবৃতাস্ত, দেশের ইতিবৃত্ত 
নহে ।' "তাহা পড়িয়া আমাদের কৌতুহল চরিতার্থ হইতে পারে, কিন্ত আমানের এতিহাসিক শিক্ষা লাভ 
হদ্ব না।* কি নিত্মে কিলের প্রেরণায় জাতি গড়িয়া উঠে, কিসের শক্তিতে তাহার উন্নতি পটে, ঘরের 
দৃষ্টান্ত লইয়া ঘদি কেহ নেই তবের আলোচন! ডারতবর্ষে কহিতে চাক, তবে কেবলমাত্র মারাঠ| ও শিখের 
ইতিহাস তাহার সন্বল।' বলা বাছলা মারাঠা-ইতিহাসের প্রাণপ্রতিঠাতা হচ্ছেন শিবাদী। শিবানী 
সন্ধে রবীন্্রনাথ কি অভিমত পোষণ করতেন, তার মতে শিবাজীর ইতিহাস আমাদের জন্যে কি শিক্ষ! 
বহন করে, তা জানবার কৌতুহল শ্বাভাবিক। রবীন্ত্রনাখ এতিহাসিক নন। তাই এ বিষয়ে তার 
অভিবতের মূল] কতখানি তাও দেখা প্রয়োজন । এ বিধয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। 
তাই হব একটি মাত্র দিকের আলোচনা করেই নির্ত হব 

শিষাজী লক্বদ্ধে রবীন্দ্রনাথ সবপ্রথম কোন্‌ সময়ে ও২হুকা অনুভব করেন বলতে পারি না। তীর ‘গুরু 
গোবিন্দ' কবিতার (মানসী কাবা) রচনাকাল ১৮৮৮ সাল। সুতরাং তার কাছাকাছি সময়েই তিনি ডারত- 
ইতিহাসের অন্তত মহানায়ক শিবাহ্ীর কাধকলাপ সদ্বন্ধে অগ্রহাবিত হয়েছিলেন বলে ধরে নেওয়া! ঘাস । 
কিন্ত 'কখা' কাবোর অন্তর্গত ‘প্রতিনিধি' (১৮৯৭) কবিতার পূর্বে তার কোনো রচনাতেই শিবাস্ীর কথা 
পেয়েছি বলে যনে পড়ছে ন|। ওই কবিতাটিতে শিবানীকে ধর্মগুরু রামদালের (১৬৮৮১) প্রতিনিধিক্তপে 
চিত্রিত করা হয়েছে । রাজশিক্রের প্রতি গুরুর নির্দেশ এই_ 


তোমারে করিল বিধি 


ভিক্কুকের প্রতিনিধি, 
রাজোশ্বর দীন উদাসীন; 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


পালিবে হে রাজধর্ম 
জেনে| তাহা মোর কর্ম, 
রাজা লয়ে রবে রাজাহীন। 

আচার্থ যদুলাথও এই কাহিনীটিকে অনৈতিহা্গিক বলে প্রত্যাখ্যান করেননি। তাঁর বাংল! শিবাজী 
পরন্থে (ত্রয়োদশ অধ্যায়, পৃ ২৪*) আছে 

ব্রাজোর প্রকৃত স্বত্বাধিকারী যধন এক সর্যাসী, তখন লেই স্যাসীর গেক্ুদা-বঙ্থ শিবাদীর রা্পতাকা 
হইল-_ ইহার নাম ‘ভাগবে বাণ্ডা'। 

এই কাহিনীর এতিহাসিক ভিত্তি ঘাই হুক, এব দ্বারা রাঞ্জাহিসাবেও শিবাম্ীর ধর্মনিঠতা সুচিত হচ্ছে 
সন্দেহাভীতরূপে। রবীন্রনাথ শিবাজীর এই ধর্মনঠতার হারাই আকৃষ্ট হয়েছিলেন; তায় পরবর্তী রচনাতেও 
তার প্রঘণ আছে। 

‘প্রতিনিধি’ কবিতাটি থে সময়ে রচিত হয় তার কাছাকাছি সময়েই মহারাষ্ট্র দেশে 'শিবাছী-উৎসব" 
অহ্থাঠানের রীতি প্রবর্তিত হয়। তার অল্পকাল পরেই সখারাম গণেশ দেউস্বরের উদ্যোগে বাংলা দেশেও 
শিবাদী-উংলব অনুষ্ঠানের আগ্রহ দেখা দেছ। বাংল। দেশে প্রথম শিবাছী-উৎলব অনুষ্ঠিত হয় ১৯*২ সালে । 
ববীজ্জনাথও অচিরেই এই উৎসবের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। ১৯*৪ গালের উৎসব উপলক্ষো লখারাম 
গণেশ দেউন্কর ‘শিবাজীর দীক্ষ' নামে একটি পুস্তিকা লেখেন এবং এটি শিবামী-উৎসব-সমিতির দ্বারা 
বিনামূলে৷ বিতরিত হচ্ছ। এই পুস্তিকারই ভূমিকা-্বন্তপ রবীন্দ্রনাথ 'শিবাছী-উৎসব' নামক বিখ্যাত 
কবিতাটি লিখে দেন। এই কবিতাটিতেও তিনি শিবাদীর বীধময্ ধর্মনিষ্ঠতার উপরেই জোর দিলেন; 
তার কর্মকীতিকে তিনি 'পুণাচেষ্টা' ও 'সত্যসাধন' বলে বর্ণন| করলেন, তাকে আধা! দিলেন 'রাছতপন্ী 
বীর’ ও ধর্মরাজ' । আর, ঘোষণা করলেন শিবাজীর আদর্শ হ্বীকারের সংকল্পবচন।-_ 

সেদিন শুনিনি কখাঁ_-াজ মোয়া! তোমার আদেশ 
শির পাতি লব। 

কণে কে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে স্বদেশ 
ধ্যান্ষঞ্জে তব। 

ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী বলন_ 
দরিদ্রের বল। 

“এক ধর্মরাজা হবে এ ভারতে' এ মহাবচন 
করিব সম্বল ৪ 

এখানেও “ভাগবে কাণ্ড, ভাগবত পতাকা, উন্নযনের কথ! পাচ্ছি, আর পাচ্ছি সমর ভারতে এক 
ধর্মরাছা প্রতিষ্ঠার আদর্শ। এই কবিত1 রচনার কয়েক মাস পরে লিখিত ‘ধর্স্মপদং' প্রবন্ধেও (বঙ্গদর্শন, 
১৩১২ হৈষ্ঠ) দেখি রবীন্দ্রনাথ ধর্মনিষ্টাকেই শিবানীর কর্মশাধনার মূলকথা বলে স্বীকার করেছেন ।__ 

আমাদের দেশে যোগলশালনকালে শিবাীকে আত্রঃ করিত্বা খন রাষ্টচে্! মাখ! তুলিয/ছিল, তখন 
লে চেষ্টা ধর্মকে লক্ষ্য করিতে ভুলে নাই ৷ শিবালীর ধর্মগুর রামদাল এই চেষ্টার প্রধান অব্লখন ছিলেন। 

-স্পন্মপদ্গং (১৯৯৪), ভারতবর্ষ 


তৃতীয় সংখ্য! রবীন্দরপ্রসঙ্গ 


এই বে ধর্মপ্রতিষ্ঠ রাষ্ট, তাকেই শিবাজী-উৎলব কবিতার বলা হয়েছে “ধর্ময়াজ্া' এবং এইই শিবাজীকে 
বলা হযেছে ধর্মযান্' | প্রশ্ন হতে পারে-_ শিবাজীর ধর্ম কি সাম্প্রদাধিক হিন্দুধর্ম নয়, এবং তার ধর্মরাজ] কি 
ছিন্দন্বয়াজা ন ? যদি তাই হয়, তবে শিবাদীকে আধুনিক কালে 9 আদর্শ বলে স্বীকার করা! যায় কিরূপে ? 
বস্তুত: 'শিবাতী-উৎলব' কবিতাটির জন্যে রবীঞ্জনাধের বিরুদ্ধেও হিন্দুলাম্প্রদায়িকতার অডিধোগ আনা 
হয়েছে। বরবীঙ্জদীবনী-রচয়িত। প্রডাতকূমারও সাস্প্রদাত্রিকতার বিচারে এই কবিতাটির মধ্যে “দুর্বলতা 
আছে বলে মনে করেন। হিন্দু সাস্প্রদান্ধিক মনোভাবসম্প্ ব্যক্তির! শিবাদ্রী তথ| শিবান্ী-উৎলব কবিতা 
সন্বন্ধে কি ভাব পোষণ করেন বা করতে পারেন তা আমাদের বিচার্ধ নয়। ইতিহাস বিবাদী সঙগদ্ধে কি 
বলে দেব! প্রয়োছন। 
যন্লাথ-কৃত শিবানী গ্রন্থে (ত্রত্বোদশ অধ্যার) আছে রামদাস এক পত্রে শিবাঢীকে সম্বোধন করে 
বলেন,-_হে ধামিক বীর,” * পৃথিবী তোলপাড় হুইদ্বাছে; ধর্ম লোপ পাইয়াছে।' ধর্ম সংস্থাপনের ছন্ত 
নিজ কীতি অসহ রাখিও। অত:পর হছুলাথ নিজে বলছেন,_ 
শিবাজী শেষবন্ধলে রাজকার্ধে লর্বদা স্বামীর উপদেশ লইতেন। রামদাসের শিক্ষার ডক্রিযোগ ও 
কর্মযোগের অনির্চচনীয সামন্ত হুইয়াছিল। তাহার জীবনের দৃষ্টান্ত এবং জটিল য়াজনৈতিক সমস্তায় 
শিবান্দীর প্রতি উপদেশ মহারাষট্থাদীনতার সাধনাকে শিদ্ধি সহজ পণ্রে আনিয়া দে। রামদাসের 
ধর্মশিক্ষাকে ‘ফলিত ভগবদ্গীতা' বলা যাইতে পারে; তাহার শিল্প গীতার ভীবদ্দৃাস্ত ছিলেন। 
-_শিবান্বী, ত্রয়োদশ অধ্যা্ 
“শিবান্ী-উৎসব’ কবিতায় (১৯৪) রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 
বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্থা বলি কনে পরিহাস 
অটহান্তরবে, 
তব পুপাচেষ্টা যত তক্করের নিশ্ষল প্রয়াস 
এই জানে সবে) 
অগ্নি ইতিবৃত্তকখা, ক্ষান্ত কর মুখর ভাষণ । 
ওগো মিখ্যামরী, 
তোমার লিখন 'পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন 
হবে আজি জরী। 
ঘাহা হরিবার নহে তাহারে কেমনে চাপা দিবে 
তব বাঙ্গবাণী। 
থে তপস্তা সত্য তারে কেহ বাধা দিবে না ত্রিদিবে, 
নিশ্চয় সে জানি ॥ 
এই উক্তি কবিমনের উচ্ছাসমাজ নয়। রবীন্দ্রনাথ যে এ কথাকে ওঁতিহাসিক সত্য বলে মনে করতেন 
তার প্রমাণ আছে। পূর্বোক্ত ‘শিবাজী ও মারাঠা্গাতি” গ্রন্থের ভূমিকায় (১৯*৮) তিনি এফ স্থানে 
বলেছেন”_ 
মারাঠায় ধর্মান্দোলনে দেশের সমস্ত লোক একত্র মখিত হুইতেছিল। শিবাজীর প্রতিভা সেই মন্থন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বৰ্ষ 


হইতে উদ্ধৃত ইইয়াছে। তাহা! সমস্ত দেশের ধর্মোখোধলের সহিত জড়িত, এই জন্তই দ্বেশের শক্তিতে তিনি 
ধন্ত ও তাহার শক্তিতে দেশ ধন্ত হ্ইয়াছে। 

ঘদি এ কথ। সত্য হইত যে, শিবানী প্রতিভাশালী দন্থামাত, তিনি নিভের স্র্থপাধল ও ক্ষমতাবিত্তারের 
জর্জ অনামান্ত কৌশল প্রয়োগ করিছাছিলেন,_ তবে তাছার সেই দস্থাতাকে অবলম্বন করিয়া কখনই সমস্ত 
যারাঠাজাতি এক হইয। উঠিত না৷ বিশেষতঃ শিবাজী যখন অওরঙ্গজেবের জালে জড়িত হইয়া বন্দী 
হইয্াছিলেন এবং দীর্ঘকাল তাহাকে রাজা হইতে দূরে ধাপন করিতে হইয়াছিল, তখনও ঘে তাহার কীতি ভাঙিগ্রা 
তৃৰিসাং হয় নাই, তাহার একবাআ কারণ লমস্ত দেশের ধর্মবুদ্ধির সহিত তাহার চেষ্টার যোগ ছিল। বস্তুত 
তাহার সাধনা সমস্ত দেশেরই ধর্মনাধনার একটি বিশেষ প্রকাশ । এই ধর্মলাধনার আহ্বানেই খণ্ড খণ্ড মারাঠা 
আপনার বিচ্ছিন্ন শক্তিকে একত্র সন্মিলিত করিয়া মঙ্গল উদ্দেশ্যের নিকট নিবেদন করিতে পারিয়াছিল, লুঠনের 
ভাগ লইয়া ক্ষমতার ভাগ লইঘ! পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করে নাই । --শিবাদ্রী ও মারাঠাজাতি, ভূমিকা 

এর থেকে বোকা যায় কেন রবীন্রনাথ শিবাজীকে “ধর্মযাছ' ও তার আকাক্ক্ষিত রাজাকে 'ধর্মবাজা' 
আধ্যা দিয়েছিলেন । শিবাজীর ধর্ম ও ধর্মরাছোর আদর্শে সা্প্রদান্বিক সংকীর্ণত| ছিল কি না তাও দেখা 
দরকার। প্রথমেই দেখতে হবে রবীজ্ঞনাথ নিজে “ধর্ম” কথার দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন । উক গ্রন্থের 
ভূমিকাতেই মারাঠাশকিন্ উত্যুন-পতনেত্র কারণ বিশ্লেষণ উপলক্ষ্যে তিনি বলেন, 

অবশেষে বন একদিন এই ধর্মলাধনা স্বার্থনাধনে বিকৃত হইথা গেল, খন সমস্ত দেশের শক্তি আর একত্র 
মিলিতে পার্জিল না, তখন পরস্পর অবিশ্বাস ঈর্ বিশ্বাসঘাতকতা বটগাছের শিকড়জালের মত মারাঠা- 
প্রতাপের বিশ।ল হর্মাকে ভিত্তিতে ভিত্তিতে দীর্ঘবিদীগ করিব! দিল। ধর্ম সমস্ত জাতিকে এক ফরিঘাছিল 
এবং স্বার্থ ই তাহাকে বি্িষ্ট করিয়! দিদ্যাছে”_ ইহাই মারাঠা অত্যুথান ও পতনের ইতিহাস ।- ধর্মের 
উদার এক] দেশের ভেববুদ্টিকে নিরন্ত করিয়া দিলে তবেই দেশের অন্তনিহিত সমন্ত শক্তি একত্র মিলিত 
হইয়া! অভাবনীয় সফলতা লাভ করে, ইহাই মহারাষ্র-ইতিহাসের শিক্ষা; ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে প্রবল 
প্রতাপও আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না । _ শিবাজী ও দারাঠাজাতি, ভূমিক! 

অর্থাৎ 'ধর্মো রক্ষতি রক্ষিত;, হত এব হস্তি' । এই হচ্ছে রযীন্্রনাথের অভিমত এই ধর্ম হচ্ছে নিত্য 
ধর্ম বা বিশ্বজনীন ধর্ম; এ ধর্মের সঙ্গে সাম্প্রদারিকতার কোনো! সম্পর্ক নেই । বে বুদ্ধি মাছ্যকে স্থার্থত্যাগে 
প্রণোদন! দেয়, সমস্ত ডেদবিভেদ লঙ্ঘনে সহায়তা করে, তাকেই তিনি বলেন ধর্মবৃদ্ধি। এই ধর্মের বিপরীত 
এবিধর্ম” নছ, এর বিপরীত ‘অধর্ম'। 

অধর্ষে পৈধতে তাবৎ ততো! ভত্রাণি পশ্ঠতি। 
ততঃ সপরান্‌ জয়তি সমূলগ্ব বিনম্তাতি ॥ 

এটি হচ্ছে ববীন্র্শনের একটি গোড়ার তব, এ কথা আজ সুঁবিদিত। মাহাঠা-ইতিহাস থেকেও তিনি 
এই তবের শিক্ষাই পেছ্বেছেন। বতদিন ষারাঠাশক্তি ধর্মাশ্রবী ছিল ততদিন অকল্যাণ দেখ! দেস্নি, আর 
যখন লে শক্তি ধর্মকে ছেড়ে অধর্মকে আশ্রর করল তখনই ঘটল পতন ৷ শিবালীকে আশ্রয় করেই ধর্মের 
প্রভাব মারাঠা-জাতিকে অহ্যদকের পথে প্রেরণ) দিয়েছিল । বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ এর ঘারা কোনো 
সম্প্রদার়সেবিত বিশেষ ধর্মের কথা বলেননি, বিশ্বজনীন ও চিরপ্রন মানবিক ধর্মের কথাই তিনি বলেছেল। 
সুতরাং ধর্মকাজ্য বলতেও তিনি কোনো বাশ্্রদাস্ছিক ধর্মরাক্যের কথা ভাবেলনি। 


তৃতীয় সংখ্যা রবী্রপ্রসঙ্গ 


“এক ধর্মরাজা-পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেধে দিব আমি’, এত বড় ভাবন! শিবাদ্বীর মনে দেখা 
দিয়েছিল কিন। জানি না; রবীন্দ্রনাথের মনে যে দেপা নিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই । যে শক্তি স্বার্থকে সংঘত 
ও অনৈকাকে নিরস্ত করে সকলকে একই কল্যাণক্ষেত্রে মিলিত করে তারই নাম ধর্ম। এই ধর্মশকির 
উপরে প্রতিষ্ঠিত যে রাজ্য, সেই ধর্ণরাদ্ধাই খণ্ড ছিহ বিক্ষিপ্ত ভারতকে একসবত্রে বাধতে পারে। কোনো 
সাসপ্রনাযিক রাজ্য ত। পারে না, রবীশ্রনাথ যে এ কথা বিশ্বাস করতেন তার প্রমাণ আছে। 

সমস্ত অনৈক্য ও ডেদবিচ্ছেদকে নিরারুত করে সমগ্র ভারতে এক ধর্ম্রাদ্য প্রতিষ্ঠার অ/দর্শ রবীক্্রনাখের 
কল্পনাকে পরবর্তী কালেও প্রদীপ্ত করে রেখেছিল। তার প্রমাণ ‘ভাব্রততীর্খ' কবিতা (১৯১০) ও 
“ভারত-বিধাতা' গান (১৯১১)। 

এস হে আর্ঘ, এম অনার্ধ, হিন্দু মূললমান, 
এল এস আজ তুমি ইংরাজ, এস এস খ্রীষ্টান 
মার অডিষেকে এল এল ত্বন্থা 
ম্থলঘট হয়নি যে ভরা 
সবার পরশে পবিত্রকরা ভীর্ণনীরে_ 
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে । 
এই আদর্শ বস্তুত; খণ্ড ছিত্র বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক .ধর্মশকিপাশে বেশে দেওয়ারই প্রফারডেদ 
২ স্পষ্টতর কূপ মাত্র । জনগণের 'উক্যবিধায়ক' ভারতবিধাতাকে সম্বোধন করে ধধন কৃষি বললেন, 
পঞ্জাব লি গুজরাট মরাঠ। ভ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ 
বিদ্ধা হিমাচল ঘমূন! গঙ্গ! উচ্ছল জলধিতরঙ্গ 
তব শুভ নামে আগে তব শুভ আশিল মাগে 
গাহে তব ছয়গাথা। 
অহরহ তব আহ্থান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী 
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পরসিক মুসলমান খীস্টানী 
পৃরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে, 
শ্রেমহার হত গাথ। ॥ 
তখন কি ‘এক ধর্মরাজা-পাশে খণ্ড ছিহ বিক্ষিপ্ত ভারত বেখে দিব আমি” এই উক্কিরই প্রতিণবনি শোনা 
ধায় নি? বলতে গেলে ভারততীর্থ ও ভারত-বিধাতা রচনা-ছুটি এই উক্কিরই মহাভাস্তমাত্র । 

রবীন্দ্রনাথের মতে শিব্যজীর অহ্যাদঘ়ের ঘূলে ছিল ‘ধর্মের উদার এঁক্য* এই ধর্মগত উদার এঁক/ই ছিল 
তার ধর্মরাজোর দৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূমি । ভারত-বিধাত। গানের দ্বিতীয় সধকটি ও “ধর্মের উদার এক।' কথার বিশদ 
ব্যাখ্যা বললে অন্তায় হয় ন|। 

এখন দেখা যাক শিবাজী থে ধর্মের আদর্শের দ্বারা অচ্প্রাপিত হয়েছিলেন, তা বস্তত:ই অলাম্পরদািক ও 
খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক ধর্মরাজ্য-পাশে বেধে দেবার পরিপোষক ছিল কি না। এ বিষয়ের বিস্তৃত 
আলোচনার প্রবৃত্ত না হয়ে আচার্ধ ঘহুনাথের অভিমতই উদ্ধৃত করছি ।__ 

তিনি [ শিবানী ] নিজে নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু ছিলেন।- - অথচ যুদ্ধধাত্রা্ কোথাও একখানি কোরান পাইলে 
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তাহ! নষ্ট ব! অপবিত্র না করিয়। সঘত্বে রাখিদ্বা দিতেন এবং পরে কোনো মুসলমানকে তাহা দান করিতেন; 
হলছির ও ইসলামী মঠ দেখিলে তাহা আক্রমণ ন। করিয়া ছাড়ি! দিতেন! গৌড়া মূললমান এঁতিহাসিক 
খাফি খা শিবাজীর মৃত্যুর বর্ণনায় লিবিস্বাছেন, ‘কাফির জেহাম্রমে গেল' ; কিন্ত তিনিও শিবাছীর সৎ চরিত্র, 
পয়া-দাক্ষিণা এবং সধধর্মে সমান সম্মান প্রস্থৃতি দুর্লভ গুণের সুক্তকণ্ডে প্রশংসা করিরাছেন। শিবান্রীর রাজা 
ছিল 'হিন্দবী স্বরাজ’, অথচ অনেক মূললমান তাহার অধীনে চাকরি পাইছ্থাছিল, উচ্চপদে উঠিয়াচ্ছিল। 
শিবাজী, চতুর্দশ অধ্যায় 
মুললমান পীরের আস্যানা ও মলছিদে প্রদীপ ও শিরণী পেই সেই স্থানের নিয়ম অহ্লারে রাখিবার 
জন্ত নর্থগাহাযা দিতেন। বাবা ইয়াকুং নামক গীরকে ভক্তি করিহা কেলশী-নামক শহরে বসাইয়া জমি 
দান করিলেন। -_ শিবানী, ত্রয়োদশ অধ্যায় 
অতঃপর শিবাজী সম্বন্ধে আচার্ধ ধদুনাথের শেষ লিদ্ধাস্ত এই ৷ 

সব জাতি, সর্ব ধর্মলম্প্রদায তাহার রাজো লিজ নিজ উপাসনার স্বাধীনতা এবং সংসারে উন্নতি করিবার 
সমান স্থঘোগ পাইত ॥ দেশে শান্তি ও সুবিচার, স্থনীতিত্র জর এবং প্রজার ধনমান রক্ষা তাহারই দান। 
ভারতবর্ষের মত নান! বর্ণ ও ধর্মের লোক লইয়া গঠিত দেশে শিবাজীর অচুন্ত এই রাজনীতি অপেক্ষা 
অধিক উদার ও শ্রেহ: কিছুই কল্পনা কর! ঘাইতে পারে না। শিবাজী, চতুদশ অধ্যায় 

অত:পর বোধ করি এ কথা স্বীকার যে, রবীন্দ্রনাথ শিবানী সম্বন্ধে ‘ধর্মের উদার এক)? ও ধর্মরাঙ্য 
প্রতিষ্ঠার আদর্শ আরোপ করে অপাজে প্রশস্তি বর্ষণ করেননি, এবং পরোক্ষে সাশ্্রদায়িকতাহ প্রত দেননি । 

খাফি খার প্তায় উতিহাসিক ভিন্সে্ট স্মিখও শিবাজীর প্রতি গ্রসহ ছিলেন না । শিবাদীকে তিনি 
robber, wicked, treacherous ইত্যাদি বিশেধণেই ভূষিত করেছেন । এই শ্ৰিখও লিখতে 
বাধ্য হয়েছেল,_ 

Sivaji possessed aud practised certain special virtues which nobody would 
have expected to find in a inan occupying his positioning his time aud surro- 
undings. Itisa curious fact that the fullest account of those special virtues 
is to be found in the pages of the Mubhammadan historian, Khafi Khao, who 
ordinarily writes of Sivajias ‘the reprobater’, ‘a sharp sou of the devil’, ‘a 
father of {raud’ and so forth. An author who habitually applies such terms 
of abuse to his subject cannot be suspected of undue partiality towards him. 
Nevertheless Kbafi Khan honours himself as well as Sivaji by the following 
Passage : 

He made it a rule thal wherever his followers went plundering, they 
should do uo harm to the mosque, the Book of God, or the women of any 
one. Whenever a copy of the Kuran came 1069 his hands, be treated it with 
respect, and gave it to some of his Musalman followers.--- 

— Ozford History of India, pp. 492-35 
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দেখ! যাচ্ছে শিবালীর মুসলমান অনুচর্ও ছিল, অপচ তিনি ছিলেন দিল্লি বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার 
মুললমান ব্রাজাদেরই শত্রু | থে সময়ে তাত পরমশত্র, উরক্গজীব মন্দির ধ্বংল ও জিক্সিযা কর দ্বাপনের দ্বারা 
হিন্দুদের এীকান্থিক বিরাগডাজন হরেছিলেন, সে সময়েই হিন্দুাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা পরন নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু 
শিবাজী কোরান-মসজিদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও মুসলমান পীর কর্মচারী ও সৈনিক অস্থচরদের মাস্বা ভাঙ্গন 
ছিলেন। এর চেয়ে মহত্বর আদর্শ আর কি হতে পানে? শিবাজীর অন্ত ধর্মনীতিকে বদি অসাম্প্রদায়িক 
বলে দ্বীকার করা বায় তাহলে নিশ্চ্ছই ইতিহাস অশুদ্ধ ছবে না! বাক্তি হিসাবে নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু হলেও 
রাজ! ছিসাবে তিনি ছিলেন সম্প্রদায়নিরপেক্ষ নিত্যধর্ণের উপরে নির্ভরশীল 

শিবাঙ্গীর ধর্মগত উদারতা] সন্ধন্ধে ঘতুনাথ তার ইংহেঙ্জি শিবানী গ্রন্থে বলেছেন,_ 

Religion remained with iim an ever fresh fountain of right conduct and 
generosity ; it did not obsess his mind 0০7 harden him intoa bigot. The 
sincerity of his faith is proved by his impartial respect for holy men of all 
sects (Muslim as much as Hindu) and toleration of all creeds. His chivalry 
to women and strict enforcement of morality in his camp was a wonder in 
that age and extorted the admiration of hostile critics like Kbafi Khan- How 
well he deserved to be king is proved by his equal treatment and justice to 
all men within his realm, his protection and endowment of all religions, his 
care for the peasantiry.(বক্তলিপি লেখকক্ৃত 1) —Shivaji. Chapter ০৮৪ 


তবে কেন শিবাজীর ধর্মরাদ্া স্বামী হল না? তবে কেন মারাঠারা শেষ পর্বস্ত একটি সুসংবন্ধ পূর্ণাবয়ব 
রাষ্ট্রজ্ঘ বা নেশনে পরিপত হতে পারল না? 'শিবাঙ্গী ও মারাঠান্থাতি' গ্রন্থের (১৯১৮) ভুমিকায় 
রবীন্ত্রনাথ এই প্রশ্নের থে উত্তর দেন তা পূর্বে ই উল্লেখ করেছি। 'ধর্ম লমন্ড জাতিকে এক করিয়'ছিল এবং 
্থার্থই তাহাকে বিলি করিঘা দিয়াছে, ইহাই মারাঠা অস্থাত্ান ও পতনের ইতিহাস।' শিবান্ীর 
দধ্মলাধনা একদিন তার উত্তরাধিকারীদের “স্বার্থসাধনে' বিকৃত হয়ে গেল এবং ঈর্ষা অবিশ্বাস ও বিশ্বা- 
ঘাতকতায় মারাঠাপ্রভাপের হর্য। দীর্ণবিদীর্ঘ হয়ে গেল। এই বাধ্যাও যথেষ্ট নয়। পরবর্তী কালে 
রবীজ্জনাথ মারাঠাদের পতনের কারণ আরও গভীরতরভাবে নির্ণয় করেন। তাঁর সে অডিমত পাওঘ। যায় 
শরংকুমার রায়-প্রণীত শিখণ্ডক ও শিপঙ্জাতি' পুস্তকের ভূমিকায় (১৯১১)। এই প্রবন্ধে শিখ-ইতিহাসের 
তুলনায় মারাঠাপক্তিন উত্থানপতনের কারণও আলোচিত হয়েছে। শিবানীর অভিপ্রা্থ ও লক্ষ্য গমদ্ধে 
তিনি তাতে বলেন,_ 

শিবানী হিন্দুরা স্থাপনের উদ্দেশ্ককে মনের মধ্যে সুপরিস্ছ্ট করিয়া লইছাই ইতিহাসের র্ষক্ষেত্রে 
মারাঠাঙ্গাতির অবতারণ করিয়াছিলেন; তিনি দেশর শত্রবিনাশ রাত্যবিস্তার যাহা! কিছু করিয়াছেন সমস্যাই 
ভারতব্যাণী একটি বৃহৎ সংকল্পের অঙ্গ ছিল। 

শিবাজী যে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হই্াছিলেন তাহা কোনো ক্ষুদ্র দলের মধ আবদ্ধ ছিল না। তাহার প্রধান 
কারণ তিনি যে ছিন্দুজাতি ও হিনুধর্মকে মুসলমান শাসন হইতে যুক্তিদ্ান করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন 
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তাহা আয়তনে. - ব্যাপক ; স্বতরাং সমগ্র ভারতের ইতিহাসকেই নৃতন করি গড়িয়া ভোলাই তাহার 
লক্ষ্যের বিষয় ছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই ।* * 

শিবাজী বে-সকল যৃদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহ! পোপানপরম্পরার মত; তাহা রাগারাগি- 
লড়ালড়ি মাত্র নহে ॥ তাহা সমস্ত ভারতবর্ধকে এবং দূর কালকে লক্ষ্য করিযা একটি বৃহৎ আয়োজন বিস্তার 
করিতেছিল, তাহার মধ্যে একটি বিপুল আহুপৃবিকতা ছিল। তাহা কোনো! লাম্প্রদারিক উত্তেজনার প্রকাশ 
নহে, তাহা একটি অভিপ্রাহ সাধনের উদ্যোগ । -শিখগুরু ও শিখআতি, ভূমিকা 

এই মহৎ অভিপ্রায় ও বৃহৎ আয়োজন শেব পর্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষে ও হদূরকালে ব্যাপ্ত না হয়ে 
অনতিদীর্ঘ কালের মধ্যেই বার্থ হয়ে গেল কেন? রবীত্নাখের উত্তর এই 'শিবাজীর মনে ঘাহ! বিশুদ্ধ 
ছিল, পেশোয়াদের মধ্যে তাহা ক্রমে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতাজপে কলুষিত হইয্ঘা উঠিল।' তারই বা কারণ 
কি? কারণ এই ৷ ‘শিবান্ধীর চিন্ত সমস্ত দেশের লোকের সহিত আপনার যোগ স্থাপন করিতে পারে 
নাই। এইদন্ত শিবাছীর অভিপ্রাপ্থ যাহাই থাক না কেন, তীঁছার চেষ্ট| সমস্ত দেশের চেষ্টাক্ষপে জাগ্রত 
হইতে পারে নাই? এইজন্রই মারাঠার এই উদ্যোগ পরিণামে ভারতের অন্যাপ্ত জাতির পক্ষে বগির 
উপত্রবহ্কপে নিনাকুণ হইয়া উঠিয়াছিল।' 

শিবাআীর অভিপ্রান্থ ও চেষ্টা যে সমস্ত দেশের অভিপ্রান্থ ও চেষ্টা হয়ে উঠতে পারেনি, রবীন্দ্রনাথের 
মতে তার কারণ আমাদের সমাজের বিচ্ছিন্নতা । একাই ভাবকে ধারণ করে রাখতে পারে। আমাদের 
সমাজে সমস্ত মহং ভাব তার বিচ্ছি্তার ফাক দিয়ে নিঃশেষ হয়ে ঘায়। এইজন্ত ‘আমাদের দেশে শক্তির 
উদ্ভব হয়, কিন্তু তাহার ধারাবাহিকতা! থাকে না। মহাপুরুষেরা আসেন এবং তাহারা চলি যান, াহাদের 
আবির্ভাবকে ধারণ করিবার পালন করিবার, তাহাকে পূর্ণ পরিণত করিয়া তুলিবার স্বাভাবিক স্থধোগ 
এখানে নাই ।- এইছন্ত যহৎচেষ্টা বৃহংচেষ্টা হইয়া উঠে লা এবং মহাপুরুষ দেশের সর্বসাধারণের অক্ষমতাকে 
সমুজ্জল ভাবে সপ্রমাণ করিয়া নির্বাণ লাভ করেন ।” 

এখানেই শিবাছীর রাষট্রসাধলার দুর্বলতা । যে হিন্দুসদ্যঙকে তিনি রাষ্ট্রলাধনানর প্রবর্তন| দিলেন তাকেই 
তিনি ওই পাধনার হোগা করে গড়ে তুলতে চোষইত হুননি। এটাই হচ্ছে মারাঠাসাধনার বার্থতার 
গোড়ার কখা। এ প্রলঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অভিমত বিশ্বেষভাবে চিন্তনীয় ।_ 

শিবাজী সমলাময়িক মারাঠা-হিন্দুলসাজে একটা! প্রবল ভাবের প্রবর্তন এতটা পর্ঘস্থ করিয়াছিলেন যে, 
তাহার অভাবেও কিছুদিন পর্যস্ত তাহার বেগ নিঃশেধিত হয় নাই । কিন্তু শিবাদ্রী মেই ভাবের আধাবটিকে 
পাকা করিয়া তুলিতে পারেন নাই, এমনকি চেষ্টামা্ করেন নাই | সমাজের বড় বড় ছিত্রগুলির দিকে 
না তাকাই! তাহাকে লইয়া ক্ষত সমূত্রে পাড়ি দিলেন!" - শিবানী যে হিন্দুসমাদকে মোগল আক্রমণের 
বিরুদ্ধে জমযুক্ত করিবার চেষ্ট। করিরাছিলেন, 'আচারবিচারগত বিভাগবিচ্ছেদ সেই সমাছের একেবারে মূলের 
জিনিন। লেই বিভাগমূলক সমাজকেই তিনি সমস্ত তারতবর্ধে জরী করিবার চেষ্টা করিছাছিলেন। ইহাকেই 
বলে বালির বাধ বাধা”_ইহাই অসাধ্যসাধন। 

শিবাজী এমন কোনো ভাবকে আশ্রহ ও প্রচার করেন নাই যাহা। হিন্দুসমাজের দূলগত ছি্রগুলিকে 
পরিপূর্ণ করিয়া দিতে পানে ।- * সেই শতবীরদ ধর্মণমাজের স্থারাজ্য এই স্বৃহৎ ভারতবর্ষে স্থাপন করা কোনো 
সাচুবেরই সাধ্যায়ত নহে) -_শিখগুরু ও শিখজাতি, ভূমিকা 


তৃতীয় সংখ্যা রবীন্দপ্রসঙ্গ 


' 

শিবাদ্ী সমত ভেদবিভাগ দূত করে বৃহৎ হিন্দুসযাঞ্কে স্বরাজলাধনার বোগা করে গড়ে তুলতে চে্টত 
হননি, ফলে তার মহৎ সংকল্প ও অভিপ্রান্ত ওই লমান্দের ছিত্পখেই নির্গত হছে আদ, নারাঠাশক্তির বার্থত। 
সনবন্থে এই হচ্ছে বুবীজ্রনাথের চূড়ান্ত অভিমত । ইদানীংকালে মহাম্থাছির গরাদলাধনা সম্বন্ধেও 
রবীন্্রনাথের এই আপস্ক! ছিল। তাই তাকে পুন:পুন: সতর্কতার বাণী উচ্চারণ করতে হদ্বেছিল। 

শিহাজীর ব্যর্থতা ও মারাঠাশক্তির পতন সম্বন্ধে নবীশ্রনাথের এই অভিমত আচার্ধ হতুন্যপের্র কাছেও 
পূর্ণ সমর্থন পেয়েছে। মারাঠা রাছোর পতনের বিভিন্ন কারণের মপো আতিতেদকেই তিনি প্রথম স্থান 
দিয়েছেন। 'শিখগুরু ও শিখছাতি, গ্রন্থের পূর্বোক্ত ভুমিকাটি যুনাখ ইংরেজিতে অনুবাদ কলে The Ri 
and Fall of the Sikh Power না বডাহুন্‌ শ্িভিউ পত্রিকার প্রকাশ করেন (১৯১১ এপ্রিল) । 
ঘহুলাথের ইংকেছি শিবানী গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৯ লালে। তাতে দেগা যায় তিনি বিবাদ্রীর 
বার্থতার কারণ নির্ণয প্রপশ্গে নবীজ্জনাথের লিন্ধান্ত অহুনেদন করে তত্র উক্তি উদ্ধৃত করেন। এ প্রলঙ্গে 
ধছুনাথ বলেন__ 

Why did Shivaji fail to create an enduring slate ?- An obvious cause was, 
no doubt, the shortuess of his reign, barely ten years after the final rupture 
with the Mughals in 1670. But this does not furnish the true expiauation of 
his failure. It is doubtful if with a very much longer time at his disposal he 
could have averted the ruin which befell the Maratha State uuder the Peshwas, 
for the same moral canker was at work among the people in the 1700 century 
as in the I8tb. The first danger of the new Hindu kingdom established by 
him iu Lhe Deccan lay in the fact that the uational glory and prosperity 
resulling from the victories of Shivaji and Baji Rao I created a reaction iu 
favour of Hindu orthodoxy ; it accentuated caste distinction which ran counter 
to the homogeueity aud simplicity of the poor and politically depressed eurly 
Maratha sociely. Thus, his political success sapped the main fouudation 
of thal success. 

In the security, power and wealth engendered by their independence, thc 
Marathas of the 18th century forgot the past record of Muslim persecution ,- 
the social grades turned agaiust each other.. We have unmistakable traces of 
it as early as the reign of Shivaji. Caste grows by fission. Itis autagonistic 
to natioual union. In proportion as Shivaji's ideal of a Hindu stiwaraj was 
based on orthodoxy, it contained within itself the seed of its own death. 

—Shtivaji, Chapter zvi 
বাংলা শিবানী গ্রন্থে বছুনাখ এই কথাই অন্তভাবে প্রকাশ করেছেন। তাও এন্থলে উদ্ধৃত করা 
অচুচিত হবে ন! ।_ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বধ 


স্বারাঠারা হখন শিবাদীর নেতৃত্বে স্বাধীনতালাভের জন্তু খাড়া হয় তখন তাহান্সা বিদ্ধাতির অত্যাচারে 
অতিষ্ঠ, তখন তাহারা গরিব ও পরিশ্রমী ছিল, সাদালিদে ভাবে সংসার চালাইত, তখন তাহাদের সমাজে 
একতা ছিল, জাত বা শ্রেণীর বিশেহ পার্থক্য বা বিবাদ ছিল না। কিন্তুশিবাদীর অহুগ্রহে রাজত্ব পাইয়া, 
বিদেশ লুঠের অর্থে ধনবান্‌ হইয়া, তাহাদের মন হইতে সেই অত্যাচারেস্থতি এবং তাহাদের সমাজ হইতে 
সেই সরলতা ও একতা দূর হইল; সাহসের সঙ্গে স্গে অহংকার ও স্বার্থপরতা বাড়িল 1 ক্রমশ: সমাজে 
দাতিভেদের বিবাদ উপস্থিত হইল ।- * জাতের সঙ্গে জাত, এমন কি, একই ছাতের মখে) এক শাখার সঙ্গে 
অপর শাখা, বিবাদ করিতে লাগিল । সমাজ ছি-ভিহ হুইঘ্া গেল, রাষ্্ীর একতা লোপ পাইল, শিবাছীর 
অনুষ্ঠান ধূলিসাং হইল ।- - জাতিডেদের বিষ এতই ভীবণ। - শিবানী, চতুর্দশ অধ্যায 

মারাঠাশক্তির উত্থান ও পতনের ইতিহাসে আমাদের অনেক শিক্ষণীয় বিধধ আছে। ইদানীং মহাত্মাজির 
লাধনাছ আমরা ম্বরাজ লাভ করেছি। বিন্ধ সে স্বরাজকে ধারণ করে রাখবার ঘোগ্যত। আমাদের আছে 
কি না, ধেঁসব ছিত্রপথে ওই দুঃখলন্ধ সম্পদ্‌ অন্তছিত হবার আশঙ্কা আছে লে-সব ছিদ্রকে রুদ্ধ করবার 
প্রয়োজনীয়তার দিকে আমাদের মনোযোগ গিয়েছে কি না, ভেবে দেখা দরকার, এবং অবিলদ্বে ওই চিত্র 
নিরসন করে স্বরাকে ধারণ ও পোষণ করবার বোগযত! অর্জনের কাছে উদ্যম সহকারে প্রবৃত হওয়া 
অত্যাবস্তক। ত! করতে গেটে যারাঠা-ইতিহাসের কাছ থেকে অবশ্ঠই শিক্ষ। গ্রহণ করতে হবে। 


প্রবোধ্চন্ঞ সেন 


শ্ঠামা-জীতক' ও রবীন্দ্রনাথের 'পরিশে।ধ' কবিতা 


কথা এ কাহিনী'র অন্তর্গত বহু কবিতা বৌদ্ধ জাতক ও কথা-সহিত্যের আগ্যান বঅবলঙ্ছনে রচিত। 
বৌদ্ধ যুগ, উপনিষদ যুগ এবং শিখ ও মারাহীর জাতীর অন্াখানের যুগ রবীন্দ্রনাথের কবিদানসের 
উপর এক অদ্ভূত আদিপত্য বিস্তার করিয়াছিল বলির মনে হয়।, সেইজস্তই রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতার 
উপাদান এসকল অতীত যুগের বিস্বত কাহিনীসমূহ ৷ বিশেষতঃ, বুদ্ধের দেশনা ও বৌন্ধলাহিতোর 
বিশ্বজনীনতার প্রতি রবীন্্লাখের যেন একটি হ্বত/স্ুত শ্রদ্ধা ছিল, তাহার জীবনে অন্তিমকাল পর্যন্ত 
ইহার মহিমা ও গভীরতা কিছুমাত্র শপ হয় নাই। এবং রধীঙ্্র-প্রতিচ! যখনই শ্রন্থ। প্রীতি ও বিশ্ব 
ভরে কোনো বৌদ্ধ কাহিনীর কাবান্কপ দান ফরিাছে, তখনই তাহা শন্দার্থগৌরবে এক সর্বতোভদ্র 
রীতা প্রাপ্ত হইয়াছে 4 রবীক্রনাথ এক প্রবন্ধে বৌন্ধকাহিনীর প্রতি তাহার কবিচিত্ের এই স্বাভাবিক ও 
অন্নলাধারণ প্রবণতা নিজেই সপ কূপে বিবৃত করিয়াছেন | এই গ্রলঙ্গে তাহা বিশেধভাবে উদ্বারখোগ্য'_ 

অনেক টন) আছে থা জানার অপেক্ষা করে. সেট জানাটা আাক=ক। এক সদরে আনি খন বৌদ্ধ কাছিলী এফং 
উত্বি্বানিক কাছিনীশুলি জানলূষ তখন তার! স্পষ্ট ছবি গ্রহণ ক'রে আমার মো টির শ্রেরণা নিয়ে এসেছিল। অকস্মাৎ "কণা 
ও কাহিনীর গৱৰার! উৎংনের হতো নান। শাখার চচ্ছ নিত করে উঠল। | লেই সমত্বকার শিক্ষার এইলকণ ইতিনৃত ছানধার 


॥ 'সাছিতো উতিহ্থাসিকত৷' : সাহিত্যের ব্বরূপ 





তৃতীয় সংখ্যা রবীন্্রপ্রসঙ্গ 


অবকাশ ছিল, সুতরাং বলতে পারা ধার ‘কথা ও কাহিনী: সেই কালেরই বিশেষ রচনা | কিন্ত এই “কথা ও কাহিনী আপ ও রস 
একমাত্র রীক্রনাগের হনে অনেন্দের আন্দোলন তুলেছিল, ইতিহাস তার কারণ নয় ॥ বীন্রনাপের অন্তরায।ই তার কারণ 
তাই তো বলেছে আসাই কতণ। তাকে নেপণ্ো রেখে উরতিহ্াসিক উপকরণের ঝাড়বর কর! কোনো কোনো ম-নয লক্ষে গর্দের 
বিষ, এবং লেইখানে সৃষ্টিকর্তার আনন্দকে লে কিছু পরিমাণে আপনার দিকে অপহরণ করে আনে ॥ কিছু এ সনন্বই গোঁপি, 
লৃষ্টিকর্ত। জানে। লগ্রাসী উপগুত্ত বোঁদ্ধ ইতিহাসের সত আরোঞুনের ঘবে একমাত্র রৰীহ্নাশের কাছে এ কী বহিষার, এ কী 
করার, প্রকাশ পেখেছিল॥ এ বৰি বৰ্বাৰ্থ উতিহাসিক হত তাহলে সমন্ত দেশ দুড়ে কা ও কাহিনীর হরির পুট পড়ে হেত) 
আর দ্বিতীয় কোনো হাক্তি তার পূর্বে এবং তার পরে এলকল চিত্র টিক এন কয়ে দেখতে লাস লি | বন্ততর হারা আনন্দ পোচছে 
এই কারণে, কৰিব এই লৃষ্টিকর্তৃত্বের বৈশিষ্ট্য থেকে ) 

ওপনিধদ ও বৌদ্ধ যুগের ভারতীম্ব সভ্যতার প্রতি রবীন্্রনাথের এই সশ্রন্ধ আন্বরিকত! ঠাহার বিভি্ 
রচলাহ এমনি প্রকট যে বিদেশী সমালোচকের দৃরীতে ও ইহা! ধর। ন! পড়িহা পারে নাই । আগাপক ই. ছে. 
টম্সন্‌ এক স্থানে বলিতেছেন*__ 

From ibe Uponishads he 58198 that Ife should be lived as closely 1০ Nature as possible, 
Hence, his days bare becn cool with the breezes that make their way under boushs and through 
blossoms and bis nighis have been genile with moonlight. ‘These things have become ibe 
very warp and texture of bis To them be has 5৫05৫ the teaching of 04445, for whom be 
bas boundless reverence, Buddba's compassion for all living things, and the wonder of bis 
golden splen: about m: bistory ; and in Rsbindranatb’s thought 
18) havc vhonc again, making bis spcech slow. He is almost more Buddhist iban be is in 
sympathy with meny forms of Hinduiem that are most popular in bis native 855৪81:5/ 

বস্বতই, রবীন্্রনাখের ধবিচিত্ত যেন ব্তমান ঘুগের সংকীর্ণ সামাজিক ও নৈতিক পরিবেশের মধ্যে 
আপনাকে প্রবাসী বলিয়া! কম্পন! করিত; সেইজন্তই তিনি উপনিষদ ও বৌদ্ধ দুগের ভ:রতবর্ষের দিকে 
বারংখাত্র ব্যাকুল আগ্রহভয়ে তদ্গত প্রাণ হইছা ফিরিয্বা তাকাইয়াছেল__ইংয়েছি সমালোচনার ভাষায় ইহাকে 
romantic nostalgia বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। এবং হখনই তিনি এই ছুই যুগের 
আখ্যান বা বিষহ্বস্ত লইঘ্না কাব্য রচনা করিহাছেন, তখনই তিনি বর্ণনীয বিষয় ও নায়কনাদ্ধিকার 
সহিত ঘেন মশ্ূর্ণভাবে এঁকাব্যা উপলদ্ধি করিস্থাছেন বলিয়া মনে হু; তাহার কবিচিতে ঘেন এক 
অপূর্ব প্রশান্তি ও প্রলন্নতার স্পর্শ লাগিল্নাছে। কবিমানলের এই ‘সমাধি’ বা সমাহিত অবস্থাই ঘখার্থ 
কাবাস্থষ্টির নিদান_ 








কার্বন কৰে: সাদি: পয ৷ / 
কবি তাহার কাবোর উপাদান অনেকাংশে প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাসাদি হইতেই আহরণ করিয়া 
থাকেন, ইছা চিরন্তন সত্য বটে। কিন্তু একই উপাদান বিডির কবিগ্রতিভার স্পর্শে কিরুপে রূপ স্থরিত 
হইয। থাকে, এবং এই রপান্তরসাধনের দ্বারা কবি প্রতিভার স্বকীর বৈশিষ্ট্য কি-ভাবেই ব! ব্যঞ্ছিত হইয়া 
থাকে, এই আলোচনার অবস্তই একটি বিশেষ সার্থকত! আছে। কোনও একটি পুরাবৃত্ে অংশ- 
বিশেষের নির্বাচন বর্জন সংখোজন পরিবর্ধন ও সামগ্রিক বিশ্তাসভঙ্গীর ছারা কবিপ্রতিভার একটি বিশিষ্ট 


৭8451547450) Togore : His life and work 





বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


রূপ ছুটিঘা) উঠে ॥ স্বতরাং মূল ইতিবৃতের বা আখ্যানের পরিসংস্কভ কাবারুপ কবিরই স্বকীর সৃষ্টি 
বলিয়! গ্রহণ করিতে হয়। 

আমরা বত'নান প্রলঙ্গে রবীন্দ্রনাথের “পরিশোধ কবিতাটির সহিত উহার মূলীভৃত কাহিনীটির 
তুলনামূলক অ:লোচন| করিধা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও কল্পনা কি বিশিষ্ট প্রকারে ইহার মধ্য দিছা 
আত্মপ্রকাশ করিছাছে, তাহ। বিশ্লেষণ করিবার চেষ্ট। করিব । 


২ 
. পরিশোধ" কবিতাটির মূল মহাযান বৌদ্ধ সাহিত্োর অবদান গ্রন্থ ‘মহাবস্ত'র অন্তর্গত “‘স্তাম- ছাতক’ ।/ 
শগ্রস্থখানি মিশ্রভাহার রচিত--১৮৯* প্ষ্টাব্দে স্থবিখ্যাত ফরামী প্রাচতববিদ্‌. Emile Senart 
এমিল্‌ লেনাট কতক তিন খণ্ডে প্যারী নগরী হইতে ইহা প্রকাশিত হয়।। শ্টামা-জাতক'টি দ্বিতীয় 
খণ্ডের ১৬৮-১৭৭ পৃষ্ঠায় বনিত আছে। নিয়ে সংক্ষেপে স্তামা-দ্বাতকের গল্লাংশ বণিত হুইল, রবীন্দ্রনাথ 
‘পরিশোধ’ কবিতায় উহার কতটুক্ব অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, কতটুকুই ব! বর্জন করিঘাছেন, ইহার হারা 
তাহা স্পষ্ট ঝুকিতে পারা যাইবে : 
বঙ্জলেন নাদক এক শ্রেপ্কপুত্র তক্ষপিলা হইতে বায়াপলী অভিমুখে অশ্ববাণিজ্যার্থে ধাতা করিঘাছিল_ 
বারাণসীগামী অন্তান্ত সার্থবাহ৪ তাহার সঙ্গে ছিল। কিন্তু পধিমধো সেই বণিকৃসার্থ তন্করকহক 
লৃষ্ঠিত হয়, বণিক্গণ হুত-বিহত হয়, অস্থসমূহও হৃত হয়। বঙজ্জসেন সুতপু্ঘের কন্ধায় নিজশরীর আবৃত 
করিয়া শয়ন করিদ্া থাকার দস্থাগণের কবল হইতে রক্ষা পায়।_ 
সে ঘানি লার্খবাছে। দৃতকেন পুছ্বরুশপেন আল্মানং এতিস্থ েন্ শক্ষিতো! এবং ন হতো । 
ভ্রমণ করিতে করিতে বসছেন একাকী বারাণসীতে উপস্থিত হইন্! রাত্রিকালে নগরীর এক 'শৃল্তাগাণে" 
আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই রাত্মিতেই রাঞ্জকুলে চৌরকতৃ'ক বহুধন অপহৃত হত । রাজার আল্তান্ প্রভাতকালে 
রক্ষিগণ তন্কর অন্বেষণে বাহির হইয়া শৃন্তাগারে নিত, শ্রান্ত-ক্ানত, রাজিনাগরক্িউ, “অস্ববাণিঘক" 
বজ্পসেনকে দেখিতে পাইনা, তাহাকেই চোর মনে করিয়া শৃঙ্খলাবন্$ করে-_ 
আন চৌরে! রাজকুলযোদকে|। 
চণ্ড, উত্রশাসন রাজার আ্ঞার বন্্রসেন প্রোণদণ্ডে দণ্ডিত হর 
তেন আশকং। শদ্খ নং অতিদূক্তরকস্মপানে নেদ্ব জীবশূলকং করোখ। 
বন্রসেন বখন রাজপগুরুষগণকতূ'ক গনিকাবীখির মধ্য দির অতিমুক্তকপ্মশানে নীত হইতেছিল, তখন 
শ্রামানাহী অগ্রগণিকা দর্শনমাত্রই তাহার প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া পড়ে 
স হ দরশনদাক্রে। গণিকারে তন্থি সার্বাছে প্রেছং নিপ্তিতং | নবোভদ জগবতা- 
পূর্ব, বাসনিযাসেন পরতযুৎপর়ে হিতেন খ ) 
এবং নয্ারতে শের, উৎগলং বা! হখোছকে ॥ 
সংবাসেন নিবাসেন প্রেক্ষিতে স্বিতেন বা । 
এক সামারতে পরের, সাহুবাপং সুগাণ চ ৪ 
হত বন: প্রবিশতি চিন্ত থাপি এসীবতি । 
বায পতিত গচ্ছে সংবাযে। বৈ পুরে ভবে । 





তৃতীয় সখ্য! রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ 


শ্যামা ও বঙ্ছলেন যেন লহম জন্ম পরস্পত্র ্রীতিস্থত্রে বন্ধ ছিল, দর্শনমাত্রেই শ্রাসার চিত্তে এদনই প্রেমের 
উদ হইল 

লা দানি গশিকা। তহিং অশবাশিজকে জাতী দহশ্রাণি পের্বাহবৰদ্ধ|। তক্তা হহি: অতাৰ্ঘং প্রো টংপত্ৰং। 
শ্তামা ভাবিল--এই পুরুষকে হদি না লাড় করিতে পারি, তবে মরিব। চেটীকে ডাকিয়া রাশ্খপুরুঘদের 
নিকট পাঠাইল, বলিল-_তোমাদের বহু হিরণ্য দান করিব । অন্য এক পুরুষকে পাঠাইতেছি, তাহার 
পরিবর্তে বস্পসেনকে ছাড়িছ্বা দিও।-_ 

অক্কো| পূরুছে। আগনিষ়্তি এতদর্ণো এতাচ্চপো 6 তং পৃ তং মারেখ । 
বরাজপুরুবেরা ্বীকৃত হইয়া বঙ্ছসেলকে লইয়া 'কৃতান্তহুনিকা'র দিকে চলিল।- -স্তামার গৃছে বারাণলীর 
এক শ্রোর একমাত্র পুত্র খাদশ বর্গ বাপ করিবার শর্তে প্রবেশ করিয়'ছিল। দশ বর্ধ অতীত হইছিল, 
ব্য মাত্র অবশিষ্ট ছিল।-_ 
হিং দানি গণিফাকুলে শ্ৰেষীন্ত একপুহকে। দবাবশবার্ধিকেন আয়েশ অ্ৰবিষ্টকে! দশ বর্। অতিক্রান্ত! দে বর অবশিষী। 
শ্যামা ছলপূবক যেই তেষটিপু্রকে ভোওনপাত্রসহ শ্রশানস্থিত বন্দী বস্্সেনের নিকট পাঠাইল__ 
লো দানি শ্রেছিপুতরে তং তোজনমাদায় প্ৰন্থিতো। 


কেননা, 

স্ত্রীায়া হি অবস্থিকা। 
রক্ষিপুরুষণ ভোজনপাত্রবাহী শ্রেষ্টপুর্রকে পাইয়া শ্তামার ইঙ্গিত অন্থলারে বল্লনেনকে মুক্ত করিয়া দিল, 
শ্রেপিপুত্রকে হতা। করিল 


তেহি ঘানি হবামাতকেহি তং ত্রেিপুং খাতেম্কা সো অন্বৰাণিজকো ওঃ । 
্বাস্তের পর শ্াধার আদিষ্ট চেটা বন্সেনকে লইয়া প্রঙ্ছ্নভাবে গণিকাকুলে প্রবেশ করিল । স্যাম! বযুলেনকে 
লইঘা বিলাসলীলাঘ্থ কালাতিপাত করিতে লাগিল। নিহত শ্রে্টপুত্রের মাতাপিতার নিকট হইতে অবশিষ্ট 
বর্মহ্ধয়ের প্রাপা উপকরণাদির থারা তাহাদের ভরপপোহণ স্থখেই চলিতে লাগিল | বন্পসেনের মনে 
বিন্ধ শান্তি নাই, দিনের পর দিন তাহার মৃখমণ্ডল পাতুব্্ণ ধারণ করিতে লাগিল, ভোছনে৷ তাহার 
কোনো প্রবৃত্তি রহিল না। তাহার মনে সর্বদাই চিন্তা বোধ হয় পূর্বতন নিহত শ্রেষ্টপুত্রের মতো! আমিও 
একদিন এই গণিকাকন্ ঘাতিত হইব 1 
অহং পি খা) এব হনিয্যাৰি ঘৰা সো পুরিমকো শ্েছিপুত্ো॥ 

শ্তাদ। উৎকন্ঠিত হইয়া বন্রসেনকে জিজ্ঞাস! করিল: তোমার এই বৈকলোর কারণ কি? তু যাহা 
অভিলাঘ কর, তাহাই পাইবে । বরলেন প্রকৃত মনোডাব গোপন করিদ্ধা উত্তর দিল: তক্ষশিল/স্থিত 
স্থবিস্তীর্ণ উদ্টান ও দীঘিকায় ক্রীড়ার কথা শ্মরণ করিঘ্বা আমি উৎকন্িত হইয়াছি।_ 

সা অন্মাকং নগরী তক্ষণিল| উদ্ভানোপশোস্তিতা! পুক্করিীহি 6 অশ্ীন্বং জনে! উদ্ভানবাত্রাং নির্ঘ[বতি ক্রীডার্থ তানি চোস্যানানি 
তাং চ উত্তাবকরীড়াং ঘকত্রীড়ানি চ সমনুস্থরাদি । 
বন্ধসেনের এই বাকা শুনিন্না শামা নগরোপান্তে এক দীঘকা-পরিশোভিত শিক্র-সংমৃষ্ট উদ্ভানভূমি নির্মাণ 
করাইল। বিহারাত্থার প্রারন্তে বন্ধসেন বলিল, ঘাহাতে আমরা অন্তের মগোচরে বিশ্বস্তভাবে জলক্রীড়া 
করিতে পারি, তঙ্জন পু্ধরিণটীর চতুদিক প্রতিলীরাবু (হ্যনিকা) ধার! বেষ্টন করা হউক 
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তেন হানি বছসেনেন জেিপুছেন সা গণিকা ইত ॥ এতাং পুঙ্ধরিজীং শ্রতিদীরাহি এতিবেষ্টাপেতি বিশ্ব! ধৰুক্রীড়াং করীডিনামঃ 
ম কোচিৎ পশ্তুতি। 
শ্রামার আদেশে তাহাই হইল ৷ উভয়ে ‘অতৃতীয়' অবস্থায় জলক্রীড়ায় রত হুইল। বজ্সেন মনে মনে 
ভাবিল, আদ এই অবসরে ঘদি পলায়ন করিতে না পারি, তবে ভবিস্কতে পলায়নের আর উপায় থাকিবে 
লা। এই ভাবি প্রণদ্বের ভাণ করিয়া বছছমেল পানপাজ হইতে শ্তাধাকে প্রন্থৃত মন্য পান করাইল, 
শ্ামাও ক্রমশঃ পানমত্ত হই উঠিল-_ 

পানং আগ্রে স্থাপরিদ্বা তাং গণিকাং পায়েতি ৷. -লা ঘানি লিবস্তী সত! সংবৃতা। 

বন্ধলেন শ্রামাকে লইয়া পু্ধরিণীর মধ্যে অবতরণ করিল । তখন বঙ্ছসেন শ্তামাকে কণ্ঠে আলিঙ্গন বিমা 
জলমধ্যে শ্তামাকে নিমক্ষিত করিয়া কিছুক্ষণ পরে ছাড়িঘ্া দিতে লাগিল। শ্তামা ভাবিল, বোখ হয় 
আর্ধপুত্রের জলঙ্কীড়ার ইহাই রীতি ।__ 

সো ছানি আশযাপিজকেো তা: শ্তামাং কে সমালিক্গ: কৃতা নিকর্তেতি চৰ্ত: বারেছ। উদ্ধপ্ছতি। প্রাদা জানাতি আংপুর 
উ্কক্রীড়াং ক:রাতি। 
বারংবার এইরূপ করায় শ্রামা পীড়িত হইতে লাগিল, ক্রমশ: শ্তামা প্রাণ হইঘ্বা পড়িল; বঙ্গযেন 
শ্ামাকে মৃত মনে করিঘা তাহার দেহ পুষ্করিণীর সোপানে স্থাপন করত: ইতস্তত: নিরীক্ষণ করিরা বিহারভৃমি 
হইতে অপ্তের অভ্রাতারে পলায়ন করিল ।__ 

লো দানি গ্তাহাং মৃতামভিত্ঞান্ পুক্রিসীছ়ে সোপানস্রি: স্বাপেস্ব। ইতে| ইত: প্রত্যবেক্ধিত্বা পলাযতে ঘা ন কেনচিদ্‌ দৃষতে! 
ঘবনিকার বাহিরে প্রতীক্ষমাণ চেটীগণ ক্রীড়ায় বিলম্ব দেখিয়া জলক্রীড়ার কোনও শব্দ না শুনিতে পাইলা 
লন্দেহপরবশ হইয়া পুক্করিণীতে প্রবেশ করিল ও শ্যামাকে সৃতপ্রান্ব অবস্থায় একাকী শায়িত দেগিল। 
অনন্তর বহুদরে শ্তামার দেহে প্রাণসঞ্চার করি৷ চেটীগণ তাহাকে লইয়া নগরে প্রবেশ করিল। 

বন্লেন পলায়ন করিয়াছে জনিত! শ্তামার চিত্তে ভরের সঙ্ধার হুইল-__এক্ষণে যদি পূর্বতন নিহত 
শ্রেষটিপৃত্রের পিতামাতা মাস্মীয়ন্বর্ন কোনে কারণে তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তবে কি উপায়? কিন্তু 
হামার ছলের অভাব নাই । আবার সে চণ্ডালগণক্ষে ডাকিল। বলিল, তোমাদের বহু পুরস্কার দিব। 
কোনো সঙ্ছে। মৃত “অনাদ্ট' পুক্তযের দেহ আমাকে আনিঘ দাও ।__ 

ইচ্ছাছি প্রত প্রন্বতকং পুরুবং অনাদষ্ট: আনীয়সতং। 
শ্তামার আদেশে চণ্ডালগণ তাহাই করিল। তখন সেই পুরুষদ্দেহে গন্ধোদকের হার! অভিবিভ করা 
বছমৃলা বস্ধের দ্বারা বেষ্টন ফরিয়া একটি শবাধারের (চমু) মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিল, এবং চেটাগণকে 
বলিল, তোমরা সমস্বরে এই বলিঘা কাদিতে থাক-_হান্ধ! হাহ! আর্থপুহর কালগত হইলেন__ 
সর একক! রোদন: করো!খ এবং চ বৰ আরধপুহো। কালগতে। আধপুনো। কালদতে! তি) 

সেই রোদন শুনিধ নিহত শ্রেষ্তিপুত্রের পিতামাতা স্তাদার আলরে পুজেন্স শেষাদর্শন পাইবাত্র আশাহগ গমন 
করিল। শ্যানাকে শবাধার উন্মুক্ত করিতে বলিল। শ্যাষা ভাবিল, বিপদ উপস্থিত । তন সে চেটীগণকে 
বলিল-_-শবদেহটিকে খণ্ড খণ্ড করিদ্বা কাটিয়া ছেল, যাহাতে কেহ না চিনিতে পারে। শ্রেনীর নিকট 
আলিয়া বলিল_ ন্দার্ধুত্রের ইহাই শেষ অভিলাব ছিল ষে, তাহার আয্মীরবর্গ যেন মরণের পরেও তাহার 
মুখ দর্শন করিতে না পারেন | আমি বরং নিজের প্রাণ পযন্ত ত্যাগ করিব, কিন্তু আর্ধাপুত্রের শেষ অভিলাষ 
অব্মানিত হইতে দিব না 
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bl জে তত মাতালিহ বাং জাতীনাং দা দশরিাদি এক: মে প্রি কাবোহি।- জগ চ আরপুওত প্রতিজ্ঞ।তং দন আর্পূর 
স্বৃতকং ফস্কুচিৎ সাতাপিত গাং বা জাতীনাং বা। উপযা়াখি ॥ কাৰ: লাঝাননুপগতত্রমেত, ন পুনবাধপুহ শরীয্-সন্দশনং 
করেরং। 
শোকাকুল পিতামাতা অস্তিমসংকারের জয় শবদেহটি লইয়া শ্মশানে গেল_শ্তানা অতি করুণস্বরে 
রোদন করিতে লাগিল, প্রচলিত চিতার উপর আপনাকে নিক্ষেপ করিতে গেল, যেন আধপুত্রের শোকে 
নিতাস্তই বিমৃঢ 1 পুত্রশোকাকুল পিতামাত! ভাবিল, শ্তামাকে দেখিহ্বাই আমন পূত্রদর্শনের তৃপ্তি লাভ 
করিব ॥ রাজার অন্মতি অহ্সারে স্যাম গৃহস্বধূজপে শ্রেষ্িঘৃহে প্রবেশলাভ কহিল। মুক্তাভরুণা, 
একবোধরা, শুক্রবলন। শ্যামা শ্রেষ্ঠিগৃহে খাকিদ্বা আকুল হৃদয়ে অস্থবানি্ক বঙ্গলেনের কথাই সর্ধনা চিন্ত 
করে, শ্রেষ্ঠ ও তৎপর ভাবে_শ্তাম! আমাদেরই পরলোঝগত পুত্রের জু শোক করিতেছে।_ 
লা! দাৰি ওদুক্ৰঘৰিশবৰ্ণ৷ ওদাতবস্াস্বরৰর। একবেসীবন্া ন্রলেনবাপিজকং শে![স্বী আলতি । __'অ্মাকমেবা পুত শোচতে ৷ 
অনন্তর কিছুকাল পরে, তক্ষশিল। হইতে একদল নট বারাণসীতে আমিল। একদিন তাহারা শ্রেষ্ঠগৃহে 
ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিল। স্যাম! ছিআাসা করিল-__তোমহ। ফি তক্ষশিলাস্থিত অশ্ববাণিরক শ্রেষ্ঠপুত্র 
বঙ্ছলেনকে জান? তাহার! বলিল-_হা, জানি ।_ 
আহ প্রতাতিজাবাদ ) 
তখন শ্রামা বলিল-_তক্শিলায় গ্রত্যাবত'ন করিয়া এই গাথাটি ব্লেনের নিকট পাঠ করিয়ো_ 
থাত্ব; সালেহি ঘুরেছি প্তাষাং কৌপেয়বাসিনীং । 
গাঢ় অকেন প্ীডেসি স তে কোশল্যং পৃদ্ছতি। 
তক্ষশিলাপ্রতাগত নটগণের নিকট বন্সেন স্তামার বাত? শুনিল, বিস্মিত হইল-শ্তাম। তে! মরিয়াছে, 
লে কিন্তুপে আমার কুশল প্রশ্ন করিবে ? নটদিগকে বলিল_ 
তং ৰে| ৰ প্ৰদ্ধধাষাহ্ং বাতা বা পিরিমাযছে। 
কথ: লাৃতিক! নারী সঙ কেশল্যকং তশে। 
নটদ্বারকগণ বলিল-_শ্ামা মরে নাই, একবেণীধরা হইদ্বা শুধু তোমারই প্রতীক্ষা করিতেছে ।-_ 
দালি লা দু্তে নারী নাপান্তমস্তিকাজ্ছতি। 
একবেইীধর বালা স্বাযেখ অভিকাঞ্ফতি ॥ 
বলেন তখন শঙ্কিত হইল, ভীত হইল। ভাবিল, হতো পূর্বতন শ্রেষ্ঠিপুত্রের গ্তা্ আমারও দশা হইবে। 
অতএব দূরভর দেশে পলাঘন করাই প্রেম: 
অসংস্কতং যে চিরসাস্ততেন ন বিষিশেচ এ্রবদ বেশ । 
ইতোপাছং দুরতরং গদিত্ং যযাপি স! জন ন নিদিলের | 
ইহাই “গ্রাদা-জাতকে'র গললাংশ। 


৩ 


তুলন! করিলে দেখা যাইবে যে, রবীজ্্নাথ গাহার পরিশোধ কবিতায় শ্রামা-খাতকের জনেক অংশ 
বৰ্ণন করিস্বাছেন। দর্শনহাত্রই বস্থলেনের প্রতি ক্কামার চিত্রে প্রণন্থসঙক্কার, সেই প্রপন্বকে চরিতার্থ করিবার 
আন্ত অপর এক প্রশদ্নীদ্ প্রাপসংহার, এবং শ্তামার কবল হইতে বন্েনের আত্ম-পরিত্রাপ- রবীন্দ্রনাথ 
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“পরিশোধ” কবিতায় মূল হইতে এই কয়টি অংশই সুখাভাবে গ্রহণ করিঘাছেন। এই থে প্রথমদর্শনেই 
প্রণয়সঞ্চার, ইছা যে গণিকান্থলভ চটুলভাপ্রস্থত নহে, ইহা থে কেবলমাত্র কপতৃষ্ণাপভাত 'চক্ক্রাগ' নহে, 
ইহা যে অন্মজনাস্তরের বালনাসঙাত, রবীন্রনাথের ‘পরিশোধ’ কবিতা ইহা যেস্তপ হিধাহীন নিংলংশয়ডাবে 
বলিত হইয়াছে, মূল দাতকে তাহা দেখিতে পাওয়া বাছ না! তবে জাতকের ইঞ্দিতকেই বে রবীঙ্রনাথ স্পষ্ট 
স্কপদান করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়।_ 
সা দানি গনিক। তহিং অশ্বৰাণিছকে জাতীসহশ্রাণি প্রেছানুবন্ধা 
পরিশোধ কবিতারও ইহাই মূল সুর ৷ 
হায় সো বিদেশী পাস্ব. কৌতুক এ নহে । 
আমার অঙ্গেতে হত বর্ণ-অলংকার 
সমস্ত সৃপিয়া দিয়া লৃ্খল তোঘার 
নিতে পারি নিজ দেহে। তৰ অপঘানে 
মোর অন্তরা! আজি অপমান ঘানে। 
এবং শ্তামার চিত্তের এই প্রণন্ধ আপাতপ্রণন্ব নহে বলিঘাই তাহার সমস্ত ফলুষ যেন ইহার দ্বারা বিধৌত 
হইয়া গিয়াছে। ‘amour purifie tout—Love purifies all’, পরিশোধ কবিতায় এই 
বানীই যেন মূর্ত হইয়া উঠিঘাছে। 
জাতকের প্রত্যেক চরিত্রের মধ্যেই যেন একটা হীনতা ও কপটতা প্রচ্ছ্গ ভাবে বিদ্মঘান। ছাতকে 
আপনার প্রপযপ্রবৃত্িকে চরিতার্থ করিবার জন শাম! ছলপূর্বক-_ শ্রীমায়া হি অনস্তিকা-_ ভোজনপাঅবাহী 
শরেষটিপুত্রকে বধাত্ৃমিতে পাঠাইস্থাছে। কিন্তু ‘পরিশোধ’ কবিতার উত্তীরের আত্মত্যাগের মধ্যেও পৌরুতমতিত 
প্রেষেরই বিজয় ঘোষিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে স্তামার কপট মায়ার কোনো চিহ্ন লাই ।_ 
ঘালক কিশোর, 
উত্তীর তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেষে মোর 
উন্মত অধীর | সে আমার অনুনয় 
তথ চুযি-অপৰাগ নিজক্ষত্ধে লগে 
দিয়েছে আপন আশ | এ জীবনে মম 
লব।ঘিক পাপ মোর, ওগো সর্বোবম, 
করেছি তোমার লাগি, এ যোর গৌর । 
জাতকের বল্লসেনের চরিত্রের মধ্যেও একটা ভীরুতা আছে, সে থে স্ঠাার কবল হইতে নিজেকে রক্ষা 
করিয়াছে, সে শুধু প্রাণভয়ে ভীত হুইয়া, পূর্বতন শ্রেষ্ঠিপুত্রের ভাগো ধাহা ঘটিয়াছে নিজের সন্থন্ধেও তাহাই 
আশঙ্কা! করিয়া সে আত্মত্রাপের কষ্ট হে কপটতার আশ্রহ গ্রহণ করিয়াছে, জলক্রীড়ার ছলে স্তামাকে হত্যা 
করিবার চেষ্টা করিয়াছে । তাহার পলারন অনেকট। পঞ্চতত্ত্রের গঙ্গদতত মণ্ডকের দ্বায়_ 
আগ্যাছি কয়ে তিন ন গশ্দন্ত: পুনরেতি কুপদ্‌ । 
উহার মধ্যে কোনো পৌরুঘ নাই, বীধ নাই, শ্তামার চরিত্রের প্রতি বিতৃষণ উহার মূল নহে। বিন্ধ 
“পরিশোধ' কবিতায় বন্সেন যে স্তামার সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার জগত তৎপর হুইছাছে, ভাহার কারণ ক্কামার 
চট্রিত্রের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন, যাহাকে সে চন্দনলত। বলিয। আলিঙ্গন করিয়াছিল তাহা থে প্রকৃতপক্ষে 


তৃতীয় সংখ্যা রবীন্ত্রপ্রদঙ্গ 


বিহবন্লী ভিত আর কিছুই নহে-এই আকস্মিক উপলন্ধি, ভীরু পলামলপ্রবৃ্তির সহিত ইহার বিন্দমাত্রও 
সম্পর্ক নাই। আই ক্কামার প্রতি বস্সেনের নৃশংসতার মধ্যেও একটা উদাত্ত পৌরুষ বির্রাহ্মমান ৷ সর্বপ্রকার 
নীচতার বিরুদ্ধে আন্তরিক মানি ও পুকুযোচিত বীর্য বয্নযেনের চরিত্রকে সহনীয় করিব তুলিগাছে । 
'পরিশোধ' কবিতার অবসানে স্াম৷ ও বঙ্ছসেনের বিচ্ছেদদৃশ্ট তাই এক অপূর্ব বেদনায় মণ্ডিত হইয়া 
উঠিরাছে_ 
দূদি দুই বাৰি 
কৰিল (িরায়ে সুখ, "বাও যাও কিরে, 
মোরে ছেড়ে চলে যাও ।” 
নারী নঙশিঙগে 
প্ৰণতরে শ্রহিল নীরবে ) পরক্ছণে 
ভূতলে সাধিয়া কা দুবার চরণে 
পৰিল; তার পরে াদি নদী তীরে 
আবার বনের পণে চলি গেল বীরে, 
নিত্ঞাজঙ্গে ক্ষণিকের অপূর্থ পন 
নিশার তিমিব্-ঘাকে মিলার দেঘন। 
জামা-জাতকের অবলানে বুদ্ধদেব ভিক্ষুগণকে বলিতেছেন - 
অহং স তিক্ষৰ: তেন কালেন তেন লমযেন হন্ছসেনো নাম নঙ্ববাশিককে! অভূহি ।- - এব] সা ভিন্গব বশোধ্। তেন কালেন তেন 
লেন বারাপন্ডাং নগরে গ্রাঘা নাদ অএ্রসনিক। অভূষি। 
‘হে ভিচ্ছুগণ! আমিই সেই সময়ে বন্জসেন নামক অন্ববাণিজক হইয়া অন্মি্াছিলাম।- "এবং এই 
ঘশোধরাই শ্যামা নারী অগ্রগণিকান্মপে বারাপসী নগরে জন্মগ্রহণ করিদ্বাছিলেন।' 
জাতকের এই ইঙ্গিতকে অহ্মরণ কক্িতাই কি রবীশুনাথ ভাবী বোধিসব ও তাহার সহধনিণী হশোধরার 
মহিন চরিত্রের সহিত সংগতি রক্ষার ঝঞ্ত তাহাদের পূর্বদ্মের প্রণয্রেতিহাসকে,সকল প্রকার হীনতা ভীতা 
ও কপটতা হইতে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়েই জাতকের গল্লাংশের পরিসংস্কার সাধন করিয়াছেন, অথবা 
চারিত্রিক উদাত্ততার প্রতি কবিচিত্তের স্বাভাবিক পক্ষপাতই ইহার কারণ? কে নির্ণ্থ করিবে? 


শ্রীবিকপদ ভট্টাচাৰ্য 


আশ্রমপ্রসঙ্গ 
শাস্তিনিকেতনের অধ্যাপকদের প্রতি 


আজকে তোমাদের ডেকেছি কোনো কিছু নতুন করবার বা বলবার জন্যে নয়। আগে আমাদের এখানে 
থে অধাপকদের মিলনলমিতি ছিল তারই প্বৃতি মনে আন্বার জন্তে । আগে ছাত্রদের এবং অধ্যাপক দের 
সামাজিকভাবে মেলামেশার ব্যবস্থা ছিল, তাইই পুনরুদ্ধার করা আমি বারনীত মনে করি। এখন কর্মবিভাগ 
উপলক্ষো নিজেদের মধ্যে পার্থক্য ঘটার দরুন তুল বোবা! বা ন! বোঝার সস্তাবন! এসেছে_ এ আমি 
অশুভব করি। আশ্রমে পরস্পরের মিলনের যে একট! দাবী আছে লেটাই হওয়া উচিত আমাদের চরম 
লক্ষা। কর্ম হল উপলক্ষামাত্র ; আমাদের বন্ধনটা কর্মের, কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে মিলনটাই আমাদের 
আশ্রমের প্রধান সাধন!) 

আজকাল শারীরিক দৌর্বলোর জন্যে আমি আশ্রমের কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হন্কেছি, আগেকার মতো 
তেমনভাবে অধ্যাপকসমিতি বা ছাত্রসমিতিতে যোগ দেবার সামর্থ্য আমার নেই । কোনো একট! বিশেষ 
দিনে অধাপকরা। সমবেত হযে পরস্পর খোলাখুলিভাবে বলবার কইবার সুযোগ ঘাতে পান, সেটা আমার 
ইচ্ছা। আমিও এইরকম নিরমিত মিললসভা ছলে তাতে যোগ দিতে পারব । তোমাদের আলাপ- 
আলোচনা শুনে জানতে পারব এখন কী নিয্নমে কাজ হচ্ছে। যদি কারও মনে কোনো মালি থাকে, তবে 
সেটা স্পষ্ট করে বলার স্থযোগ থাকবে । অপ্রিয হলেও যা অকৃত্রিম লত্/-_ তাকে দ্বীকার করার মতে! 
ধৈর্য ও উদ্দাধ যেন আমাদের থাকে । যে সব লাগান স্বার্থ ব। শ্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি, সেখানে হয়তো 
এটা লহ নয়। কিন্তু এই আশ্রমে এটা প্রত্যাশা কহবারই বিষ । কেবল কাদের মন জুগিয়ে বে 
মিলন আমি সেইরকম মিলনের কথা বলছি না। কিছু মতবিরোধ থাকলেও সকলকে খদার্ধের সঙ্গে দ্বীকার 
করব, গ্রহণ করব, এই হবে আমাদের সাধনা । চস্ষুলক্জা বা মিথ্যা মিষ্টতার চর্চা করা যেন আমাদের 
না হয়। হদি অধ্যাপকসভা পুন্ধার প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সেখানে আমি থাকতে চাই এইজন্তে হে, কোনো 
অলামতন্্ ঘটলে আমি সমন্বয়ের চেষ্টা করতে পারি) 

আমাদের মধ্যে হুদ সহযোগিতার যে একটা! প্রয়োজন ঘটেছে সেট! হয়তো! কেউ অন্বীকার করতে 
পারবেন না। আমন] আমাদের নির্দি কর্মের চারদিকে বেড়া তুলেছি, ভার প্রয়োজন আছে। বেড়া 
থাক্‌, কিন্ত বেড়ার মধ্যে প্রবেশপথের ফাক না থাকাটাই দোষের । প্রথম ঘবন আমি এখানে কাছ আরম্ভ 
করেছি তখন কোনো হেড স্টার রাখিনি! প্রত্যেক বিষয়ে, প্রত্যেক শ্রেণীতে ধারা ভার দিয়েছিলেন, 
তাদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম। তাদেরকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে বলেছিলুম যে গার! যেন 
তাদের নিজেদের শ্রেনী তৈরি করে নেন। উপর থেকে প্রয়োগ করা বীধানিয়ষের রাস্তায় আমি কাউকে 
চলতে বলিনি । খুব স্থাদীনতা দিয়েছিলুম, এ কথ্য হানতেই হবে। পরে অবস্ত স্থান কাল অঙ্গলারে ও 
কর্মের প্রস্নোজন বিচার করে এই স্বাধীনতার ছ'টকাট করতে হয়েছিল। তখন অনেকে এই স্বাধীনতার 
দোহাই দিয়েই তাদের হেচ্ছাচারের সমর্থন করেছিলেন । আমার দোহাই দির চিলেমির প্রশ্রয় ঘটেছিল 
ডেসোক্রেসিয় নামে ॥ যি বলি সব প্যাসেলার সিলে ইঞ্জিন চালাবে তবে সবার পক্ষেই মরণত ্রবম। 
বর্ষের একট। বিধি আছে, লেখানে উপযুক্ত ব্যক্তির পারে যথেষ্ট কৃ বা বিশেষ দামি যদি না দেওয়া হয় 


তীয়. সংখ্যা আশ্রমপ্রসঙ্গ 


তবে কী রকম গোলযোগ ঘটে তা আমি প্রত্যক্ষ করেছি । একদা পাঠভবনের কাজে সেই শৈথিলা দেখে 
আমার মলে হয়েছিল যে এই দায়িত্ব সম্বন্ধে তাহসিকতা খানিকটা আমাদের জাতিগত । নিছেদের দার 
উপরের চাপ না থাকা সবেও ঘারা নিজেরা নিতে পারে তাদেহই দায়িত্ব দেও] সাছছে। আমরা পরের 
শাসনে বাধা কাজ চালাতে পারি কিন্তু বিজ্কের প্রবতনা্ঘ পারিনে। এই কারণেই আমাদের এখানে 
উচ্ছ,জ্বলত এলেছিল, যেমনটি হয়েছিল ইটালিতে । সেখানেও সমযমতে! ইত্রিন চলত না। আমাদের 
এখানেও ইজিনে গলদ ঘটত। আমি চাইলে তেমনটা ঘটে । তাই এপানে চার্দিকে পরস্পর্-সম্বদ্ধের অবাধ 
উদারতার মাধখানে কর্মচালনার কত বিপদ সৃষ্টি করতে হয়েছে। অন্ত দেশে দেখেছি যারা ঘথার্থ দ্বাদীনত। 
ভালোবালে তারাই কৃ বকে সম্মান করতে জানে। অপর পক্ষে, ধার! দৃচভ্যবে নিদ্ৰ চালাবেন, নিছে তারা 
দৃঢ়ভাবে নিম মানবেন। তা ছাড়। তাদের কঠোরতা কেবল কর্সস্ত্রের মখোই যেন বন্ধ হয়, হরে বাইরে 
তাদের লৌহপ্যের কোথাও ধেন কোনে! বাধা লাথাকে। দ্ব দ্ব ক্ষেত্রে কর্ষসৌঠবের অন্থারোদে আপন আপন 
দারিত্ অস্কু্ন থাকা সবেও সকলের সঙ্গে সহযোগিতা অত্যাবস্তক । অন্ত অনেক জাদগাহ এক পক্ষ অপর 
পক্ষকে শাসনের জোরে কাজ করিয়ে লেছ। লেরকম প্রাণহীন করত বাপালন আশ্রমের স্বডাববিরুদ্ধ। কর্মে 
কর্মকার স্বাতন্্া থাকতে পারে কিন্ত ব্যবহারে সকলের সঙ্গেই যোগ থাক! চাই । নিঞ্জের কর্মকেই 
বকলেরই কর্ম করে তুলতে হবে হস্যতার দ্বারা ॥ | 

এই লহ্ধ সহযোগিতার উপঘূক্ত মনোভাবকে পুষ্ট করবার জনেই বিশেষ প্রতিষ্টানেন্ন দরকাহ।। সেই 
উদ্দেশ্তসাধনই অধ্যাপকলভার লঙ্ষা। সেপানে যেন জানতে পারি আমাদের ফাঙ্ কী ভাবে হচ্ছে, ফী 
পরিবর্তন হুল, কী বাধা রয়েছে, সেদিন ঘদি কারও নালিশ থাকে তবে গেটাও তারা অসংকোচে জানাতে 
পারবেন। 

আমি নেছন্তে ঠিক করেছি যে তোমাদের ঘা বলবার তা আমার সমক্ষে বলবে, সাহস ক'রে। পৌকুষের 
অভাবে আমর! ঠিক সময় টিক কথাটা বলতে পারি না বগড়াটে ভাবে বলতে হয়, পরুষ হযে পড়ে কথ। 
_ কারণ হয়তো লেকখার মধ্যে সত্যের অভাব । লহঙ্ছে, নির্ভীকভাবে, কতা লা মিশিছে লতা বলার 
সাধন। খুব বড়ে। লাধনা। এখানে ত! হদি সম্ভব হব তবে গর্ব অহুডব করব । এখানে আমর] অনেকে দিলে 
থাকব, অথচ আমাদের সঙ্গট। অবুত্রিম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে-_ এই হওয়াই তে| উচিত । পৌরুষের 
অভাবে আমাদের এই থেক? গুহীন দেশে আড়ালে লুবিয়ে কত যে গোলমাল, কত চক্রান্ত, কত বিদ্ধ এ 
যেন আমাদের জাতিগত । আমাদের এটা ছোটো জায়গা, অল্প করছনা লোক, আমাদের লক্ষ্যও অনেক- 
গুলো নয়, এখানে সত্যে উপর প্রতিষ্ঠিত থে মিলন তার লল্গাবনা হবে না কেন, আমি বুঝতে পারিনে। 
দেশে বাইরের বড়ে! বড়ে! কর্মক্ষেত্রে তো ক্রমাগত দলাগলি মারামারি ইচ্ছে। ঘদি আমাদের এ কআশ্রম তারই 
একটা সুত্র সংস্করণ হৃত তবে সেটা তো বারুনীয হবে না। অথচ পরের যন ছুগিয়ে শত্যগোপন করার 
নতো প্রবৃত্তি যেন আমাদের না হহ। কারণ চিত্তের দুর্যলত! থাকলে সতাকার মিলন হবে নাঁ হতে 
পারেনা। 
৯৭ জ্রাৰণ ১৩৪৩ ববীজ্ঞনাথ ঠাকুর 
শান্তিনিকেতন বরুতার অনুলিপি । বন্তা-কর্তৃক সান্বোহত 


গ্রন্থপরিচয় 


কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের শিক্ষাসংক্ষার। ্যোগেশচস্র রায়। অনাধগোপাল শ্বতি-লমিতির 
পক্ষে শ্রপ্রি্রঞ্জন সেন প্রকাশিত । মূল্য সাত লিকা। 

শিক্ষাপ্রকজ্প । সীযোগেশচঙ্র রায়। বিশ্বভারতী । মূল্য আট আনা। 

বাংলার জনশিক্ষাঁ। উউযোগেশচজ্্ বাগল। বিশ্বভারতী । মূলা আট আলা। 

সমাজশিক্ষার ভুমিকা । নিখিলরচন রান়্। ওরিফেট বুক কোম্পানি। মূলা আড়াই টাকা। 


বাল! ভাষা শিক্ষা সন্ধে মৌলিক চিন্কাপূর্ণ রচনার সন্ধান পাইলে খুশী হইতে হয়; কারণ একে তো 
শিক্ষাশাহ্থসম্দ্ধীয় রচলা সচরাচর সুলভ নয়, তাহার উপর এ বিষয়ে মৌলিক চিন্তা বিশেষ দুর্লভ । আমরা 
যখন শিক্ষাসংস্থার সম্বন্ধে বলি তখনও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাহা পরের মুখের কাল খাইয়া বলি। এতএব 
ইহারই মধ্যে ধধন কোথাও শিক্ষা সন্বস্ধে নৃতন কথা শোনা বায় তখন সবাংশে সে কথাগুলি গ্রহণ করিতে 
না পারিলেও মন দিয়া কথাগুলি শুনিতে ইচ্ছা হয়, শুনিতে ভালো লাগে, বিশেষ করিয়া যখন প্রীযোগেশ- 
চন্তর রায় “বদ্যানিধির মত বক্তা*পাওয্রা ধায়। 

আমাদের সৌভাগা যে শযোগেশচন্তর রা আজও আসাদের মধ্যে বর্তমান আছেন এবং শুধু তাহাই নহে 
আজও আমরা তাহার মুখের কথা তাহার লেখনী-নিঃস্বত বাণী শুনিতে পাইতেছি। বোখ করি 
বাঙলাদেশের ও ভারতবর্ষের শিক্ষাবিদগণের মধ্যে তিনিই প্রবীপতম। বত্স তাহার বলিষ্ঠ মননপীলতা 
ও প্রতিভা বিন্দুমাত্র কু করিতে পারে নাই । শিক্ষা সম্বন্ধে বলিবার অধিকার তাহার চেয়ে আর কাহার 
আছে? আশা করি বিস্যাহু্রাযী বাঙালী পাঠফমাড্রেই শ্রদ্ধাসহকারে তাহার এন্থদ্ইটি পাঠ করিবেন। 

কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের সংস্কারের কথা অনেকদিন হইতেই শোন! যাইতেছে। শুনিতেছি নাকি 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন এবং অবিলম্বে একট। কিছু সংস্কার ঘটিবে। যাহারা এ বিষয়ে 
কর্মকর্তা তাহাদের চোখে এই বইটি পড়িবে কিনা আনি না। না পড়িলে সেটা তাহাদেরই ছুর্তাগা বলিব। 

“কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসং্কার'-গরন্থে লেখক বত্ান ক্রটিগুলি নিপুণ ভাবে বিল্লেধণ করি 
সেগুলি দূর করিবার উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি যে উপায়গুলিগ কথা! বলিন্নাছেন সেগুলির সবগুলি 
আখ গ্রহণযোগা না হইলেও বিচার ও আলোচনার যোগ্য, এ বিষয়ে কোলে! সন্দেহ নাই । একটা কথা 
অতাস্ত সত্য, পাশ্চাত্য সরকার কতৃক প্রতিষ্ঠিত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এখনও বছলপরিমাণে বিদেশই 
রহিয়া গিন্াছে; তাহার সহিত আমাদের সমাদদীবনের নাড়ির যোগ থটিরা ওঠে নাই ; তাই চারিদিকে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার ব্যর্থতা আমাদের এত পীড়িত করে। শীধোগেশচঙ্জ রায় সেই মূল 
গলদটি ধরিয়া কিভাবে কলিকাতা বিশ্ববিস্তালযকে স্থদেনীরূপে পায়িত করিতে পারা যা তাহার কথা 
বলিয়াছেন। বিন্ধ তাহার কথা কে শুনিবে ? স্বাধীনতা পাইলেও ফি হয়, আমাদের মন যে এখনও বিদেশী 
রহিদ্বা গিল্থাছে। 

'শিক্ষা্রকল্া-গ্রস্থটি বহু বংসর পূর্বে লিখিত দুইটি প্রবন্ধের সমা । বিশ্বভার্তীর কতৃপক্ষ এই নূতন 
নামে প্রবন্ধ দুইটি পুনদুত্রিত করিহ। আমাদের উপকার করিদ্রাছেন। প্রবন্ধ দুইটিতে শিক্ষাপংগ্কারের মূল 


তৃতীয় সংখ্যা রথ 


সুত্রগুলি আলোচিত হইহাছে। ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও বাচনতঙ্গী দুইই অলাধাহণ | আরও আল্চর্বের 
কথা, ত্রিশ বংলর পূর্বে কথিত এই কথাগুলি আছ ও পুরানো হইছা বায় নাই । বোধ করি লকলের চেয়ে 
আশ্চর্যের কথা এই যে, প্রবন্থগুলির কথা বালাদেশ তুলিয়া গিছাছে ব! অবস্ঞ! করিয়াছে । শিক্ষাতবের 
এক্সপ মৌলিক আলোচনা খুব কমই দেখা বাস্র_-(এখানে মৌলিক ইংরেছি (uudam৷enএ! শব্দের 
প্রতিশব্দ ্কপে বাবহার করিয়াছি) । সমাজতৱের দুইতে এই আলোচন! অপূর্ব । ইংলণ্ডে বা আমেরিকায় 
ছইলে এ গ্রন্থ বিধ্যাত হইত; ইহার জত লেখক দেশবিদেশে বশ ও খ্যাতি লাভ করিতেন। কিন্তু 
আমাদের দেশের বিশ্ববিগ্তালছ বহ লোককে সম্ম'নহুচক উপাধিস্বার! সম্মানিত করিঘাছেন, কিন্ত যোগেশচন্সেব 
মত ধাহারা সতাই সম্ানযোগ্য তাহাদের সম্মান করেন নাই। ইহার চেয়ে গভীর পরিতপের বিষয় কী 
হইতে পারে? 

আমাদের দেশে শিক্ষায় ইতিহাসের দিকে কেহ বড়একটা দৃষ্টি দেন ন|; কারণ একে তে! এন্কপ 
ইতিহাসের একান্ত অভাব; তাহার উপর ঘে ছু-একট। ইতিহাস পাওয়াও ধায় তাহ! সাধারণত: স্থপপাঠা 
হয় না, তাহাকে অনেক সময়ে তথোর আড়ালে আমল ইতিহাসের ক্রমবিকাশেনু সেই হাত্থাইদ্বা ফেলিতে 
হয় অথচ শিক্ষার ইতিহাস হইতেছে সংস্কৃতির ইতিহাস; তাহার পাতার পাতায় জাতির ননোবিকাশের 
বিচিত্র কাছিনী বিবৃত আছে। ইহার উদাহরণ শীযোগেণচন্্র বাগসের লেখা বাঙলার অনশিক্ষ; পুস্থিকাটিতেই 
কহিয়াছে। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ ভারতবর্ষের, বিশেষ করিনা বাঁওলদেশের, সংস্কৃতির ইতিহালে 
ভাঙাগড়ার ঘূগ-সদ্ধিক্ষণ। তখন একদিকে প্রাচীন সংস্কৃতির ধারা ক্ষীণস্নোতে কোনোমতে আত্মরক্ষা] করি! 
চলিয়াছে, অস্কদিকে নবীন সংস্কৃতি শিক্ষাকে বাহন করিছ। সবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে ॥ এই দুই ধাবার 
মখো বোঝাপড়া! তখন মাত্র শুরু হইয়াছে । বাঙলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির সেই ঘুগলদ্ধিকালের ইতিহাস 
লিবিয়া লেখক আমাদের কৃতাজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিছাছেন। এই যুগে পাঠশাল। গুলিই ছিল শিক্ষার প্রাচীন 
বাহক। কিভাবে লেই পাঠশালাগুলি রূপান্তরিত হই! নৃতন কলেবর ধারণ করিল লেখক মানের সেই 
ইতিহাস শোনাইছাছেন। াহার ইতিহাস উনবিংশ শতাবী হইতে শুরু হইয়াছে । তাহার অব/বহিত পূর্বে 
থে অর্জ-কিছু নৃতন ধরনের বিস্তালদ্ ছিল, যেখানে খারকানাথ ঠাকুর, রাধাকাস্ত দেব প্রতৃতি প্রপম ইংরেজি 
পাঠ লইতেন, লেখক তাহাদের উল্লেখ মাত্র করিছ্থাছেন ; তাহাদের একট! বর্ণনা পাইলে মনোজ্ঞ হইত। 
সেগুলি সদ্বদ্ধে আমরা লামান্তই আনি । লেখক হুছতো! কিছু নৃতন কথা শুনাইতে পারিতেন। তিনি বহু 
শ্রমে বহু অন্থসদ্ধান করি! বহু গ্রন্থ ও রিপোর্ট হইতে বহু তথ্য সংগ্রহ করিগ্থাছেল। ইহা তাহার নিষ্ঠ। ও 
বিভ্ভাবতার পরিচয় দিবে। তিনি যে ডাণ্ডার হইতে আহরণ করিয়াছেন তাহার মধ্যে Fi5॥ৎচএর 
Meira উল্লেখ দেখিলাম না। তাহাতে অনেক সংবাদ আছে। এই বইটি সম্প্রতি বোদ্বাই হইতে 
নৃতন বূপে প্রকাশিত হইয়াছে 

সম্প্রতি দেশের দৃষ্টি গিন্বাছে দেশের নিরক্ষর বনবস্থদের শিক্ষার দিকে । ইহাদের নিরক্ষর বল! চলে, কিন্ত 
অশিক্ষিত বলা চলে কিন! সন্দেহ । এককালে এদেশে ধাত্রা কথকতা কীর্তন পাঁচালি প্রন্থতির লাহায্যে 
জনলাধারণের শিক্ষার প্রচুর বাবস্থা ছিল! কিন্তু সেসব দিন গিয়াছে, সেলকল ব্যবস্থা9 মৃতপ্রান্থ। এখন 
নৃতন ঘূগের তাগিদে নৃতন করিয়া নৃতনভাবে দেশের নিরক্ষর বযন্কদিগকে শিক্ষিত করিদ্বা তোলার প্রয়োএন 
হইদ্বাছে। কারণ জলশিক্ষা ব্যতীত গণত্র অর্থহীন। তাহারই পটভূষিকায এই পুস্তকটি লিখিত হইদাছে। 


১৬২ বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বধ 


লেখক পশ্চিমবঙ্গ-শিক্ষািকরণের বহগ্ষশিক্ষাবিশেহজ্ঞ ও ব্স্কশিক্ষার ভার প্রাত্ত। বর্তমান গ্রন্থে লেখক 
ব্স্কশিক্ষার প্রতিণন্ন্রপে ভারত সরকারের অসুমোদিত “সমা দশিক্ষা" শব্দটি বাবহার করিঘাছেন। 

সমাজ বা বছস্ধ শিক্ষ! সন্বন্ধে বাওল কোলে! ভালে বই লাই । স্থৃতরাং বইটি এই অভাব কিছুটা দূর 
করিবে ; সুতরাং ইহার জন্ত লেখক আমাদের ধন্তবাদভাক্গন। বইটিতে বহু জ্ঞাতবা বিঘয়ের উল্লেখ আছে। 
বস্কশিক্ষার্মার পক্ষে সেগুলি মূল্যবান হইবে। 

বইটি মুখাত নান! পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসদূহের সমষ্টি । একটানা লেখ! না হওয়াতে ইহাতে 
এরগ্থহিসাবে কিকিৎ জঙ্গহানি হইঘ্রাছে, তাহা কতকট| অপরিহার্য । কিন্তু লম্পাদনাগশে এই ত্রুটি বহুললরিঘাণে 
দূর করা ঘাহ। আশা করি ভবিশ্যং সংস্করণে তাহার বাবস্থা হইবে। লেখকের সামান্ত দুই একট! তুল 
চোখে পড়িল; লেগুলি এমন কিছু মারাত্মক নয়। তবুও সেগুলি তবিদ্ততে দূর হইলেই ভালো হুইবে। 
২১ পৃষ্ঠায় লেখক ত্যাডামের থে রিপোর্টের কথা উল্লেখ কত্িদ্রাছেন তাহা উনবিংশ শতকে প্রকাশিত, 
অষ্টাদশ শতকে নয়; আর, ১*৫ পৃষ্ঠার উল্লিখিত মেকলের মতবাদ infiltration নয, filtration 
6১৫০/। বইটিতে কোথাও রুবীজনাধ-প্রবতিত লোকশিক্ষাপরিহদের উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। 


ভঅন।খনাথ বন্ধ 


ভারতমুক্তিসাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অধপতাব্দীর বাংল1 | প্রশাস্তা দেবী। প্রাপ্তিস্থান 
লেখিকার নিকট, পি-২৬ রাজ! বসন্ত রায় রোড, কলিকাত|। মূলা চয্ব টাকা। 

নেহরু : ব্যক্তি ও ব্যক্কিত্ব। গ্রমখনাথ বিস। প্রাপ্তিস্থান বিশ্বভারতী। মূলা আড়াই টাক! 

চিব্র-চরিত্র । গ্রথণনাথ বিস্ী। বঙ্গভারতী গস্থালন্ন। মূল্য ছয় টাকা আট আনা। 

জ্রীঅরবিন্দ । নীরদবরণ। প্রী্রবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী | মূলা এক টাকা। 


ছীবনকথার সঙ্গে ছবির তুলনা সহজেই মনে আসে লীবনকথার মত ছবিও মাসের প্রতিক্কৃতি ফোটাতে 
চাখ। কিন্তু সব ছবির ভঙ্গী এক নগ্ব॥ এমন-এক যুগ ছিল যে সময় চিত্রকর শুধু যথাযথ অনুকৃতিতেই 
খুসী থাকতেন। হয়তো বা একটু-আটু অত্যুক্তিও করতেন-_গণ্ডের লালিৰা বা বর্ণের দলা একটু- 
আধটু বাড়িয়ে দিতেন। কিন্তু সেসব অত্যুক্তি বাদ দিলেও চিত্রলিপির প্রধান কাজ ছিল ঘখাধথ অনুকৃতি । 
কিন্ত ক্রমে এমন সময় এল যে সময় দেখ! গেল যে এইরকম বাছিক অস্কৃতিতে চিত্রকরের মন উঠছে না। 
তখন শুরু হল একদিকে আলিক নিয়ে নান। পরীক্ষা, অন্রদিকে প্রচেষ্টা চলতে লাগল ফটো গ্রাফিক 
অস্থরুতির বদলে মামুঘটার গভীরতর সত্তাকে ফুটিয়ে তুলবার, তার চরিতবৈশিষ্যকে প্রকাশ করবার। 
আলোছায্ধা্র লীলার উগ্র বাবহার, অসমান রঙের সমাবেশ, ইচ্ছা করে দিক্বিশেষের বিবরন ইত্যাদি 
সমস্তই সেই প্রচেষ্টার অঙ্গীৃত | এমনকি এই চেষ্টার আতিশঘোর ফলে ক্ষেত্রবিশেষে আঙ্গিকসর্বশ্বতার 
সঙ্গে আর্টের সমীকরণের প্রচেষ্টাও হয়েছে, ঘা অবক্ষযী সাজের অনুস্থ মনোভাবের প্রকাশ ছাড়া কিছু 
নযব। কিন্তু এইসব অসুস্থ অত্যুক্তির কণা বাদ দিলেও দেখা যায বে, সুস্থতার চকতুঃশীমার মধোও হাওয়া" 
বদল যথেষ্ট ঘটেছে। বেছন সাহিত্যে বাচ্যার্থ ও বাঙ্গার্থের তর্ক। বাচ্যার্থের সাহায্যে কাব্যরচনা হয় না 


তৃতীয় সংখ্যা গ্রন্থপরিচয় ১৬৩ 


তা নন্ব-_-রাদায়ণের মত অত্যঙ্ছল মহাকাবা প্রদানতঃ বাচ্যার্থ-নির্ঁর-_তবূও বাঙ্গার্থের উপন্ন ক্রমাগতই 
দোর পড়েছে। তেমনি, প্রতিকৃতি বলতে কি বুঝি? সাধারণ বর্মরস্ৃতি, যা! জীবনের হুবহ প্রতিচ্ছবি, 
অথবা রোগযা-এপস্টাইন-গিলের ভান্বর্ধলীলয? দ্বোতিরিন্্নাথের আকা রবীন্দ্রনাথের সুন্ম পেন্সিল 
স্কেচ ন! শ্রীদূত অতুল বহর আকা প্রতিকৃতি? হান্িনী প্রকাশের আকা পোষ্ট্রেট, ল। যামিনী ব্রায়ের 
কা প্রতিচ্ছবি? প্রতিকৃতি সবই, কিন্ত সবগুলির মেজান্ এক নয । পার্থকা সুস্পষ্ট । 

জীবনচরিতের বেলাতেও সেই কথা । দীবনী বলতে 'কি বুঝি? প্রত্যেক লোকুকেই জীবনধারণের 
জন্য কতকগুলি কর্তব্য পালন করতেই হয়, সেই দৈবধর্মের দায় থেকে কারও অব্যাহতি নেই । তাছাড়া 
প্রতোকের জীবনেই ছোট-বড় নানারকম ঘটনা ভীড় করে আসে৷ জীবনকথার্‌ বিযদবস্ত কি হবে? শুধু 
এইসব ঘটনাবলীর তালিক।? শুধুই chronicle £ এরকম ন্রীবনকথ! নেই তা লয়, কিন্তু এ জীবনকথায় 
ঘটনার পিছনের মাহ্হটার সত্য পরিচ় খুব কমই মেলে । পক্ষান্তরে এমন জীবন কথা ও দেখা যায় যেগানে 
দুটি চারটি ঘটনার উল্লেখ মাত্র আছে এবং সেই ঘটনাগুলিকে উপলক্ষ্য করেই জীবনীকার তার ভাগ রচনা 
করে চলেছেন। পেখানে ঘটনার তালিকার চেয়ে ব্যাখ্যায় দিকে ঝোকই বেশি, ০0০5101৩এর বদলে 
তা প্রধানভঃ interpretation. খুব পাক! ছীবনীকার ন! হলে এরকন ব্যাখ্যার বিপদ অনেক লময় 
হয়ে দাড়ায় এই যে ভার মধ্যে জীবনীকারের ব্যক্তিত্ব মতামত ও দৃষটিভদ্গীর ছাপ বেশি পণড়ে জীবনকথার 
বিকৃতি ও অধধার্থ ব্যাধ্যার সম্ভাবনা দেখা দেয়। নেপে।পি্নের মৃত্াসংবাদে শেলী একটি কবিতা লিখে 
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন__আবার মহাভীরতীন্ পরিখিতে সেপে|লিঘনের জীবনী লিখে জ্যাবট শ্রস্ধাপুত 
দৃষ্টিতে নেপোলিঙ্নের মহত্ব ফোটাবার চেষ্টা করেছেন। এইরকম বিপদের সম্ভাবনা আরও বেশি ঘটে 
ধদি জীবনকখার বিষয়বন্ত খুব অসাধারণ মাহুধ হন। কারণ তাদের নিযে একদলের অচিস্থিত প্রন্থ। এবং 
আর একদলের অবিরাম নিন্দার সংঘাত প্রায়শই ঘটতে দেখা যায় এবং কালের গতির লকঙ্গেলঙ্গে অনেক 
যমন তাদের মূলাও ঘায় বদলে। এই কারণেই এরকম লোকের জীবনচরিত লেখ!--বিশেঘতঃ ব্যাখ্যামূলক 
জীবনচরিত লেখা-_সহজ নত । 

আলোচা জীবনকথাগুলির মখো উপরি-লিখিত মেজাজের বিভিন্তার আভাস আছে। লবগুলি এক 
ভঙ্গীতে লেখা নয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যাহ বাংলা তথা ভারতের এক যুগসঞ্ধির সময় জন্মেছিলেন। ১৮৬৫ 
খুন্টান্দে তার জন্ম । লে সময় বাংলার স্্ধুগ। বাংলার মনীষা! তধন দিকে দিকে বিকশিত হচ্ছে। সে সময় 
থেকে বাংলার তথা ভারতের জীবনধারা ও হননধারার স্দীর্ঘ জত দ্বিতীঘ় মহাযুদ্ধের প্রান্তে এলে যেখানে 
পৌছল রাদানন্দ শুধু যে সেই ধারা অবগাহন করেছেন তাই নদ, থেলব মহাপুরুষের চেষ্টা ও মনীঘায় সেই 
ধারার খাত খনিত ও নিস ্িত হযেছে রামানন্দ সেই মহাপুক্দের অন্ততম। ার আলোচা জীবনকপায় 
ব্যাখ্যার চেয়ে ঘটনার তালিরা৷ সময় লম বেশি হলেও বইটি থেকে এই সুদীর্ঘ ধায়ার ইতিহাম এবং সেই 
ইতিহাসে রামানন্দের মহৎ অবদানের চিত্র স্পষ্ট ফুটে ওঠে । বাল্যে অসাধারণ কইট-ছুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম বরে 
অসাধারণ নিষ্ঠার লক্ষে বিদ্ার্জন করে তিনি স্বকীয় চেষ্টায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। বালা- 
জীবনেই রমেশচন্দ্র দত্ত প্রতৃতি যনীষীর সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য তার হয়েছিল । তার পর কলিকাতায় 
আলবার পর তার সহপাঠী সতীর্থ ও সমলাদন্িকদের মধ্যে এমন অনেকের সংস্পর্শে আসবার ন্ুধোগ 
তিনি লাভ করেছিলেন ধারা বগা, হীরেজ্্নাথ দৱ, আশুতোষ দৃুখোপাধ্যার, আগদীশচন্্র বস্তু 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


বাংলায় সর্বজনপূজা । ফিন্তু সেই অঙ্পবয়সের নানা ঘটনার মধ্য দিয়েই তীয় চরিত্রের দৃঢ়তা ও নির্ভীক 
বীরত্বের আভাল পাওয়া বায়। গোঁড়া ত্রান্মণপরিবারে জয় হলেও তিনি হখন উপবীত ত্যাগ করলেন 
তখন তিনি কিছুতেই বিচলিত হন নি। লেই উপলক্ষো এমন কুংসাও প্রচারিত হয়েছিল যে তিনি 
আয্ীয়স্বজনকে উপার্জনের ভাগ দিতে চান না বলেই হুযতো ব্রাহ্ম হয়েছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা 
ঘাঘ ঘে ১৮৯* গালের ফেবত্রবারী মাসে মোট আছর ১১৯৮১৫-এর মধো 'আত্মীয়শ্বজনদের সাহাধ্য দিয়ে তার 
নিজের জন্ত বাকি ছিল অআন্দা্ ১৬২ মাত্র । এই রকম ছোট ছোট ঘটনার সখোই যে তার চরিত্রের দীন্তি 
উদ্ভাসিত হে উঠেছিল তা নয়। সে সময় থেকেই দেশের কাজে, কংগ্রেসের কাজে, দালাশ্রমের মধ্য দিয়ে 
রোগী অনাথ ও দুসস্থদ্বের সেবার, ‘দাসী' পত্রিকার সম্পাদনে গার কুহ্মস্থকুমার অথচ বন্কঠিন চরিত্রের 
পরিচয় স্কুটে উঠতে আরম্ভ করল। তার পর দীর্ঘকাল ধরে বহু ঘটনার মধা দিয়ে এই মহংচরিত্র বিকশিত 
হয়েছে । পত্বিকা-সম্পাষনার, পত্রিকার নতুন আদর্শ রচনায়, ছবি ছাপার রীতি ও লেখকদের পারিশ্রমিক 
দেওয়ার রীতি প্রবর্তনে, নির্ভীক সমালোচনায়, প্রেষ্ঠ মনীষীদের চলা প্রকাশে, ভারতের মুক্তিলাধনায় 
অংশগ্রহণে এবং সেও জনসাধারণের চিত্তের প্রস্তুতি ও চরিত্রগঠনে তিনি অর্ধশতান্দী ধরে ঘে বিপুল 
ওঁতি্ধ রচনা করে গিয়েছেন তা বাংলার ইতিহাসে অবিশ্মরণীয়। রবীন্জনাখের সঙ্গে এত 
গভীর বন্ধুত্ব সত্তেও যখনই অপবাদ প্রচারিত হরেছে বে রামানন্দ নিজের পত্রিকার স্বার্থে রবীজ্্নাথকে 
কাছে লাগাবার চেষ্টা করেছেন তখনই রামানন্দ তার প্রতিবাদের ব্যবস্থা করেছেন, রবীন্্রনাখকেও সাক্ষী 
মানতে ছিধা করেন নি। এই “শুরুকেশ ও শুরুকর্মা' সম্পাদকের চর্িত্র-দ্থাতি হয়তো রবীন্দ্রনাথের মত 
চোপ-ধাধালো নয়, কিন্তু সে ছাতি তবুও অপূর্ব ৷ স্যায়নীতিতে অবিচলিত বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসের অন্ত 
সৰুল রকম ত্যাগ ও দুঃখ বরণ, একদিকে মৈত্রী ও কারুণো উদ্বেলিত হৃদ অথচ অন্তদিকে বরকঠিন বীর্য 
এইসমস্ত গুণের সমন্বয়ে তার চরিত্র মহীঙ্ান্। আলোচ্য গ্রন্থে লমসাময়িক ঘটনার পটভূমিক্া্জ রামানন্দ- 
জীবনীর এইসব দিক ছুটে উঠেছে। আরও লক্ষ্য করার কথা এই হে, লেখিকা কন্তা হলেও তার রচলা 
শ্রদ্ধান্থিত হয়েও ঘটনানিষ্ঠ, ভাবাবেগের আতিশয্য কোথাও নেই। থাকলে হস্তে! তার আবরণে এই 
চরিত্রের ছাতিটি তেমন ফুটত না! কিন্তু সেরকম কোনো আবরণ না থাকার ফলে লে ছাতি আপনা 
থেকেই ছটবার স্থযোগ পেযেকে_পাঠকের মনে আপনা হতেই সে চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা বিকশিত হবার 
স্থযোগ পেয়েছে । তবু একটি কৰা না বলে উপায় নেই। এই বইটিতে, বিশেষত: একেবারে শেখের দিকে, 
টুকরো টুকরো! ঘটনাই হেন কিছু বেশি লাঙ্খানে! হযেছে । বাংলার তথ! ভারতে এই থে যুগান্ত ঘটল এর 
বিরাট ও বিচিত্র পটকৃষিকার আরও একটু বেশি আহাদ থাকলে বেন ভাল হত। তাছাড়। রামানন্দ দীর্ঘকাল 
ধরে নান! বিষয়ে সংগ্রাম করে রিরেছেল। বইটিতে তার বিভি্ বচন! থেকে উদ্ধত করে তার পরিচয় 
কিছু কিছু দেওয়া হয়েছে কিন্তু এবিযযে আরও বৃহত্তর ও ধারাবাহিক পরিচয় পাঠকসমাজকে আরও 
বেশি উপকৃত করত। এমনকি, এবিষয়ে একটি আলাদা সংগ্রহ গ্রকাশেরও প্রয়োজন আছে মনে করি। 
এ কখাগুলির উল্লেখ করছি বইটির ক্রটিস্বত্বপে নর । বইটিতে এত খিনিপ আছে বলেই পাঠকলাধারগ 
বোধ হ্য় আরও বেশি আশা করবে । বাঙালী এককালে বেসব গুণে বড় হয়েছিল, অস্কৃতকর্মা ও অমিতবীর্ঘ 
রামানন্দ ছিলেন সেইসব গুপের সঙাহারী। সেইজস্ত তার জীবনী একালের বাডালীর পক্ষে সমধিক মূলাবান্‌ । 
বইটি সে প্রয়োজন মেটাবে । রামানন্দের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত যে ছবিটি ছুটেছে তা অতান্ত মধুর। 


তৃতীয় সংখ্যা গ্রন্থপরিচয় ১৬৫ 


প্রযুক্ত প্রমধনাধ বিশীর নেহকুত্রীবনী বে ঘটনা-প্রধান নন, ব্যাপ্যা-প্রধান, সে কথা তার বইরের 
নাসকরণ থেকেই বোকা! ধা়। গোড়াডেই তিনি বলেছেন, “নেহক্ষর জীবনী এ পর্যন্ত লিশিত হয় নাই, যাহা 
হইয়াছে তাহা এ কর্ম্লের শু.প রচনা মাত্্র। তাহার বার্থ জীবনী লেখককে দেখাইতে হইবে পূর্বোক্ত 
[তিনজনের [ বিবেকানন্দ, গান্ধী ও রবীজ্রনাথ ] সঙ্গে কোথায় তাহার দিল আর কোন্ধানেই বা 
প্রভেদ, দেখাইতে হইবে ত্রিশবংসর কাল গান্ধীজির নিকটতম সহচরর্ূপে থাকিয়াও কেন তিনি গাস্থীজির 
শ্রেণীতে লা পড়িয়া রবীশ্রানাথের শ্রেণীহৃত্ত হইলেন- -এলব দেখানোর অপর নাম, নেহরুত্র বাকতিক্সপ-বিক:শের 
ইতিহাস রচনা । লে ইতিহাস রচিত হইলে দেখা হাইবে বে, বাক্তি নেহরু চেয়ে, কমা নেহরুর চেয়ে, 
রাজনীতিক নেহকর চেয়ে নেহরুর ব্যক্তিত্ব অনেক মহং_- অনেক চিত্তাকর্মক তো বটেই ।* লেখক এই 
বাক্তিত্বের উপাদান নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন, বালোর নিলেঙ্গ জীবন তার একট! বড় উপানান। এই 
কারণে তিনি অন্বন্তী ভাবুক, এমনকি তার বকৃতালিও সর্দার প্যাটেল বা মিন্টার চাগিলের নত ন! হয়ে 
রোমান সঙ্গাট মার্কাস জরেলিঘসের 'আন্মচিস্তা'র মত) তার বাক্িতের দ্বিতীয় উপাদান তার হানো 
কেম্‌ত্রিজের শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভসী। এই কারণেই তিনি গান্ধীজীবনের অনেক জিনিল বুঝতে পারেন 
লি। এই কারণেই নেহক্ রাজনীতিক গাস্ধীজির উত্তরাধিকারী বটেন, কিন্ত তার বেশি নষ্ট । কেনন। “নেহরু 
লৌকিক পুরুষ, গান্ধীছি লোকোত্তর পুরুষ” গান্ীবাদের অনেক কথা দেনন ধনীদের হনয়বদল__ 
নেহ্‌ক বোঝেন ন|। সেবিবয়ে একটি চমৎকার অন্থচ্ছে আছে বইটিতে । ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রেও এই 
পার্থক্য হুম্পষ্ট। লেখকের মতে “গান্ধীজির মূলত: আধ্যাম্মিক পুরু, নেহরু নৈতিক পুরুষ যা; গান্ধী 
জগংকে স্বীকার করিয়াও ভগবানকে স্বীকার করিয়াছেন, নেহরু জগহকে স্বীকার করিনা আর-কোনো 
গভীরতর তৃঞ্চা অন্থডব করেন না।” সেইমস্ত এক হিলাবে নেহরুর পক্ষে প্রকৃত ভারত-মাবিষ্কার সন্তব নয় 
ভারত কাকে টানে, ভারতের জনগণ তাকে উদ্বেলিত করে, ভারতের সৌন্দর্য তার মন ভোলায়। কিন্ত 
“এ ঘূগে ফেলব নাবিক ভারুত-আবিষ্কারে লিশ্ককাম হইয়াছেন, াহাদের মধ্য রামনোহন, বিবেকানন্দ, 
রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীফির নাম করা ধাইতে পারে। ভিন্ন পর্ধারে হাভেল, কুমার্স্বামী ও লিবেনিতার নামও 
থাকিবে। এই ছুই পর্যায়ের কোনোটিতেই নেহরুর নাম করা চলে ন!। সুগভীর অধযাব্মপ্রেরণ! ব্যতীত 
প্রকৃত ভারতবর্ষ আবিষ্কার অসন্তব ৷ অধ্যাত্মপ্রেরণ। নেহরুতে প্রবল নয়। ভারতবর্ধ ধর্ম বলিতে হাহা! বুিছা 
আসিয়াছে তাহার প্রতি নেহরুর তেমন আস্থ/ নাই, বড়জোর কৌতুহল আছে। কৌতূহল জ্ঞানমাগীধ 
অবলম্বন । অধ্যাস্মসাধনার জন্ত গভীরতর ও ভিন্ততর প্রেরণার আবশ্তক।” সেইজন্য লেখক বলছেন, 
নেহরুর আব্মচরিত পড়লে জানতে পারা বাদ বিদেশীপ্রভাবে কিপ্রকারে নেহরচরিত্র গড়ে উঠেছে; আর 
ভারত-আবিষ্কার পড়লে বুঝতে পারা যায় থে ভারত-আবিষ্কারের লার্খকতা ভার মো নেই, কিন্তু বোকা ধায় 
থে নেহরু ডারতমূখী হয়েছেন। বেজন্ত বইখানির নাম হওয়া উচিত ছিল 'ভারত-প্রত্যাবর্তন'। কাজেই 
এসব দিকে নেহরুয় শ্রেষ্ট বিকাশ নয়। লেখকের মতে "নেহকয় বধার্থ প্রতিষ্ঠা তাহার বাক্তিত্ব। তাহার 
অসাধারণ মনীষা, তীত্র ভাবাবেগ, স্দৃঢ় চরিত্র, সমস্তই তাহার বাক্তিত্বের আছুধক্ষিক । যে শক্তির প্রভাবে 
তিনি দেশ-বিদেশের লোককে যুদ্ত করেন, যে শক্তির আকর্ষণে তাহার নামে সভাস্থলে দশ লক্ষ লোক লমবেত 
হুর, সে শক্তি তাহার ব্যক্তি হইতে উপজাত । চরিত্রশক্তিতে খুব সন্ধব প্যাটেল সমবদ্ধতর, খুব সস্কব 
রাছনৈতিক মনীহা রামাগোপালাচারির অধিক, কিন্তু এমন ব্যক্তিত্বের ইন্্রাল অল্প লোকেরই আয়ত্ত ।” 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


এর ফলাফল রাজনীতিতে কি রকম সে কথা লেখক আলোচনা করেন নি; বস্তুত: সে কথা তার আলোচ্য 
বস্তুও নয় । কিন্তু এই বইটির স্বলপরিসরে নেহ্‌র-চরিত্রের বিজ্লেবণে তিনি অন্বতরির পরিচয় দিয়েছেন! 

প্রযুক্ত বিশীর 'চিত্র-চরিত্র" একজনের চরিত্র বিশ্লেষণ নর, নালা লোকের জীবন সম্বন্ধে ছোট ছোট সম । 
এগুলি মিনিয়েচর ছবির মতই | কিন্ত তবু শুধুই মিনিষেচর ছবি নর । এই জীবদকথার বিষয়বস্ত সকলেই 
উলবিংশ শতাব্বীর বাংলার খ্যাতনামা বাক্তিরা-_ তধা, রাছ! রামমোহন, পরমহংসদেব, ডেবিড হেয়ার, 
কেরী, দেবেন্নাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বস্তু, ভূদেব দুখোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বদ্ধিমচম্্র, টেকটাদ 
ঠাকুর, নিবেদিতা, স্বামী বিবেকানন্দ, স্রেহ্ছনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি । ছোট ছোট স্কেচ রচিত হতে হতে 
ক্রমে এর মধ্যে একটি মূল হুর বেদ্ধেছে। লেখক নিজেই সে কথা বলেছেন, “চিত্র-চরিত্র ধারাবাহিক 
ইতিহাসও নহে আবার খণ্ড জীবনী ও নহে, কোনে! নামের দ্বার! ইহাকে প্রকাশ কছ্ছিতে হইলে বলা উচিত-_ 
ইহা একটি ঘুগের জীবনচর্রিত।- - বাঙলা দেশের উনবিংশ শতাব্দীর ব্ক্তিহ্ব্ূপ কি? সংক্ষেপে বলা 
চলে-_ 'আায্যোপলত্ধি' ॥ বিশদভাবে ইহাই চিত্র-চরিত্রগুলিতে ব্যাখ্যাত হইছ্থাছে। আক্ম্োপলন্তির অপর 
নাম 'ভারতোপলক্কি'। এই ভারতোপলন্ধির লক্ষ্যে পৌছিবার উদ্দেস্তে তৎকালীন মনীষিগণ মাবের 
সংবৃত্তির লবথধশিদ্ধ একটি পন্থা আবিষ্কার করিতে প্রদ্নাস পাইরাছিলেন।- “উনবিংশ শতকের বাঙালী 
মনীঘিগণ বহুকাল পরে নৃতৰ করিয়া ভারতবর্ধকে আবিষ্কার ক্রিবাছিলেন।' 'প্রাদেশিকতা তীহার! 
জানিতেন না গাহারা সম্পূর্ণভাবে প্রাদেশিকতা-বৃদ্ধি বিবঞ্ধিত ছিলেন।' "আধুনিক বাঙালী যে উনবিংশ 
শতকের কীতিকে ঝুকিতে অক্ষম, তার কারণ তাহারা ভারতীয় দৃষ্টির পরিবর্তে সংবিঘয়ে প্রাদেশিক 
দৃষ্টিকে গ্রহণ করিয়াছে।* তাছাড়া লেখক আরও দেখিয়েছেন যে গত শতকের জ্ঞানকৈবল্যের ফলমবন্াপে 
বাঙালী বাক্তিস্বাতস্থোর নেশায় মত্ত হয়েছিল । আছ সমগ্রিসাধনার প্রাধান্য শুরু হবার সঙ্গেসঙ্গে 
'ব্ক্তিসবন্থ' বাঙালীর নেতৃত্বে খনে পড়ছে। এইসমন্্ মৌলিক কথাগুলিই বিভিন্ন চরিজচিত্রের মধ্য 
দিয়ে লেখক ফোটাতে চেয়েছেন । শষ চিত্রই যে সমান উৎরেছে ত! লঙ্ক। কিন্ত প্রত্যেকটি চিত্রের 
আধুরীক্ষবিক বিচারেই এ বইটির মূলা ন । লেখক ভুমিকা যে অত্যন্ত গভীর বন্দির মজে মৌলিক 
কখাগুলির উল্লেখ করেছেন এই চিত্রপ্রবাহের মধ! দিয়ে তা ফুটে উঠেছে । পে হিপেবে তার পূর্ববর্তী 
বইটির চেহ এ বইটির মূল্য ঢের বেশি । কারণ, পূর্বোক্ত বইটিতে ক্ষণে ক্ষণে সন্ধানী আলোর ঝলক 
আছে, তাতে পাঠক সচকিত হয়। কিন্তু এ বইটিতে আছে সন্ধানী আলোর বদলে ছোট ছোট তারার 
বিক্ষিক্‌ ; তার আলোয় পাঠক সচকিত হয় না বটে, কিন্তু একট! বিরাট মহাকাশের আভাল পায়। 
সেই মহাকাশ হল উনবিংশ শতকের বাঙালীর চিত্তাকাশ । তারই পুনরালোকন আছে বলে বইটির 
মূলা অধিকতর | এয় পাশে নেহক্কর জীবনডাঙ্র অত্যান্ত শিশ্ন মনে হয়, এ বইখালি এতই উজ্জল । সেকালের 
সমাদের ও মনের গভীয় কথাগুলির অতি তীক্ষ বিস্নেধণ আছে এই বইটিতে ৷ 

নীরদবরণের ‘অরবিন্দ’ গুরুর প্রতি শিক্যের শ্রস্াদূত অর্ধ্য। প্রীঅরবিন্দের জীবনের শেষ অধ্যায়ের 
বর্ণনা । এই সময় উনরবিন্দের দেহ ক্রমে কালধর্নে জীণ হয়ে এল । তৰু একদিকে তিনি কি অধ্যবসায় 
ও নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের কাজ করে যাচ্ছেন, অন্তদিকে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে তার অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ 
পাচ্ছে, তারই কিছু কিছু বর্ণনা! এ বইটিতে আছে। অলৌকিক শক্তির প্রভাবে তিনি দেহের ব্যাধিকে 
পরাভূত করছেন, এমন-লব ঘটনার উল্লেখ আছে। খারা অলৌকিক শক্তিতে সম্রন্ধ বিশ্বাস পোষণ 


তৃতীয় সংখ্যা খ্রদ্থপরিচয় ১৬৯ 


লেই দিক থেকে বিমলচন্র সিংহের লেখায় থে শ্রিগ্বতাটি আছে তা মনকে প্রসঙ্গ করে। লেখার মধ্যে 
একটি অতান্থ সংধত পরিচ্ছপ্র পরিখীলিত মনের পরিচ্ছ আছে; আবার অতাস্ত সংহত বলেই ব্যক্তিত্বের 
ছাপ ততগানি স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি । আরেকটু ঘদি মঞ্জি কিবা মেভাপ্জ প্রকাশ পেত তো লেখার বৈচিত্তা 
বাড়ত। অবশ্য ধার লেখার হাত শ্বভাধতই মি তাকেও “খাতার পাতা'ছ অল্পবিস্তর লঙ্গাবাট| মেশাতেই 
হবে এমন কোনো নিয়ম লেই। স্বধর্ থেকে বিচ্যুত ন! হওয়াই ভালো। বিমলবানুর স্বপর্য খাটি 
সাহিত্যিকের ধর্ম। সাহিত্যবিচারে এইটিই সবচেয়ে বড় কথ!) ধা কিছু বলেছেন হালকা স্বরেই হোক 
আর অপেক্ষাকৃত গস্থীর স্থরেই হোক সর্বত্র খাটি সাহিত্যের স্থরটি লাগাতে পেরেছেন। দুঃপের বিষয় 
“খাতার পাতার অতি ্ষুত্র আয়তনের মধো তিনি আমাদের যংসানান্ত দিয়েছেল। ভালো। জিনিসের অল্পতে 
যন ওঠে লা। এর কাছ থেকে আরে! অনেক কিছু পাবার আশা রাবি ॥ 

এই জাতীয় রচনার ছণ্ডে যে মানলিক সঙ্ছ| এবং প্রলাধনের প্রযোদন তার অনেকখানি যেমন আছে 
বিমলচন্তর সিংহ মহাশখের মধ্যে তেমনি আছে বিনলা গ্রলাদ মুখোপাধ্যায়ের! বিমলাপ্রসাদ ইতিপূর্বে ঘা 
লিখেছেন তার কিছু কিছু এই বিশেষ ক্ষেত্রে আমাদের গৌরবের বস্তু হয়ে থ্যকবে। তার বর্তমান গ্রন্থ 
নিম -এর প্রত্যেকটি প্রবন্ধ পূর্বতন গৌরবের অধিকারী এমন কথা বলব না। কোথা ও কোথাও প্রসাধনের 
ফাকে ফাকে বরলের বলীরেখা দেখ! দিয়েছে। তাহলেও বলব, তিনি পাঠককে কখনে! নিরাশ করেন না। 
লেখার মধ্যে এমন'একটি তার আছে, স্বাদ আছে_ মন সহজেই প্রলঙ্গ হয়। এ শ্বাদটিই লাহিতোর প্রাণীন্‌ 
পদার্থ, এটি সকলের লেখায় আনে না। বিমলাবাবু নিজে ভাবতে জানেন, অপরকে ভাবাতে জানেন। 
'বিপ্রমুখের কথ।' নিতান্তই দুখের কথা নর, অনেক ভাববার কথা আছে। কোনে! একটা! বিষয়কে আশ্রয় 
করে কয়েকটি ভাবনার সুত্রে পাঠকের মনে তুলে দিযে দিষ্য ভালে! মাহুধটির মতো লরে পড়েন, গণ্ভীর মুখে 
অন্ত কথা পাড়েন। বিষযবৈচিত্র্ে ‘বিপ্রদুখের কথা” নানা চিন্তার একটি চলস্ব শোভাঘাত্রা। লোক- 
লৌক্কিভা, সমাজ-সামাজিকতা, শিল্প-সাহিত্য, শিক্ষা এবং শিক্ষক, রোগ এবং মৃতু, ইহলোক এবং 
“পরলোক ইত্যাদি বছ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনার ভঙ্গিট| নাতি-লঘূ, নাতি-ওরু। 
সংক্ষেপে বলতে গেলে, রসবেত্তাহ কথায় যে সারবত্তা ও থাকতে পারে লেখায় তার প্রমাণ আছে । 

প্র. না. বি. আর প্রমধনাখ বিখ। এক বাক্তি' হলেও দুজনের ব্যক্তিত্বে খানিকটা তফাত আছে। 
হ্বনামে বেনামে ছু ভাবেই ধারা লেখেন তাদের লেখাত্র এই তারতম্য থাকা স্বাভাবিক । স্বনামে খন 
লেখেন তখন শ্বত্রপ প্রকাশ পাম, আর বেনামে ঘখন লেখেন তখন বিল্তুপ। মন বিরূপ হলেই কথায় 
অধিকতর কাজ প্রকাশ পার । লক্ষ্য করে দেখেছি প্রহখনাথ বিশীর চেয়ে প্র- না. বি. র লেখাথ ঝাজ বেশি 
থাকে । অবশ্য ইচ্ছে করলে স্বনামেও বিশী মহাশয় যে-কোনে! কথাকে বিষিয়ে দিতে পারেন। ঝাছালে| 
বাকতিত্বের প্রতি আমার একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখবেন যিনি সাধারণত 
“কাজের সঙ্গে কথা বলেন তিনি কখনো বদি নরম স্বরে কথা বলতে শুরু করেন তো আকর্ষণ বাড়ে বই 
কমে না। ‘বিচিত্র উপল’ গ্রন্থটির নামের মধ্যে একটি লালিত্য আছে। সখের বিষয় বক্তবাবস্তর মধ্যেও 
তার খানিফটা প্রবেশ করেছে। দৈনন্বিন জীবনের চলন্ত প্রবাহে বহুবিধ অভিজ্ঞতার উপলখণ্ড আপনি 
এসে জড়ে| হয়! সেই বিচিত্র সভার আমাদের স্বদূখে উপস্থাপিত করে প্রমথবাবু আমাদের কৃতজ্ঞতা 
অর্জন করেছেন। এ্রযুগের বিষ্বানের! কেউ নিউটনের মতে! বিনন্নী নন। ভ্ানলমূত্র কিন্বা জীবনসমৃত্রের 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


তীরে দাড়িয়ে ছড়ি কুড়ানোতে তাদের আস্থ! লেই। অধৈ ছলে ঝাপ দিয়ে নাকানি-চুবুনি খাওয়ার নাম 
অগাধ পাভ্তিত্য | প্রমথবাবুও বিষ্যাচর্চা করে থাকেন, জ্ঞানসমুত্রের লোগাছল তারও নাকে-মুখে ঢুকেছে, 
তথাপি উপল-নংগ্রহে তার আগ্রহ আছে, এইটি সাহিত্য এবং সাহিত্যাহুরাসীদের পক্ষে আব্বালের কখা। 
প্রমথবাবু যবীন্দ্রপিস্কদের অগ্ততম । স্ব রবীষ্দনাখের কাছে এই চরম তবটি ভিনি শিখেছেন__“মীবনের 
ধন কিছুই যাবে না ফেলা, ধুলা তাদের যত হোক অবহেলা' । বিষন্বস্থ নিছে বাছ-বিচার কত্রতে ধান নি। 
ফুলকপি, বার্তাকু, সোডার বোতল, গোরুহ গাড়ি সব কিছুকেই সাছিতাক মর্ধাদা দিয়েছেন। একদিকে 
গন্ধকবিতার অলোচন| করেছেন, অপরপক্ষে নতুন জুতোকেও অবহেলা করেন নি। লাহিত্যে অন্পৃষ্ঠতা 
পরিহারের প্রয়োদন ছিল। বাক্ধিগত প্রবন্ধ সেই কাঞ্জটি করেছে। একদা যেলব বস্তু ছিল সাহিত্ে 
অন্পুপ্য বাণীনন্দিয়ের হার তাদের কাছে উন্মুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাবায় যা কাবো উপেক্ষিতা 
চেস্টারউনের মতে ত। টিমেগুদ্‌ টাইফল্দ্‌; আর প্র. ন!. বি: তারই নাম দিয়েছেন উপলখণ্ড। 

‘চাচাকাহিনী'তে লৈথদ মুজতবা আলী আশ্চৰ্য রকম মনোহারী গল অঙগিয়েছেন। এ জাতীয় বুনার 
পক্ষে তিনি আদর্শ বাকি। বাক্চাতুর্ধ এবং লিপিগাতুর্ধের এমন অপূর্ধ সমন্বয় সচরাচর দেখ! বায ন1। 
গল্প বল| আর গল্প লেখা এক বস্তু নত্ব। বলার কথাকে লেখার আকার দিতে গিয়ে অনেকে কথ্যবস্তটাকে 
অকথ্য ব্যাপার করে তোলেন মনের ভাবনাকে লেখার পাতার যোল আন। ধরে নিতে লক্ষম এমন 
লেখক লাখে না মিলল এক | হে শোধন-প্রক্রিয়ার অধ দিয়ে মুখের বাফাকে লেখার পাতায় উততীর্ঘ হতে 
হয় তাতেই কথার অধেক রসের অপচয় ঘটে । মুক্কতবা সাহেবের মধ্যে বিনুয়াত অপচয় নেই। তিনি 
যা ভাবেন তা পুরোপুরি প।ঠফকে দিতে পারেন। ঠিক এই মুহূর্তে মুঙ্গতব! সাহেব বোধকরি বাংলাদেশের 
সবচেয়ে জনপ্রিত্ লেখক । তার কারণ পাঠকদের সঙ্গে তিনি যেমন সহ অনবররঙ্গতার- সম্পর্ক স্থাপন 
করতে পেরেছেন এমন আর কেউ নয়! 'চাচাকাহিনী'তে নাহ কাহিনীর আকর্ষণটা একট! বড় কথা, 
কিন্তু 'পঞ্চতঙ্ত্র নিতান্তই এ কথ| ও কথার ব্আালোচনা পাঠকরা অহ্থন্ধপ অধীর আগ্রহের সঙ্গেই শুলছেল। 
“পতন এবং "্রকষ্জ' এই ছুই গ্রন্থে অনেকট! একই ছ্রাতী্ব জিনিসের পরিবেশন একটি ফামনিক 
শ্রোতৃমগ্ুলী লেখককে ঘিরে বসেছে । একটা-কোনো! কথার সুত্র ধরিয়ে দিলেই হল_- ও, এই কথা যদি 
বললেন, তবে শুহুন বলছি-- বাশ, শুরু হল অনায়াস বাক্যজ্রোত । কথাশি্ী একেই বলে__ আলী সাহেবের 
কব! অম্বতসমান বললে মত্াক্তি হয ন|। বহএঁতি বস্তি বহুদণিতার প্রসাদে প্রতিটি পাত! সমৃদ্ধ । 
নিছক গজ্পই হোক আর অপেক্ষাকৃত গুকুগন্তীর আলোচনাই হোক, কথা বলার এমন জীবন্ত তঙ্ী, 
পড়তে পড়তে লেবধের কণ্ঠস্বর হেন কানে ভেসে লে | এমনকি লাইনের ফাকে ঘাকে বাহ ভ্রভঙ্গি 
এবং ছাত-নাড়ার আভাস পাওয়া! যাত । এদবই ভালো; তরু বলব তিনি মাঝে মাঝে অনাবন্তক উচ্চকঠে 
কথা বলেন। “চাচাকাহিনী'তে যে ভাব! খাপ বেয়ে যাহ “পঞ্চতন্ত্রে কোথাও কোথাও সে ভাবা 
খাপছাড়া বলে যনে হু্ছ। চাচা) থে ভাষায় কথা কইবেন বিছ্কুশর্দা সে ভাষার নাও বলতে পারেন) 
মাঝে মানে হুদ গলা খাটো করে কথা বলতের্ন তে! শুধু কথার বৈচিত্রা নয, কথার আবেদন 
বাড়ত। মুজতবা সাহেব শক্তিমান লেখক । তিনি যে অন্ত স্বরে কথ| বলতে পারেন না এমন নঙ। 
“মকর সনি তার প্রাণ । ওখানে তার কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত সংঘত এবং সংযত বলেই অধিকতর 
সাহিত্যগন্ধী। 


তৃতীয় সংখ্যা গ্রস্থপরিচয় 


কালণেগর নক্শাগুলি ঘখন ধারাবাহিক ভাবে বেরোচ্ছিল তখনই বন্ধুবান্ধবের মূখে লেযাক্চলোর 
তারিফ শুনেছিলাম । এখন পুশ্তকাকারে লংগৃহীত নক্শগুলে! পড়ে প্রচুর আনন্দ পেলান। এঁর লেখার 
হাত পাকা । দেখবার মতো চোখ আছে, ভাববার মতে! যন আছে। ভাহার সাচ্ছন্ছা লক্ষণীয় । দৈনিক 
পত্তিকার স্তদ্তের লেখা সর্বসাধারণের ছক্যে। এই কারণে ভাষাটাকে ইচ্ছে করেই বোধকরি অত্যন্ত 
আটপৌরে কর! হয়েছে । ফলে কোনো কোনো লেবার সাহিতাক প্রসাদণ্তণেহ কিঞ্চিৎ অভাব 
হয়েছে ।-/ সাধারণের জন্যে লিখতে হলে লেপাট! লাধারণ করতে হবে এমন কথা ভাবা অন্যান । তাতে 
সাহিত্যের প্রতিও অবিচার করা হন্গ, সাধারণের প্রতিও), কারণ সাধারণ পাঠকরা! সাহিতা-রল উপভোগে 
অক্ষম এমন কথা ভাববার কোনো কারণ নেই। ভাহাটা পাণ্ডিত্যের ভারে ভারিক্ষি না হলেই হল । 
কালপেচা রসিক বাক্তি, সে রূলবোধ তার আছে। অধংবখ! পাণ্ডিতা ফলাতে ধাননি; অথচ বছ বিচিত্র 
এবং বিশ্বত তথা দিব্য রপগ্রাহ্থ করে সকলের কাছে পরিবেশন কবেছেন। 

লাহিত্যরপের দিক থেকে ওর স্থিতী গ্রন্থ ‘কালপেঁচার দুকলম' অধিকতর স্যর্থক বগনা। লেখক 
ভুমিকা বলেছেন তিনি স্টাইলের কোনে! ধার ধারেননি, লাদ! কথা সাদামাটা ভাঘার বলেছেন। লেবার 
ভারে এবং ভীড়ে সেই চরিত্রটি কিকিৎ ঢাকা পড়েছে । ভিত পরনে লেখকের চরিত্র অদিকতর স্প্ট। 
এইখানে তাকে বেশি আপনা! বলে মনে হয়। প্রথম গ্রন্থে একাল এবং সেকালের কলকাতার চিত্র । 
কলকাতার রাস্তার হৈচৈ এবং কলরব বহুলপরিমাণে বইএর পাতার মধ্যে ঢুকে গিয়েছে । পড়তে পড়তে 
কেমন যেন ছাপ ধরে ঘায়। সেই তুলনায় দ্বিতীয় এ্ন্থের পরিবেশ অনেক বেশি স্বিত্ব । 

অতি অঙ্পদিনের মধ্যে আমাদের সাহিত্যে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ যে অভাবনীয় বিস্তার লাভ করেছে তা 
লতাই বিশ্ম়কর। এর কৃতিব বহুল পরিমাণে পাঠকদের প্রাপ্য । গল নয়, উপস্থাস নব, ছন্দোবস্ত 
কবিতা নয়, শুধু রলগ্রাহ, করে কথা বলতে পারলে অগ্রহব্যুন শ্রোতার অভাব হর না, সাহিত্যিক আবহা ওনার 
পক্ষে এটি অতি শুভ সূচনা । পাঠক-লমা্গ যেখালে এতটা ,রলগ্রাহী লেখক-সমাজকে” সেখানে অধিকতর 
যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এই খান্তমংকটের দিনে ঈন-সিরিস্কেল ছুড় বলে একটা পদার্থের প্রবর্তন 
হয়েছে। বাক্তিগত প্রবন্ধ নামে বাংলা সাহিত্যে বর্তমানে ঘা চলছে তার একটা অংশকে এক ধরনের 
নন্-লিরিয়েল লিটারেচর বলা ধেতে পারে। এর মধো হাম্তকৌতৃক আছে, রসোচ্ছল উক্তি আছে, 
আলংকারিক বাকাপ্রয়োগ আছে, কিন্তু খাটি সাহিত্যের রল খুব বেশি পরিমাণে নেই । আমর! এর 
সমস্তকেই র্ষারচনা বলে চালিয়ে দিচ্ধি। কিন্ত সেকিলিস্টার আলল ত্রপ ঘে কি, ল্যাম্‌এর যে-কোনো 
প্রবন্ধের ছুপাতা পড়লেই রসিক পাঠক তা বুঝতে পারবেন। %বারো আনা জানালিজমের লঙ্গে সিকি 
পরিমাণ সাহিতোর ব্যালন মিশিয়ে ছিযৌই সেটা সাহিতোর পুরো মর্ধাদ! লাভ করে না। আর্নালিজমের 
“বর্ম এক, সাহিতোর ধর্ম আর । 

৮৮? 


উ্হীরেজ্মনাথ দত্ত 


স্বরলিপি 


ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর, 

তোমার প্রেম তোমারে এমন ক'রে করেছে নিষ্ঠুর ॥ 

তুমি বসে থাকতে দেবে না যে, দিবানিশি তাই তো বাজে 
পরান-মাঝে এমন কঠিন সুর ॥ 
ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর, 
তোমার লাগি দুঃখ আমার হয় বেন মধুর । 

তোমার খোজা খৌজায় মোরে, তোমার বেদন কাঁদায় ওরে, 
আরাম হত করে কোথায় দূর ॥ 


কথা ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি & দিনেম্্রনাথ ঠাকুর 
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বিশ্ধভারতী পন্লুকা 


বৈশাখ-আমাঢ১৩৬০ 


ধর্মলিপি 

মৃত্যুশোক 

রামেজ্রহন্দর জিবেছী 

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্তামদেশে 

রমেশচঞ্জ দত্ত ও ভারতবর্ষের 
ধিক ইতিহাস 

একটি দুর্লভ রচলা 

চূড়ামনিদাযের গৌরাস্কবিজয় 

গ্রস্থপরিচয় 


স্বরলিপি 


হেযস্ততী 
কাশীর ঘাট 
পৌষরাসির গলম-গুজব 


রেখাচিত্র 


বামেন্ঙন্দর ত্রিবেম্বী 





বিবয়স্থচী 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুহ 
রবীজ্ঞনাথ ঠাকুর 
এযোগেশচজ্ রায় বিষ্ানিদি 
উহ্মবীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


ভ্রচবতোহ দত 

শ্দেবীপদ ভট্টাচার্ধ 
উহুহুমার লেন 
শবিষুণপদ ভট্টাচার্য 
শ্রকালিকারঙন কাছনগো 
উহ্কুমার বস 
দিনেন্ছনাথ ঠাকুর 


চিত্রনুচী 


উবিনোদবিহারী মৃখোপাধ্যার 
আবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় 
আবিনোদবিহারী মুখোপাখ্যান্ব 
অীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় 


১৯০১ ২০৯১ ২২৭, ২৫২ 


মূল্য এক টাকা 


১৮ 


[বশ্বভারতা পাত্রক। : [বজ্ঞাপনা 


বিশ্ধশ্রারতা পাহ্িকা 


শু শ্রাবণ মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ হয় 
বৎসরে চারিটি সংখা! প্রকাশিত হয় 
শ্রাবণ-আশ্বিন কাণ্ডিক-পৌষ মাঘ-চৈত্র ও 
বৈশাখ-আধাঢ়। প্রতি সংখ্যার মূলা এক 
টাকা। বাধিক মূল্য (রেজিন্তী ডাকে) ৫॥* 
শ্ব একাদশ দশন নবম অষ্টম সপ্তম যণ্ঠ ও 
পঞ্চম বর্ষের সম্পূর্ণ সেট পাওয়। যাইবে । 
প্রতি সেট হাতে লইলে' ৪২, রেজিস্থী 
ডাকে ৭৭ 

শ্ব তৃতীয় বর্ষের দ্বিতীয় তৃতীয় ও 
চতুর্থ সখ্য! পাওয়া! যাইবে। প্রতি সংখ্যা 
হাতে লইলে ১৬ রেজি্রী ডাকে ১৫০০ 

শ্ব প্রথম বর্ষে বিশ্বভারতী মাসিক 
পত্রিকা রূপে প্রকাশিত হয়, তাহার 
প্রথম পঞ্চম বষ্ঠ একাদশ দ্বাদশ সংখ্যা 
পাওয়া যায় না, বাকি সাত সংখ্যা পাওয়া 
যায়। এই লাত সংখ্যা একত্র ১৭ 


স্ব পত্র লিখিলে পুরাতন সংখ্যার সুচী 
পাঠানো হয়। 


যেন ৰাআছড ১৩ 


রবা'ন্দ্রচিত্কলা 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
চিত্রলিপি ২ 


পনেরোধানি একবর্ণ বহুবর্ণ চিত্র 

“This is an unusual volame, bolh in 

production. The reproducti 

poet's ‘instinct for 185 

in harmonious combination 
of lines and colours." In plain black nnd 
in three or four colours, the ৫05০8 ore 
striking. - . 

181 well be regarded in 


খেত as of a purely Indian 


style of layout.” 
—Indian Print and Paper, 


"ছবিশুলিকে মূল বলিঘাই ভ্রম হইবে ।” 
শানবারের চিঠি 
সাধারণ সংস্বরণ ১*২ | শোডন লংস্করণ ১৮২ 


সে 
রবীন্রলাথ কতৃক অদ্কিত 
বহু রেখাচিত্র শোভিত ৷ 
মূলা সাড়ে তিন টাকা 


শ্রীমনোরজ্জন গুপ্ত 
রবীন্দ্র-চিত্রকলা 
কবির আকা বহু সহল্র বিচিত্র ও বিশ্যয়কর 
রূপস্থষ্টি হইতে নিধাচিত সুড়িটি একবর্ণ ও 
বহবর্ণ চিত্রের প্রতিলিপি সংবলিত ৷ 
“মনোরুকনবানু রবীন্দ্রনাথের চিত্র সম্পর্কে দেশি- 
বিদেশি সমালোচক্ণের বহু মূলাবান আলোচন! 
ংকলন করিছা নিদ্রের বক্তব্যকে খুবই 
প্রাপ্থলভাবে বলিতে চেষ্টা! করিয়াছেন।” 
আনন্দবাজার পত্রিকা 
মূলা ছর টাক 


ভ্ীপ্রতিম। দেবী 
নৃত্য 
রবীন্দ্রনাথ কতৃক অঙ্কিত ছয়খানি চিত্রে সমৃদ্ধ 
মূল্য তিন টাকা! 








বিখভারটী পনিকা 
বৈশাথ-আমাট১৩৬০ 


ধর্মলিপি 
মন্থসংহিত! হইতে অনুদিত 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


নাধর্শচরিতো লোকে সগ্ভঃ ফলতি গৌরিব। 
শনৈরাবর্তমানস্থ কতুমূলানি কম্ততি ॥ মনু ৪. ১৭২ 


গাভী ছুহিলেই দুগ্ধ পাই তো সপ্ঠই, 
কিন্তু অধর্মের ফল মেলে না অগ্যই ৷ 
জানি তার আবর্ডন অতি ধীরে ধীরে, 
সমূলে ছেদন করে অধর্মকারীরে ॥ 


২ 


যদি নাত্খনি পুত্রেষু নচেৎ পুত্রেষু নপ্ত.ঘু। 
ন ত্রেব তু কৃতোহধর্ম: কতৃর্তিবতি নিক্ষলঃ ॥ মনু ও. ১৭৩ 


আপনিও ফল তার নাহি পায় যদি, 

পুত্রে বা পৌত্রেও তাহা ফলে নিরবধি। 
এ কথা নিশ্চিত জেনো, অধর্ম যে করে 
নিস্ফল হয় না কহু কালে কালাস্তরে ॥ 
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অধর্মণৈধতে তাবৎ ততো! ভগ্রাণি পশ্যতি । 
ততঃ সপস্কাজয়তি সমূলস্ত বিনশ্যুতি ॥ মনু ৪. ১৭৪ 


আপাতত বাড়ে লোক অধর্মের দ্বারা, 
অধর্মেই আপনার ভালে! দেখে ভার! । 
এ পথেই শত্রুদের পরাজিত করে, 
শেষে কিন্তু একদিন সমূলেই মরে ॥ 


মহামহোপাধ্যার শ্রীষূক্ত বিধুশেখর শাহী মহাশয়ের অচরোধক্রমে (অগ্রহায়ণ ১৩৪৫) 
রবীন্রনাথ মহুসংহ্িতার উপরিউদ্ধৃত কোক গুলি অসুবাঘ করিছাছিলেন । এই অহ্বাদণুলি 
উৎকীণ করিরা শাহীমহাশর স্বগ্রামে (হরিশচন্রপুর, মালদহ) একটি ধর্মলিপি ও শ্রীযুক্ত 
নন্দলাল বস্থ-রুত পরিকল্পনাহ্যারী একটি ধর্মস্ত্ভ স্থাপন করেন (১লা চৈত্র ১৩৪৬) । 
"এই ধর্মালিপি এই গ্রামের কোন এক অধিযালীর। অধর্ম সমস্ত দিকে সবলকে অভিভূত 
করিতেছে দেখিয়া তিনি মনে অত্যন্ত বাধিত হইতেছেন, আর সকলকে আদরপূর্যক 
আহ্বান করিয়া উদ্চৈন্বেরে ঘোষণা করিতেছেন-_বদ্ধুগণ, শ্রবণ করুন ! খষি লত্য কথাই 
বলিয়াছেন-_*) ধর্মস্ত্ভ স্থাপনা উপলক্ষো এই খর্মলিপি গ্রামবাসীদের মধ্যে 
[বিতরিত হইয়াছিল, তাহার 'চনা হইতে উল্লিখিত উদ্ধৃতি দৃত্রিত হইল। 

গ্রলঙ্গক্রষে উল্লেখযোগা হে, নানা উপদেশে ও ভাষণে, রবীআনাখ তাহার বক্তব্যের 
সারলংক্ষেপরুপে তৃতীয় স্লোকটি বারংবার ব্যবহার করিয্বাছেন। 


মৃত্যুশৌক 


রবীজ্ঞমাথ ঠাকুর 

চালান বন্য্যোপাধ্যাছকে লিখিত শান্তিনিকেতন 
কলযাদীয়েষু 

রুক্ধপৃহ’ অনেকদিনের লেখ! । পড়তে গেলে অন্ত কারো রচনা বলে বোধ হ্ব। তুমি প্রশ্ন না করলে 
ওর অস্তিত্বের পরিচন্ব পেতুম না। কিন্তু ওর বিষরবন্থটা দুর্বণোধ মনে হোলো না । 

জীবনে খন কোনো বড়ো শোক আলে তখন মলে করতে পারিনে কালে তার ক্ষ হতে পারে। 
নিছ্ছের কাছে নিজের শোকের একটা অভিমান আছে । এত তীব্র বেদনা ও যে কোনে। চিরলতাকে বহন 
করেনা লে কখাটাকে আমরা! লাস্বনাস্বনপে গ্রহণ করিনে, তাতে আমাদের তৃ:খের অহঙ্কারে আঘাত লাগে। 
জীবলটা থাকে কালের চলাচলের পথে, তার বিশ্রামহীন চাকার তলাঘ খুরুভর বেদনার চিহ্নও জীর্ণ হয়ে 
অস্পষ্ট হয়ে আলে । আমাদের কাছে প্রিয়জনের স্বতার একটিমাত্র দাবি, লে বলে মনে রেগো। কিন্ত 
প্রাণের দাবি অপংখা, মনকে লে অহোরাত্রি নানাদিক থেকেই আকর্ণ করতে খাকে-_ দাবির সেই 
উপস্থিত ভিড়ের ষখো মৃত্যুর একটিমাত্র আব্দেন টিকতে পাননেনা। মনে হদি থাকে স্মৃতির বাথ! ঘায় 
ক্ষীণ হয়ে। কিন্তু শোকের অভিমান জীবনকে বকিভ করে ও শোককে ধরে রাখতে চাঙ়। চারিদিকের 
দরজা বন্ধ করে দের, প্রাণের দূতগুলিকে বলে দেয় ॥০ এ ০10 । প্রাণ আপন বিচিত্র ফসলের 
ক্ষেতকে উর্বর করে রাখতে চেষ্টা করে কিন্তু শোক অভিমানী তার মাঝখানে একটা শোকোত্তর জমি 
রাখতে চায় লেইটেতে সাপের মক্রৃমি বালাঘ । ম্বৃতার সক নিয়ে কালের বিরুদ্ধে তাহ মকর্দমা। ভিতরে 
ভিতরে ক্রমেই হারতে থাকে কিন্ত ছার মানাতে চায়না লেখক বলচে হার মালাই ভালে'। মনকে 
নিজ্জকৃত কবরে জীবিত সমাধি দেবার যতো! অভিশাপ কিছু হতে পারে না। দেখা হা্চে পরবর্জীকালের 
বলাকার ভাবের লঙ্ষগে এই লেখার মিল আছে। ইতি ২১৯৩৪ 

তোমাদের 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

নকেছুরক্মর হন্যযোপা খানকে লিখিত শাবিবিকেরন 
কল্যাঈয়েছু 

সংসারে বে দুঃখ গভীর লে আপন মাহাঝ্যেই আপন সাস্বন| বহন করে আনে। ক্ষত শোকের বাণী 
নেই, মহৎ শোকের বাসী আছে। পরিপূর্ণ ক্ষতি সে নন্ব। হৃঘন্ধকে সে বিদীর্ণ করে, কিন্ত সেইখান 
থেকে প্র উৎস উৎলারিত ছয়ে ওঠে_ সে উৎস বৈরাগোর ৷ সেই বৈরাগোর হার! অন্তত কিছুকালের 

১ বিচিত্র পরব গ্রন্থে সফেরিত । প্রবন্ধটি প্থযে ১২৯২ আঙ্গিন-কার্ডিক সংখ্য "ঘালক' পরে মুরিত হইবে, এ দন 
কোনো লেখকের লফিত রবীক্রসাখের যে পত্রবিনিময় হয় (বালক, পোৰ ১২৯২) তাৰা রবীজরচনাবেলী। পক্ষ খণ্ডের অস্থুপরিচয়ে 
পুনৰ স্বিত হইয়াছে । এই শরলঙ্গে দকষরিতার অ্রস্থপরিচরে শাৱ্াহান কৰিততার দীকাও আরব্য । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


জন্য সংসারের সমস্ত লম্বন্ধকে নির্শ্বল করে দেছ। অর্থাৎ মানব সম্বন্ধ থেকে আসক্তির ধূলি-আবরণ সরিয়ে 
দিয়ে তাকে মুক্তির ভূমিকায় বিশুদ্ধজপে দেখিয়ে দেয়। এই দেখা দরদ! দেখতে পাইলে বলেই আমর! 
নান| মলিন মিথ্যান্ব জড়িত হয়ে তৃঃখ পাই দ্যখ দিই ৷ স্বাহ্যে মাছবে যে যোগ, তাকে সতা করে তোলা 
ও লতা করে দেখাই জীবনযাত্রার প্রকৃষ্ট সাধন! । ঘা সত্য ভা মতা অতীত মৃত্যু যেটুকু ধংস করে 
তাকে স্বীকার যেন সহজ মনে করতে পারি_- কিন্তু যা মৃত্যুকে অতিক্রম করেও পরিশিষ্ট থাকে তারি 
পরিচয় বেন শ্রত্বার হাত থেকে পাই । পৃত্যীতে সমস্ত ভক্তিস্বেহ-প্রেমের মধো সেই কিছু আছে ঘা 
চিরন্তন_ আয্মবিশ্বত হয়ে অনেক সময়ে তাকে আমরা অত্রন্তা করি। মৃত্যু যেন শ্রস্তাকেই সংসারে 
বিস্তীর্ণ করে দেয় । মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রন্তা আমি তার এই অর্থ ই জানি-_ অর্থাৎ সে বলে মানবের 
অধে] যে অস্বৃত তাকেই হেন শ্রদ্ধা করতে পারি ম্বতার এই শিক্ষা সার্থক হোক্‌। শ্রাদ্ধমঙ্্ে বলে মধুমৎ 
পাধিবং রছ:__ পৃথিবীর যে ধূলি তারও অন্তরে মধু কআছে_- তা বদি লা খাকৃতো তা হলে ত মৃত্যুরই 
জয় হোত। কিন্তু জগ তে| হয়নি চারিদিকে তো দ্বেখতে পাচ্ছি মধুবাত! বতায়ন্তে মধুক্ষরস্তি লিদ্বব:। 
ইতি ৫ই আষাঢ় ১৩৩৯ 

গুভান্থধ্যানী 

পীরবীন্্রনাথ ঠাকুর 


শান্তিনিফেতম 
কল্যাসীয়েষু, 

তোঘার পিতামহের বিরোগতুঃখে সাস্বন! দেবার চেষ্টা বার্থ হবে জানি। কেনন] দুঃখ স্বীকার করতেই 
হবে। দিন এবং রাত্রির মতো প্রেমের সম্বন্ধে একদিকে হুখ ও অন্তুদিকে দু:খ তাকে সশ্পূর্ণতা দেয়। 
জীবনে বাকে পাওয়ার দ্বারা আমাদের ভালোবালা সার্থক হয়, তাকে আশ করে সেই ভালোবালারই 
প্রকাশ সুথে এবং দুখে সম্পূর্ণ করতে হবে। ভুঃখ যদি না পেতে তাহোলে ভালোবালার মূলা বেত 
ব্রাল হয়ে। প্রিত্বজ্নের প্রিযনত্বের গৌ্ব তো ভালোবাসারই গৌরবে, সেই অভিজ্ঞতার থেকে জীবনকে 
বঞ্চিত করলে জীবনকে দরিদ্র করা হয়। বস্তুত শোকের অভিজ্ঞতা প্রেমের শ্রেষ্ট অভিজ্ঞতা । 
অনুরাগ এবং বৈরাগা উভয়েই প্রেমের দান। মৃত্যু €প্রমের বাক্তিগত বন্ধনকে ছিন্ন করে দেয়, মৃত্যুর 
বিরাট ভূমিকার প্রেমের সার্বজনীন ও শাশ্বত জপ দেখবার অবকাশ পাওয়া যার-_ ববরাগো প্রেমের 
নিশ্ঘলতঘ মৃত্তি পরিব্যক্ত হয়, বস্তুত প্রেমের দুক্তি ভাই । সৌভাগ্যক্রমে ঘে প্রিষববিয়োগীর মন বৈরাগ্যে 
উত্তীর্ণ হই শোকেই তাকেই চরিতার্থতা দেয়। আমাদের কোনো ভালোবাসার লোক খল চলে যায় 
তপন তার চলে ঘাবার শেষ দানই এই । এই দালটি পেতে হোলে ছুঃখের সেতুর মধা দিয়েই হেতে ছয় 
সবার মধো থেকে সতাকে পেতে হোলে বীর্ঘোর দরকার করে-__ সেই বাঁধের সহান্ততার অভাবেই লত্োর 

অভাব ঘটে__ তখন সতাহীন শুন্ততার নখে সংশর এলে আক্রমণ করে। ইতি এই ভাদ্র ১৩৪৩ 

শুভার্থা 

রবীজ্ঞনাথ ঠাকুর 


চতুৰ্থ সংখ্যা মৃত্যুশোক 
উদ ব্রনাণ হক্যোশাহারকে লিখিত 
কলামীবে, 
মনীবীর মৃত্াসংবাদে বাধিত হলুম। শোকার্থুদে্ সাস্বনা দেবার ক্ষমতা কারো নেই । মর্থালোক 
থেকে থে গেছে তার যাত্রা লার্থক হোক্‌ আমর! কেবল এই কামনা করতে পারি । আশা করি আমাদের 
বিচ্ছেদবেদনারও ফোনে! অর্থ আছে। গভীর দুঃখের মূলা ঘে আমরা দিই তার পরিবন্তে কেবলি শৃন্রতা 
এমন কথা মনে করা বায 311 প্রিয়জনের জীবিত্কালে ৪ তো ামবাঁ অনেক দুঃশ অনেক উপলক্ষ্যে তার 
ভক্তে স্বীকার করে থাকি । লেই স্রেহের শেহ ছুঃপনান দিতেই হবে। সেই দেওদ| ব্যর্থ লা হোক্‌। 
ইতি ৩* কাত্রিক ১৩*৯ 


শাস্বিনিকেতন 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 





রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 
ভ্রীযোগেশচজ্্ রায় বিভানিধি 


ইং ১৮৯১ সাল। আমি কটকে থাকি। জানুষ্দারি মাসের প্রথম সপ্তাহে, বোধ হয় 9ঠা, বুধবার 
কলিকাতার প্রথেরো (7০:৩০) লাহেবের বাড়ীতে রাধেন্রন্বন্দরকে প্রথম দেখি। আখি সেবার 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্থালগ়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার ভূগোল-বিবর্ণণের একজন পরীক্ষক নিদুক্ত হইয়াছিল । 
প্রথেরো সাহেব প্রধান পরীক্ষক । তিনি ওরেলেন্‌লি স্ীটে মাত্রাসা কলেজের সন্দূুখের বাড়ীতে থ্যকিতেন। 
লে বাড়ী মাহ্াস! কলেছের প্রিন্সিপালের জন্য গবর্মেন্ট ভাড়া করি রাখিয়্াছিলেন। ইহার পূর্বে আমি 
বাত্রালা কলেজে ছুই বংসর কাজ করিয়াছিলাম। সেই সুত্রে বাড়ীটি আমার ছানা ছিল। গাড়ী-বারান্দার 
উপরের ঘরে প্রথেরো সাহেব বলিয়া ছিলেন । আমি উপরে উঠিস্বা দেখি, পেন্ট,ল-চাঁপকান-পরা, কপাট- 
বক্ষ, লংহতপেশী, সপাট-পাও্র-সুখষ গুল, অপরিশ্ছুট-গুস্ক, তীক্ষদৃত্ি, ২৫1২৬ বংসর বয়স্ক এক ঘূবক 
ঈাড়াইয়া আছেন। তিনি ক্ষণমাত্র আমার প্রতি দৃষ্টীপাত করিরা নামি! গেলেন। প্রথেরো সাহেবের 
সহিত দৃই-চারিটা' কথার পর আমিও চলিয়া আলিলাম। পথে নাশতা ভাবিতে লাগিলাম, ইনি কে? 
ইহাকে ত বাঙ্গালী মনে হইতেছে না! তখকালে গ্রবেশিকা-পরীক্ষার ভূগোল-বিবরণের টারিজন মাত্র 
পরীক্ষক নিঘুক্ত হুইতেন। তাহাদের নাম ছানিতাম। বুকিলাষ, তাহাদের মধো ইনিই রামেন্রস্বন্দর 
অিবেদী। তাহার সহিত আমার চাক্ষুষ পরিচয় তিনবারের অধিক হয় নাই, কিন্তু পত্র-বাবহার অনেক 
হইয়াছিল। 

১৩+১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিবং প্রতিষ্ঠিত হত । সঙ্গে লক্ষে পরিষৎপত্রিক! প্রকাশ আর্ত হয়। 
ব্রনীকান্ড গ.প্ত সম্পাদক ছিলেন। ১৩.২ বন্ধাব্দে তিনি আমার নাম সমস্ততালিকাতৃক্ত করিনা লইলেন। 
পড্রিকায় দেখি, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঞ্চলনের হর হইতেছে। রামেন্রশ্বন্দর ১৩*১ বঙ্গাব্দের পরিবহ- 
পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক পরিভাবা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বিচার্ধ বিধন্ন তিলিটি_ (১) বিজ্ঞানে 
পরিভাহায় প্ররোজন, (২) বৈজ্ঞানিক পরিডাষার লক্ষণ, (৩) পরিভাষা নির্মাপ-বিখি। এই তিন বিষয়ে 
তাহার আলোচনা বুঝিয়াছিলাম, তিনি মেধাবী, কৃতবিভ, স্থিরবৃদ্ধি, প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও 
নবীনের অনুরাগী | । ভাষা সরস ও স্থখপাঠা, প্রাঞ্জল ; বাগ্রীতি প্রলঙ্গা ) পরে তাহার নিকট 
হইতে অনেক পত্র পাইয়াছিলাম। তাহাতে তাহার হস্তাক্ষর দেখিলে বুবিতে পারা বায়, তাহার 
চিন্তাপ্রবাহ দ্র.ত প্রধাবিত হইত; তাহার লেখনী অন্থলরণে অসমর্থ হুইয়া বাংলা সকোণ অক্ষরকে তরঙ্গে 
পরিণত করিত | এতগ্বার| তাহার বুদ্ধির প্রাখর্ধ প্রমাণিত হয় । 'বৈচ্ঞানিক পরিভাষা? প্রবন্ধ রচনাকালে 
তাহার বদল ত্রিশ বংলর, রিপন কলেছে কিমিতি ও ভূতবিস্ভার শিক্ষক । তখন আমার বস পঁদ্ত্মিশ, 
আমি কটক কলেজে থাকি। 

এই প্রবন্ধে তাহার থে বিচার-ক্রঘ ও ভায!-বিক্তাস দেখিতে পাই, তাহা পরবর্তাকালে রচিত তাহার 
যাবতীয় গ্রন্থে ও প্রবন্ধেও বিশ্যদাল। আমার দৃরিতে তাহার রচনার দুইটি লক্ষণ স্পষ্ট হইঘাছিল__ 





চতুর্থ সংখ্যা রামেন্তরসুন্দর ত্রিবেদী 


0) রিতা সে তিমি গাই পরাচীনপী, কদাচিৎ নবীনের প্রতি শ্রেহশীল; মনে হয়, যেন দুইটি 
বি শক্তি তাহার মনের মধো কাদ করিত । (২) তাহার প্রতিপাদ্য বিহ পাঠকের বোধগম্য করিবার 
তিনি পুনরূক্তি করিতেন। তাহার 'বৈজ্ঞানক পরিভাষা’ প্রবন্ধ মুদ্রিত করিতে মাহিতা-পরিব২- 

পত্রিকার ১৫ পৃষ্ঠা লাগিছাছিল। একব্যর তাহার লহিত এ বিষয়ে আমার কখোপকধন হইস্বাছিল। 
তিনি বলিন্বািলেন, “পুনঃপুনঃ না বলিলে, নানাভাবে না বলিলে পাঠকের চিত্তে জ্ঞাতা তথা অক্কিত 
হহ না।" এবিংগে আমি তাহার সহিত একঘত হইতে পারি নাই । আমি মনে করি, তাহার অন্ুস্থত 
পদ্থায পাঠকের চিত্রে জ্ঞাতব] তথ্য স্থনির্দিষ্টভাবে অস্কিত হর ন!। পাঠক একপ্রকার আ/বছাদ! পান, তাহাকে 
জিত্রাসিলে প্রকৃত তথ! বলিতে পারেন না। 

তাহার "যত্রকথ!” পড়িলে তাহার পাণ্ডিত্য সহজেই পাঠৰকে মুদ্ধ করে। পাঠক বুবিতে পারেন না, 
বৈদিক দক্কর্মের তুল্য দুরবগাহ সদৃত্রে নিম হইতে না পারিলে সে রদ উদ্ঘ্ৃত হইত না। তরে 
ব্রাহ্মণের বন্ধাছ্‌বাদ করিবার সময় তাহাকে বৈদিক হচ্ছে অন্থাগান বুবিতে হইয়াছিল। লে অল্পদিনের 
পরিশ্রমসাধা নয়। আমি এক এক লমঘ ভাবি, তিনি কবে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিলেন, কবে অষ্টাধ্যান্ী 
আয়ত করিলেন? এক্-এ পড়িবার সমন্ব তাহাকে সংস্কৃত কাব্য পড়িতে হইয়াছিল । বোধ হনব রঘুবংশের 
প্রথম চারি লর্গ ও ভার দুই সর্গ মা পড়িয়া খাকিবেন। এতৎসবেও আমি বলিব, তাহার “বজ্কথা। 
আরও অল্প কথা বলিতে পারা ঘাইত। 

তাহার “বিচিত্র জগত" বাংলা লাহিতো অপূর্ব ও অস্বিতীর়। কঠিন বিহ্ধ এত সরল ভাষার ব্যাখা 
কর! অল্প সাধনার ফল নয়। একই ভাব, পাঠকের হৃদক্গম করিতে একবার, দুইবার, তিনবার বলিলেন, 
উর আমি তাহাকে ব্যাধ্যাতৃশ্রে্ঠ মনে করি 1 

তাহার "জিজ্রালা”র ্রবন্ধগুলি পড়িলে মনে হয়, তিনি প্রন্কতির বিজ্ঞান হইতে সার সংগ্রহে ঘানন্দ 
পাইতেন। “তিনি ধন এই সকল প্রবন্ধ লিখিাছিলেন, তখন এই বকল বিষযই বৈজ্ঞানিকদের চিত্ত 
অধিকার করিদ্বাছিল।. শে লময়ে আমারও অনেক প্রবন্ধের বিষযবস্ত এই প্রকার ছিল। কেহ কেহ মনে 
করিঘাছেন, বিজ্ঞান বুঝি দর্শনের বির্ধর্মী | কিন্তু বিজ্ঞানই দর্শনের প্রধদ সোপান এবং দর্শলই বিজ্ানের 
পরিপতি। (রামেন্র ্ন্দরে বিজ্ঞান ও দর্শনের অপৃ্ সম হইয়াছিল ) 

বৈজ্ঞানিকগণকে তিন ভাগ করিতে পারা হায়। প্রথম ভাগ, ঘাহার! বিজ্ঞানের একটি শাখা লইয়া 
থাকেন এবং অধ্বগা্ ও পরিশ্রমের গুণে সেই শাখান্ব গবেষণা করিনা নূতন নৃতন তথা সংগ্রহ করেন । 
ইহারা নিরশ্রেণীর হইলেও, ইহার! না থাকিলে অন্ত ছুইশ্রেমীর উদ্ভব ছুইতে পারিত লা । যাহারা 
হাইড্রোজেন বম্‌ নির্াণ করিতেছেন, তাছারাও এই শ্রেণীহ। এইর,প, যাহার! প্রন্ততির এক এক দিক্‌ 
পরধবেক্ষণ করিদ্বা আমাদের জানভাণ্ার পূর্ণ করিতেছেন, তাহাদের কার লাষান্্ মনে হইতে পারে, কিন্ত, 
তাহাদের সমবেত কর্মে ই বিজ্ঞানের দ্বার প্রশস্ত হইতেছে । 

দ্বিতীর্ ভাগ, যাহারা সংগৃহীত তথা বর্গে বর্গে সাছাইসথা বিজ্ঞানের সকল শাখার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন 
এবং ধাহার। লোকরদ্বন ভাষায় জনসাধারণের মখ্ বিজ্ঞান প্রচার করেন। ইহাদের দৃষ্টি লর্বদিকে থাকে 
ৰলিয়াই বিভ্ঞান-তর প্রচারে হোগা হইয়া! থাকেন। কিন্ত, ভাষাজ্ঞান না থাকিলে বিজ্ঞান প্রচার অসম্ভব । 
মনে রাখিতে হইবে, সাধারণ পাঠককে রচনায় প্রলূৰ্ধ করিতে হইবে । লেখক নিছেকে প্রশ্ন করিবেন, অপরে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


বেন তাহার রচুলা পাঠ করিবে ? সাধারণ পাঠক উদ্দাসীন | ইহারা অধাম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক । ইংলতে 
হাক্সলেকে এই শ্রেণীতে বলাইতে পারা ধান । বঙ্গদেশে রামেত্রব্বন্দর বিজচ্ঞান-প্রচারক ছিলেন। 

তৃতীঘ ভাগ, যাহারা সমগ্র বিজ্ঞান-কৃক্ষে্ যাবতীন্ শাখা! অবলোকন ফরিদা এক লৃত্র অন্বেষণ করেন, 
অসংখা অনৈকোর মধ্যে একা দেখাইহ! দেন। ইহারাই প্রকৃত দার্শনিক । ইহারা সংখ্যার অতাল্প। 
ভারবিনের ‘পরিণামবাদে’ আমাদের চিন্তাধারায় এক শৃর্ধলা আনিয়া দি্াছে। আমর! সদ্বন্ত,র পরিণামী 
উৎপত্তিক্রম স্বীকার করিতেছি। নিউটনের আবিষ্কৃত “মাধ্যাকর্ধণ' এক্ষণে আরও প্রসারিত হইতেছে 
বটে, কিন্তু, মূল অক্ুধ রহিয়াছে। বঙ্গদেশে জগদীশচজ্জের আবিষ্কারে জীব ও অ-্রীবের একট! পার্কা- 
লক্ষণ ক্ষীণ হইয়াছে; মনে হত্স যেন অ-জীবেরও সাড়া দিবার শক্তি আছে। এ বিষয়ে তিনি আমাদের 
পুরাতন লাস্বকারগণের উক্তি সমর্থন করিয্াছেন। 

আমাদের অতীত আমাদের দেশের সহিত নিবিড়ভাবে সংগ্লিষ্ট। বাহা আমাদের দেশে ছিল, ধাহা 
এখনও আছে, তাহার প্রতি রামেন্রস্বন্দর অতিশ! ভক্তিমান্‌ ছিলেন। তাহাতে হন্তার্পন করিতে তিনি 
শঙুচিত হইতেন। ইহার দুইটি উদাহরণ দিতেছি। 

(১) তিনি ‘বৈজ্ঞানিক পরিভাষা’ প্রবন্ধে লিবিয়াছিলেন, রলায়নশাস্বের পরিভাষার গুণে সে বিস্তার 
এত উত্তি হইতে পারিয্নাছে। তৎকালে জাত ৭*টা সূল পদার্থের সংস্বৃত-মূলক দেশীর নাম হৃটি 
করিলে লে বিশ্যা আয়ও করা সুলাধা হইবে না। তথাপি তিনি ১৩১২ সালের সাহিতা-পরিধং-পত্রিকায় 
৪ পৃষ্ঠা ব্যাণী প্রবন্ধে র্সায়নশাস্বের প্রত্যেক মূল পদাথের ইংরেজী নামের ইতিহাস সক্কলন ও সংস্কৃত 
নাম উপন্তাস করিচাছিলেন। তাহার এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর আমাদের কেহ কেহ অতিশয় কৃত্হলী 
হইঘ্ঘাছিলেন। তিনি ক্রোরিনের নাম ‘হরিণ’ রাখিয়াছিলেন ॥ অক্সিজেনের নাম “দহন বায়ু, অব্মাইড 
দদ্ধ'। অতএব Chlorous anhydride ‘দত হরিণ'। ভক্ত পি. লি. রায় হ্বদেশী নাদের পক্ষপাতী 
ছিলেন। আমি মেপ্তিক্যাল ইস্ছুলের ছাত্রদের জনত “সরল রসায়ন” লিখিয্াছিলাম । তাহাতে অক্সিজেন 
হাইড্রোজেন ইত্যাদি ইংরেজী নাম গ্রহণ কব্বিন্বাছিলাম। ভক্টর রাঘব প্রবাসী পত্রিকার সে পুস্তকের 
সমালোচনায় লিখিয়াছিলেন, 

*নানান্‌ দেশের নানান্‌ ভাষা । 

বিনা দেশী ভাষা! পুরে কি আশা?” 
স্বদেশী ভাষার এতবড় অনুরাগী হইযাও তিনি 'দপ্ধ হরিণ, শুনিছ। উপহাস করিয়াছিলেন । পরে রামেম্মুম্দর 
লিজেই বুবিয়াছিলেন, সে পরিভাধ। অগ্রান্ করিতে হুইবে । ১৩২৪ বঙ্গান্ে প্রকাশিত তাহার “শব্বকথা'র 
ভূমিকার তিনি লিখিয়াছিলেন, *বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিধে্র পরিভাষা সমিতিতে করেক বৎসর পরিশ্রম 
করিরা আমি বুবিস্াছি যে, কাগজ কলম হাতে লইঘা কোন একট! বিজ্ঞান-বিগ্থার পরিভাষা গড়িয়া তোলা 
বৃষ! পরিশ্রম । হুচার, পরিভাষিক শছ্ছের সৃষ্টি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের রচনাকর্তার ও অন্থবাদকের হাতে ।” 
এখানে তিনি নিজমত প্রত্যাখ্যান করিঙ্থা উদাসীন হুইস্বাছেন। কিছ, ইহাও ঠিক ন। পরিভাষা নির্মাণ 
গ্রশ্বকারের হাতে ছাড়িয়া দিলে পাচছন গ্রন্থকার পাচপ্রকার পরিভাষা করিম! বসিবেন। পরিভাবার একা 
হুইবে না) দ্বিতীয়ত, বিহয়ভ্তান ভাষাজাল এবং কাণ্ডজ্ঞান একাধারে সকল গ্রন্থকারের কিন্ছা অহুবাদকের 
থাকে না। কয়েক বৎসর হুইল কলিকাতা বিশ্ববিস্তাল বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্ধলনের নিমিত্ত এক 


চতুর্থ সংখ্য! রামেন্দরসুন্দর ত্রিবেদী ১৮৩ 


সংসদ নিযুক্ত করিয়াছেন । উচিত বাবস্থাই করিদ্বাছেন। কিন্ত, এক্ষণে ভারত পূর্বের স্বান প্রদেশে প্রদেশে 
বিভক্ত নন্ব। সকল রাছ্যের প্রতিনিধি লইয়া পরিভাহা-দমিতি গঠন না করিলে শর্বভারতীঘ পরিভাব। 
নিমিত হইবে না। 

তৎকালে স্বদেশী ভাবা বিদেশী নামের অনুবার করিবার প্রবৃত্তি অতিলহ প্রবল ছিল। ইউরেনস 
এ্রহকে ইন্র বলা হুইবে কি বর.ণ বলা হইবে, এইরুপ চিন্তা করেকদন বিদ্বান অধীর হইঘাছিলেন। 
তাছারা কেহই বাবহাত্রিক দ্রগতের প্রতি লক্ষ্য করিতেন ন!। এই মনোহুত্তির কারণ বুঝিতে পানা 
যায়। আমরা পরপদানত, আমাদের মানসন্রন কিছুই নাই; কিন্তু, আছে আমাদের ভাষ, আমাদের 
মাহিতা। আনর! ঘেৰন তেন জাতি নহি। ইংরেত্রী নামের বঙ্গাসথবাদ করিয়া এই আত্মস্্ি লাভ 
হইত। আমি স্বভাবে প্রাচীনের অনুরাগী হইয়াও বাবহারে কল্যাণকর নবীনের পক্ষপাতী ছিলাম। 
১৩০২ বঙ্গাব্দে মাহিতা-পরিষং-পত্তিকাথ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা চন! সম্বন্ধে আমি এক প্রবন্ধ লিখিঘাছিল”ম ৷ 
তাহাতে মনন্বী রালেম্রলাল মিত্রের মহুমোদিত বিধি স্মরণ করাইয়াছিলাম। বিজ্ঞানে অব্য, গুণ, ক্রি 
-_ এই তিনগ্রকার নামেন প্ররোছন হইয়া থাকে । তন্মখো স্রব্য নামে, বোর নির্মাতা কিছ। আবিষর্তার 
প্রধত নাম গ্রহণ করিতে হইবে। গুণ ও ক্রিঘার বাচক শব্দ লঙ্কলন অথবা নির্মাণ করিতে হইবে। 
আবশ্তক হইলে ইংরেদ্রী শখই রাখিতে হইবে। নৃতন শখ রচনার সময় দেখিতে হইবে, ঘেন সেই 
শব্বের মূল ধাতু হইতে বিশেগ্য, বিশেষণ পাইতে পারি। তংকালে এবিবয়ে একা! আমি একদিকে এবং 
অপর বিজ্ঞান-সেবিগণ অন্তদিকে ছিলেন। এখন লে পুরাতন মোহ গিয়াছে। বিজ্ঞান-প্রচারের স্থবিধা 
হইয়াছে । বঙ্গীয়-বিজ্ঞান-পরিষং পরিভাষা সঞ্চলনে সবিশেষ ধরবান্‌ আছেন। 

(২) ১৩১২ বঙ্গান্দে বঙগীয-সাহিতা-পরিঘং আমার “বাঙ্গালা ভাব” নামক পুস্তক প্রকাশ করিতে 
উদ্ধোগী হন। উক্ত পুস্তকের প্রথমভাগের উপক্রমনিকার বাংলা ভাবার দোষ-গ.ণ বিচার করিয়া 
লিবিষাঘি, বাংলাভাষা শিক্ষা সহজ কিন্ত, বাংলা অক্ষর শিক্ষা সহজ নছে। আর, দুক্তাক্ষর লিখিতে 
ও শিখিতে অধ্থ| পরিশ্রম করিতে হুর । হরি সংঘুক্ত বালের অক্ষরগুলি দেখিতে পাই, তাহা হইলে 
লে কষ্ট থাকে না। শুধু সংযুক্ত যাহনাক্ষয নয়, সংযুক শ্বরাক্ষর সংযোগের নিমিত্তও বিবিধ, হিবিধ আকার 
শিবিতে হয। ধৰ ও, কক, হু ইত্যাদি। আমাকে বচ, সাহিতি)ক উপহাস কসিয়'ছিলেন। তাহার! 
যানান ও অক্ষরের পার্থকা বুঝিতে পারেন নাই। আমি বানান পরিবর্তন করিতে চাহি নাই, সংঘুক 
অক্ষর স্পষ্ট দেখাইতে চাহিয্বাছিলাদ। এক! রামেন্ সুন্দর ইহা বুবিশ্বাছিলেন। এই নভিপ্রাঞ্থে আমি 
সাহিতাপরিহযকে গোট! দশ-বার নৃঙন অক্ষর করাইতে অন্থরোধ করি। তংকালে রামের 
পরিধদের সম্পাদক ছিলেন। তিনি আদায় অতাস্থ শ্রশ্থা করিতেন! তাহার প্রতোক চিঠিতে তাহার 
অকপট শ্রদ্ধা নির্গলিত হইয়া পড়িত। তাহারই হরে ও উৎসাহে আমার “বাঙ্গালা ভাবা” গ্রশ্থ প্রকাশিত 
হুইয়াছিল। কিন্ত, তিনি সংযুক্তাক্ষরের আকার পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন। তাহার দুই ঘুক্তি ছিল। 

(১) বিশ্তাসাগর মহাশয়ের বর্ণপয়িচবের দুইভাগ শিখিতে ছেলেদের তেমন কষ্ট হয় না। তিনি কষ্ট 
বোধ করেন নাই । 

(২) অক্ষরের আকারের সহিত ইতিহাল জড়িত আছে। আকার পরিবর্তন করিলে ইতিহাস ছি্র 
হইয়া ঘাইবে। অতএব বেসন আছে, তেমনই থাক । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


আমি উত্তর করিয়াছিলাম, "আপনি আপনার সহিত অস্ত বালকদের তুলনা করিতেছেন? আমি 
দেখিয়াছি, আমার ওড়িয়া বন্ধুরা স্বচ্ছন্দে বাংল! পড়িয়া হান, কিন্ত, সংঘুক্তাক্ষর লিখিতে পারেন না। আর, 
ভাবা-শিক্ষার এই কণ্টক দূরীভূত না হইলে বাংলা ভাষার প্রসার হইবে না। আপনি বে অক্ষরের 
ইতিহাস লোপের আশঙ্কা করিতেছেন, ভাহাও বৃধা। কারণ, অলংখ) পুস্তক বর্তমান অক্ষরেই দু্রিত 
হইয়াছে । শতাধিক বংলরের প্রাচীন পুবীর অক্ষর দেখিলেই বুকি, স্বাভাবিক ক্রমেই ফোন কোন 
অক্ষর পরিবতিত হুইযাছে।* 

তিনি আর তর্ক করিলেন না। কিন্তু আমার পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদ হখন মুক্রিত হইয়া আসিল, তখন 
দেখি, আমার অলডিপ্রেত অক্ষরও আলিয্বাছে । আমি অ লিবিয়া পৃথক সাজ দিই । সেট! কিছু নর, লেখার 
দোব। ছাপায় দেখি, অ-এর মাথায় একট। পৃথক্‌ মাত্রা আছে। 

আমাদের প্রাচীনকালের কোন তখ্যের সন্ধান পাইলে বামেঙ্সনপরের চিন্ত উৎদ্ছা হইয়া উঠিত। 
একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ব্রবীশ্রনাখের পরামর্শে বঙ্গী়-সাহিতা-পরিষৎ বে বর্ষে এক এবস্থানে বঙ্গ 
লাহিতা সম্মেলন আহ্বান করিতেন । ১৩১৭ বঙ্গান্ধে রাজসাহীতে সম্মেলন বসিবে। রামেন্রশবন্দত লাহিতা- 
পরিষদের কর্ণধার । আমি তখন কটকে থাকি। তিনি সম্মেলনে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আমায় 
আহ্বান করিলেন। আর, সম্মেলনে পাঠের নিমিত্ত একটি প্রবন্ধ চাই, নির্বন্ধ-সহকারে পত্র লিখিলেন। 
ডক্টর পি. সি. রায় সম্মেলনের সভাপতি । তিনিও একটি প্রবন্ধের নিমিত্ত আমায় পত্র লিখিলেন। ফিন্স 
আমার অবলর কোথায়? বিশেষতঃ বঙ্গে স্থবীগণের শ্রপোপযোগ প্রবন্ধ রচনাও সহজ কাম নয়। 
আমি রামেন্দ্দেরকে লিখিলাম, আমি খাইতে পারিব না, উপস্থিত প্রযন্থও পাঠাইতে পারিব না। 
তিনি শুনিলেন না, পুনর্ধার পত্র লিখিলেন। তাহার পুনঃপুনঃ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারতেছি না, লচ্ছ| 
হইতেছিল। এদিকে সম্মেলনের নির্ধারিত ছিবল নিকটবর্তী হইফাছে। আমি “আমাদের জ্যোতিষী ও 
দ্রযোতিয" গ্রন্থের দ্বিতীশ্ব ভাগের নিষিত্ত “হঘংবহ যন্ন' লিখিয়া রাখিরাছিলাম; প্রকাশ করি নাই। 
উপাযান্তর ন! দেখিয়া নেই প্রবন্ধ রাছপাহী-শ্থেলনের ঠিকানায় পাঠাইলাম। মধ্যাহ্ন কাল। সম্মেলন 
বয়িদ্বাছে। রেছেউরি ডাকে আদার “শ্বরংবহ' উপস্থিত হইল। তাহার পর কি হইয়াছিল, রামেন্রস্ন্দযের 
পত্র উদ্ধৃত করিতেছি । কলিকাতা হইঙে তিনি আমাকে ১৩১।১৭ মাখ তারিখে লিখিয়াছিলেন,_ 

*রাজসাহী সাহিতা-লশ্থিণনে ১৯।২৭টি প্রবন্ধ জুটিযাছিল। সমদ্াভাব হেতু অন্ত অমুপন্থিত লেখক- 
গণের প্রবন্ধে সহিত আপনার প্রবন্ধাটিও ‘পঠিত কিবা গৃহীত” হইবার উপক্রম হইক্বাছিল। সভাপতি 
ডক্টর পি. সি. বান হঠাৎ আপনার প্রবন্ধটি আমাকে পড়িতে দেওয়ায় আপনার প্রবন্ধট এ বিপৎ 
হইতে রক্ষা পাছ। অক্তের নিকট যাহাই হউক, প্রবন্ধমখ্যে আমার শিক্ষার বিহয় অনেকগুলি ছিল। 
আমাদের প্রাচীল আচার্ধে| যে pঃrpetual 0০0০০ ঘটাইবার এত চেষ্টা করিপ়াছিলেন তাহার আমি 
কিবু-বিপর্গ আানিতাম না। আনি প্রবন্ধ পাঠ যা আনন্দের সহিত প্রবন্ধটি সভা পড়িয়া শুনাইবার ভার 
গ্রহণ করি এবং সভাপতি মহাশগ্রেহ অনুগ্রহে মূল প্রবন্ধের টাকা-টিঙনী ও ভান্ক করিবার অধিকারও 
পাইদাছিলাম । Black-b০a7৮৭ ও ০8০1 ইত্যাদি সর্ঞ্জান পাওয়ার কিছুক্ষণ মাউারি করিবার অবকাশও 
পাইয়াছিলাম। আপনার প্রবন্ধ সভাস্থ সকলেহই, এমন কি রাদসাহী কালেছের অধ্যাপফবর্গেরও 
প্রশংগা লাভ বরিয়াছিল। শুনিলে আপনি গত হইবেন। 


চতুৰ্থ সংখ্যা ৯২ রামেন্হুদ্দর ত্রিবেদী 


"যবেহ" শব্দটি কি আপনার ? না সিদ্ধাস্তকারগণের? 'দণ্ড' ও 'ঘটিকা' শব্দের অর্থ লইয়া আপনি 
থে আলোচন। করিদ্বাছেল, তাহাও আমার অত মনে লাগিরাছে। 

"সভাপতি মহাশয় আপনার প্রবন্ধ লতাস্থলে উপস্থিত করিবার সমন্ব আপনাকে “সর্মশাহজ্ঞ” উপাধিঘুক্ত 
করিয়াছিলেন। বস্ততই আপনার বহ শাঙ্ছে অভিদ্রতা আমরা! দিন দিন বিস্মিত হইতেছি। 

শ্যরংবহযন্ সনবন্ধে প্রাচীন শাস্রের উদ্দেশ উদ্ধার করিয়া টীকা-দমন্থিত একটি বৃহত্তর প্রবন্ধ লেখা চলে 
নাকি? চলিলে dia সহ পরিষং-পত্জিকাছ বাহির করিতে পাত্রি। পর্রিমং-পত্রিকা এতকাল 
প্রাচীন সাহিত্য লইয়া ম্ আছে। বৈজ্ঞানিক সাহিতোর আলোচন! আবন্তক বলিছ! অনেকেই মন্থযোগ 
করিতে্বেন।” 

“শ্রয্বংবহ’ নাদ আমার রচিত নয়, দিস্ধাস্বের। লাগারপ শ্বয়ংবহ হঙ্ধে perFetual motion নাই | 
ইহাকে aut০m৷এli ০1০6 বলিতে পারি, ঘদিও জানি ঘড়ী স্বঘবহ লহে। পশ্চিমদেশের বিদ্বানেত্রা 
বুঝিতে পারেন নাই; নামাদের প্রাচীনেরা লদাগতির কদনাযন ভ্রান্ত হইয়াছিলেন__এই বলিয়া তাহারা 
উপহাল করিগাছেল। ১৩১৫ চৈত্র হাসের ‘প্রবাসী'তে আদার স্বয়ংবহ- প্রবন্ধ মৃত হই ছিল 

রামেন্্রহন্দরকে সাহিতা-পরিহদের কর্ণধার বলিলে কিছুই বলা হয়না। তিনি পরিদের প্রাণস্বনূপ 
ছিলেন। পরিষদের উদ্নতি ও উত্তরোত্তর গৌরব-বৃদ্ধির নিমিত্ত তিনি যে কত ঘত্র করিতেন, তাহা স্মরণ 
করিলে মনে হয়, পরিষদের তুলা প্রিয় সামগ্রী তাহার আর কিছু ছিলন|। তিনি বঙ্গদেশের প্রতোক 
ধূলিকণাকে পবিত্র মনে কত্িতেন। 

১৩২২ বঙ্গান্ধে (ইং ১৯১৫) বর্ধমানের মহারাজা বঙ্গীয় সাহিতা-সশ্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। 
এই সময়ে হেমচন্্র দাশগুপ্তের নির্ব্ধে লাহিত্য-সশ্মেলন চারি শাখাত্ন বিভক্ত হইয়াছিল,_লাহিতা, দর্শন, 
ইতিহাস ও বিজ্ঞান। সহামহোপাধ্যার হরপ্রসাদ শাহী লন্মেলন-সভাপতি এবং লাহিতা-াখাপতি। 
প্রহীরেজ্রনাখ দত্ত দর্শন-শাখ!পতি, শষদুনাথ সরকার ইতিহাস-শাধাপতি এবং আমি বিজ্ঞান-শাখাপতি 
মলোনীত হুইগরাছিলাম। মহানমারোহে এই সম্দেলন অন্থষ্ঠিত হইঘ্াছিল। ইহার বিস্তৃত বিবরণ এক 
বৃহৎ পুস্তকে মুত্রিত হইয়াছিল। এই সম্মেলনে ছৃইটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল এবং ছুইটিই আমাকে করিতে 
হইয্াছিল। প্রথম প্রস্তাব, বিশ্ববিস্তালঘের পরীক্ষার নিমিত্ত বাংল! ভাষা পঠন ও পাঠন প্রবতিত করিতে 
বিশ্ববিগ্থালয়ের নিকট প্রার্থনা করা হউক। দ্বিতীদ্ প্রস্তাব, পঞ্জিকা-সংস্কার হুসাধা করিবার নিষি বঙ্গে 
জ্যোতিষ মান-মন্দির স্থাপিত ছউক। বঙ্গী্-লাহিতা-পরিষৎকে সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব কার্ধে পরিণত 
করিতে হইত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট প্রার্থনা প্রেরণ সোদা কথা, কিন্ত, গ্র্োতিষ মাল-মন্দির প্রতিষ্ঠা 
পোছা কথা নন্ব। 

লে সময়ে রামেন্্রহন্দর পীড়িত 1 বর্ধধান যাইতে পারেন নাই৷ তিনি কলিকাতায় খাকিদ সম্মেলনের 
আযোছন করিতেছিলেন এবং ভাহারই পুনঃ পুনঃ অহ্থরোধে আমি বিজ্ঞান-শাখাপতি হইতে সম্মত 
হুইয়াছিলাম। সম্মেলনের পর তিনি আমায় কলিকাতা হইতে পত্র লিবিয/ছিলেন (১৩২২ ৪ বৈশাখ) 

“একই দিনে আপনার ছুইখালি চিঠি পাইয়া বুঝিলাম, আপনি টোপ গিলিদ্বাছেন। এতকাল নির্জনে 
তপোবনে লৃক্কাইছা তপক্ষা করিতেছিলেন, হঠাৎ একদিন লোক-সমাজে ধরা দি! ফেলিদ্াছেন। আপনাকে 
ঠিক খ্রশৃঙ্গের সহিত তুলনা করিবার দরকার নাই; তবে বৃদ্ধিদান্‌ লোকে ঝথাশৃঙ্গের দ্বারা আপনার 


১৮৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


কাছ করাইয়া লইয়াছিল, আপনিও হখন ধরা দিয়াছেন, তখন আপনার দ্বায়াও আমাদের কাজ করাইস্া 
লইব, তাহার ভরলা হইতেছে) 

*সাহিত্য-সম্মেলনের বন্দোবস্ত এবার খুবই ভাল হইয়াছিল, সহশ্রমুখে একবাক্যে তাহা শুনিতেছি। 
কাজের দিকের খবর অন্তে বড় একট! দেন নাই। আপনি যে সকল প্রস্থ তুলিয়াছেন, তাহাতে বুঝিলাম, 
আপনি উহার শাদ!-কাল দুইট। দিক্‌ই দেবিয়াছেন। আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমার অনেক কথা বলিবার 
আছে। বলিতে গেলে বোধহর এক দিম্তা কাগজে কুলাইবে না।” 

দেশে বিল্রান-প্রতিষ্ঠা আমার অভিভাহণের বিষয় ছিল। বিহগঘটি তাহার প্রি, কিন্ত, তাহার কলিত 
পথ হইতে আমি কিকিং ভিন্ন পথে গিক্বাছিলাম। বোধহদ্। সেই কারণেই তিনি লিখিযাছিলেন, তাহার 
মত প্রতিঠা করিতে এক দিস্তা কাগজ লাগিবে। 

বঙ্গে ছোতিধ মান-সন্দির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে রামেন্ সুন্দর ১৩২২। ১৬ ভাত্র তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন_ 

*মান-মন্দির সম্পর্কে আপনার “ভারতবর্ধে" প্রকাশিত প্রবন্ধ পূর্বেই পড়িস্বাছি। বেধালরের আবশ্যকতা 
এবং পথ্ধিকা-সংস্তারের উপযোগিতা আপনি ঘেরুপ বুঝাইয়াছেন, তাহাতে হি কেহ না বুঝে, তাহা হইলে 
গত্ান্তর নাই। কলিকাতার হাওয়া বেধবর্ষের উপযোগী নহে। শীতকালের আকাশে মোটা 
মোটা তারাগুলাও দেখা যায় না। মন্ব্বলে স্থান হিলিতে পানে, কিন্ত, লোক মিলিবে না। 
পাশ্চাত) ও প্রাচা, উড মত জ্যোতিযিক গণনার সামঞ্ করিঘা দিতে পারেন এবং তদছ্সারে গণকদিগকে 
শিক্ষ! দিতে পারেন, এমুপ লোক ত দেখিতেছি না। কালেজের অধ্যাপকদের মধ্যে এক আপনি আছেন, 
তদ্ভি্ আর কাহাকেও দেখি না। * আমাদের অধ্যাপক ভ্রাতারা যে সমঘটা তারক!-পর্ঘবেক্ষণে 
নিস্বোগ করিবেন, সে সময় যানের বহি লিখিলে বেশী কাজে আলিবে। এ সন্কল্প বিষয়ে আমার অধিক 
ভরল। নাই । আপনি নিজে কর্মী, আপনি স্বন্বং যদি কিছু গড়িয়া তুলিতে পারেন, তবে আশা! আছে ।” 

পুনশ্চ ১৩২২) ৮ আশ্বিন তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন_ 

“আপনার মান-যন্দির বিষয়ক প্রবন্ধ 'প্রবাসী'তে পূর্বেই পড়িরাছিলাম |  * কিন্ত, জিনিনট! আদৌ 
গড়িয়া উঠিবে কিনা, সন্দেহ । কাশিমবাছারের মহায়াছ মাসিক বায় দিবেন কিন্তু মন্দির ও যত্রাদির অন্ত 
বান সন্ধে আমার ঘোর সংশয় আছে। বর্ধমান বা অন্ত কেহ খরচ দিলেও উহা আদার করিয়া জিনিসটা 
গড়িয়া লইবার উদ্‌ঘোরী লোকের অভাব । আমার ক্ষমতায় কুলাইবে না । বড়লোকে টাক! দেন, কিন্ত 
কেছ উদ্যোগ করিনা হাত পাতিয়া না লইলে টাকা আদার হুর না। - - অভাব কেবল সান্গষের। 
কর্মী সামুষ নাই, এবং কর্মে প্রেরণের ন্ট পিছনে যে বাতিক থাকা আবশ্যক, সেই বাতিকও কাহারও 
নাই। উদাসীন্ে কত কাজ বে নষ্ট হইয। যাইতেছে, তাহা দেখিয়! বাথা পাইতেছি মা 1” 

বামেন্রসরন্দরের অ্যানই ঠিক হইল। প্রস্তাবিত সান-মদ্দিরের অধাক্ষতা করিবার লোক পাওয়া 
গেল না। রাজা বীন্রচজ্জ নন্দী আমাত তিনধানা পত্র লিখিয়াছিলেন | বর্ধমানের মহারাজাও 
লিখিয়াছিলেন। কিন্ত, উদ্যোগী পুর.যের অভাব । তদবধি ৪* বহসর হইস্থা গেল, কিন্ত, উদ্যোগী মানবের 
অভাব রহিয়। গিল্নাছে। 

১০২২ বঙ্গাৰ্বে রাদেন্রবুন্দর বর্ধনান-সস্মেলনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ইহার পূর্বেও দুই বৎসর 
বাইতে পারেন নাই । ১৩২* বঙ্গাব্দ হইতেই তাহার শ্বাস্থাভগের সুত্রপাত হয়। তিনি আয় পূর্বের 


চতুর্থ সংখ্যা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 


স্বাস্থ্য ফ্িরিয্া পান নাই। তিনি পরে বে লকল পত্র লিখিতেন, সে সক্ল পত্র সাহার অস্বাস্থোর বিবরণে 
পূর্ণ থাকিত। কিন্তু, তাহার সরস চিত্ত কখনও রূসহীন হইত না। একবার লিখিলেন, “আমি কয়েক 
দিন শহ্যাগত ছিলাম । আমার হিতৈবী ডাক্তার বন্ধগণ আদাকে স্পষ্ট কিছুই বলিলেন না। কিন্ত, 
তাহাদের দৃখভঙ্গী ও মাথানাড়া দেখিয়া বুঝিলাম, তাহার! আমার হতে বিস্ফোটক আশঙ্কা করিয়া 
শঙ্বোপচারের ব্যবস্থা করিতেছেন। আমি সন্মত হইলাম না। যদি অকালে বম-সদলে যাইতে হয়, 
অক্ষত দেহেই যাইব । গতকলা অপরাছ্থে এক হোমিওপাখিক ভাক্তার-বন্ধু আসিলেন। তিনি একবিন্দু 
জলপান করাই! গেলেন আর আমি আগ সকালে বিছানার বসি! আপনাকে পত্র লিবিতেছি।” 

আর একবার লিখিলেন, তাহার পত্বীর বস্াকলে কেরোসিন দীপের অগ্রিসংযোগ হইয়াছিল; ফোন ক্রমে 
তিনি রক্ষা পাইঘ্নাছিলেন। 

১৯১৪। ২ আগষ্ট তারিখের পত্রে তিনি লিধিয়াছিলেন (তখন তিনি ভাল ছিলেন৷, *“ আরও 
তাল হইবার আশায় কালেছে দেড় মাসের চুটি লই! গঙ্গায় নৌকাবাত্রা করি। আশ! ছিল, গ্রীষ্মের 
অবকাশটা জড়াইয়া চারিমাস পক্গাবাসে সুস্থ হইব 1 মার্চ, যাসটা নৌকাতেই গঙ্গাবক্ষে কাট:ইদ! দিলাম ৷ 
কিছ, গস্গামাতা বক্ষে স্থান ছিলেন না। একদিন রাত্রিকালে মাব-গঙ্গা্ কালনার নিকটে নৌকায় আগুন 
লাগিল। মাঝির! আগুন নিভাইতে পারিল না। সহীক ছলে ফাপাইরা পড়িলাম। জল ঘটনাক্রমে 
অল্প ছিল, কাজেই গঙ্গপ্রাপ্তি হইল না। নতুবা এতদিন চতুতুঞ্জ হইয়া বৈক্ঠবাসী হইতাম। নৌফা- 
খানার সমস্ত উপরের অংশ জানার জিনিসপত্র সমেত পুড়িত্বা গেল। নিকটে নির্জন চড়া, লেখালে আশ্রয় 
লইলাম। ঘটনাটা কালনার নিকটে । কালনার দুইটি ভক্রলোক ডিঙ্গি করিদ্রা কোথায় হাইতেছিলেন। 
গোলমাল ও অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া আলিঙ্া আমাদিগকে উদ্ধার করিলেন এবং তাহাদের বাড়ীতে লইয়া সে হাতি 
আশ্রয় দিলেন। পরদিন ট্রেন ধরিয়া কলিকাতায় পলাইযা! আসি । 

“এই ঘটনা অবলখলে দিব্য একখানি নবেল হইতে পারে। আপনার নবেল লিখিবার ক্ষমতা আছে 
কি না, সে পরিচয় এখনও পাই নাই । আর সকল সাহিতোই ত ধরা দিথ্বাছেন? আনি মসলা দিলাম, 
একবার নবেল লিখিবার চেষ্ট! করিতে পারেল।” 

তাহার এইর,প পুনঃপুনঃ বিপৎপাতের সংবাদে বাধিত-চিত্ত হইস্থা ভাবিতে লাগিলাম, তাহার বর্তমান 
ভুসমর আর কতদিন চলিবে। ফল-ছ্যোতিব ইহার উত্তর দিতে পারে। তখন আমার নিকটে পণ্ডিত 
ঘনশ্যাম মিশ্র নামে এক নিপুণ ফল-জ্যোতিহী ছিলেন! তিনি ওড়িয়া-অক্ষরে লিখিত *সিদ্ধান্ব দর্পন” 
পড়িয়া আমায় শুলাইতেন। আমি নিজে ফল-জ্যোতিয শিক্ষা করি নাই । প্রয়োজন হইলে মিশ্র-মহাশরকে 
দিয়া গণাইতাদ। আর সে প্ররোজনের হেতুও ঘটহাছিল! সাধারণ লোকে ক্গোতিবের গণিত-ভাগ ও 
ফষল-ভাগ অভিন্ন মনে করে। আমি গণিত-জেযোতিব চর্চা করি; লোকে মনে করিত, আমি ফষল-জ্যোতিহও 
আনি। সেই ভ্রহ এখনও চলিতেছে । বিজ্ঞলোকে আমার নিকটে তাহাদের কোী পাঠাইঘ়া দেন। 

আমি রামেন্রয়ন্দরকে লিখিলাম, “আপনি আমাদের ভাগ্যের সহিত গ্রহ-নক্ষত্রের কার্ধ-কারণ-সমন্ধ 
পান না, কোরী-গণনার বিশ্বাস করেন না। আমিও করি ন!। কিন্তু, দেখিক্ছি, কোন কোন ঘটনা 
খিলিয ধায়; বিশেষতঃ অগ্রিদাহ, জলডুবি ইত্যাদি । তাহাতে আশ্চধ না হইয়া থাকিতে পারা ঘা না। 
ধূদি আপনার আপত্তি না থাকে, আপনার ঠিকুলী পাঠাইবেন।” 


১৮৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


দিনকবেক পরে এক পোকা ও এক পার্সেল পাইলাম । পোষ্টকার্ডে রামেন্রহন্দরের পৃহ-শিক্ষক 
লিখিতেছেন__"আপনার পত্র ম! [রামেহ্স্ন্দরের পরী] দেখিস্থাছেন এবং তাহার আদেশে আমি এই 
পত্র লিবিতেছি ও কোী পাঠাইতেছি। আপনি কোর্টীধান! উত্তর,পে দেখিয়া জানাইবেন, উপস্থিত রোগ 
হইতে কোন ভয় আছে কি না।” 

আমি মিশ্র-মহাশয়কে কোটি হইতে জন্সকাল ও রাশিচক্র তুলিয়া দিলাম । তিনি ফল বিচার করিয়া 
ঘাহা বলিলেন, তাহা অবিকল লিখি! লই! রামেহ্সুন্দরের 'গৃহ-শিক্ষকের নামে পাঠাইলাম। তাহাতে 
ছিল, ৪৭ বংসর বসে তাহার অদীণ-আনিত পীড়া হইবে এবং উপস্থিত রোগ হইতে বিপদের আশঙ্কা 
লাই। দৈবক্ৰমে আমার পত্র রামেক্রহন্দরের হাতে পড়িয়াছিল। তিনি উত্তরে লিখিয়াছিলেন 
(১৩২১ ৪ আশ্বিন) 

“কোগ্রীর ফল দিন-তারিখ ধরিঘ্া ঘতট! দিয়াছেন, তাহাতে কোষ্ঠী-গণনায় প্রান বিশ্বাম হইবার উপক্রম 
হইয়াছে। অদ্ীর্ণ-রোগে শ্বাস্থা-ভঙ্গের তারিখট! অত্যন্ত মিলিয়াছে। এ অবস্থা কত দিন টিকিবে, 
তাহা বলেন নাই । সম্ভবতঃ, সেটা শ্রবণেঞ্রিয়ের গ্রীতিকর হইবে না বলিয়াই বলেন নাই । যাহা হউক, 
কৌড়ুহলট। ঘখন ছাগ৷ইদ্বা দিলেন, তখন পরিণামটা! সম্বন্ধে কোঠী কি বলেন এবং কর্মভোগ কতদিন চলিবে, 
তাহা জানিতে পারিলে স্বধী হইব ।" 

পুনশ্চ ১৩২১। ২৮ আঙিন তারিখের পত্রে লিণিছাছিলেন_ 

“আমার কোগীখানি লইয়া আপনি বেরুপ বর ও পরিশ্রম করিগাছেন দেখিতেছি, তাহাতে কোচীর 
ফলাফলের সহিত কতদূর আমার অবস্থা মিলিল, তাহা জাপন কর! কর্তবা বোধ করিতেছি। আপনার ইহা 
কাছে লাগিতে পারে। 

“সাধারণ ফল :_ 

‘ম্মন্দর, প্রিরংবদ, ধর্মরত, বিদ্বান, শৌর্ঘ-বীর্ষে খা।তিমান্‌'__ইত্যাদি বিষয়ের বিচায়-ভার আপনাদের 
উপর । শৌধ-বীর্ধের বিশেব পরীক্ষা কখনও হয় নাই । অর্মনির সহিত লড়াইয়ে ঘদি সরকার বাহাদ্বর 
ঠেলিয়া পাঠান, তাহা। হইলে পরীক্ষ। হইতে পারে।” 

ইত্যাদি-ক্রমে তিনি কোগী-গণনার ফল কতদূর সত্য হুইছ্থাছে তাহা বিবৃত করিগাছিলেন। এখানে 
তাহার জয়-কোষ্ঠী হইতে জয়কাল উদ্ধৃত ঝরিলাদ এবং সিশ্ধান্ত-রহন্ত মতে গণিয্াা তাৎকাণিক গ্রহস্থিতি 
দিলাম। বাহার কৌতুহল হইবে, তিনি মিলাইয়। দেখিতে পারেন। 

আস্মকাল : ১৭৮৬1৪।৪।৫৩।৩৩ ॥ 

ভাতস্ত পঞ্চম দিবসে শনিবারে কৃষ্ণপক্ষে চুর্দস্তা তিথৌ রাত সগ্তজিংশং পলাধিক একবিংশতি 
দণ্তাভান্তরে শুভ কর্কটলগে (লগ্ন স্ফুট রা্তাদি ৩)/২১1১৬) ৪ 

তাৎকালিক শ্ছটগ্রহা :_ 

সু 91৫1১০, চ ১১১৪২৯2, ম ১1১1১, বুহ)৩1১৩ সত ৬/২৮1৫৬ শু 61১৬)১৭, শ 4/৩২1৩২, রা ৯!১২।১০, 

কে ০২২৩৭ 

ইহার পর তিনি কয়েক বংসর অপেক্ষাকৃত সন্থ ছিলেন। ১৩২১) ৫ ফান্তন তারিখের পত্রে তিনি 

আমার লিবিয়াছিলেন_ 


চতুর্থ সংখ্যা রামেন্দরশুন্দর ত্রিবেদী 


“আপনার শব্মকোহ স্দ্ধে ‘প্রবাসী’ পড়িলাম। শব্দকোষে আপনাকে লাহাব করিতে পারিল/ম না, 
ইহা আমার দুর্ভাগা । হাহা হউক, আপনি যাহা খাড়া করিহা দিলেন, ইহাতে ভবিগ্বতে সম্পূর্ণ বাংলা 
কোহ রচনার পথ পরিষ্ধৃত হইত্রা খাকিল। এ পৰন্ত কোনও বাঙ্গালী বাংলা অভিধান এমন 
বৈজ্ঞানিক প্রণালী-ক্রমে প্রস্তুত করেন নাই । আপনার পুস্তক প্রকাশ করবা সাহিত্য-পরিহং গৌববাস্থিত 
হুইল। আমার এই আনন্দ বে, আমি না থাকিলে হয় ত পরিহদের সহিত আপনার গ্রন্থের এই সম্পর্কটুকু 
ঘটিত না।" 

কি উপায়ে জন-সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারিত হইতে পারিবে, বিজ্ঞানের প্রতি অধুরাগ জন্মতে 
পারিবে, এই চিন্তা অনেকের মনে আাগিহাছিল। এক্ষণে বঙগীক্ববিজ্ঞান-প্নিষ, সে চিন্ত। করিতেছেন 
এবং ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ নামক মাসিক পত্রে যথাসাধ্য বিজ্ঞান প্রচারে হন্বব1ন্‌ আছেন। ৬*1৭* বংপর পূর্বে 
লোকে বিজ্ঞানের নাম শুনিত, কিন্তু কেহ তাহার প্রতি অঙ্থরাগসী হইত না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কয়েকজন ছাত্র ব্যতীত অন্তেয়। উদাসীন থাকিতেন। তংকালে বাংল! ভাষার প্রতি অভাম শিক্ষিতের 
শ্রদ্ধা ছিল। রামেস্্হন্দর ও আমি বাংলা মাসিক পত্রে বিজ্ঞান বিঘয়ে প্রবন্ধ লিধিতাম। কেহ কেহ 
দয়া করিপ্না পড়িতেন, কেহ বা পাতা উণ্টাইয়া ঘাইতেন। কি উপায়ে দেশে বিজ্ঞানের পূল স্থল তথ্য 
প্রচারিত হইবে, সে বিষয়ে আমরা চিন্তা করিতাম | এ বিষয়ে আমার প্রচুর অভিজ্ঞতা হইছিল, সে-লব 
কথা এখানে উত্থাপন করিব না। যধা-বাংল! বিদ্যালয়ে পদার্থ-িস্া পাঠা ছিল। কিন্তু, ছাতদিগকে মুখস্থ 
করিয়া! রাধিতে হইত, শিখাইবার কোন বাবস্থা ছিল না। প্রবেশিকা-পরীক্ষার নিমিত্ত প্রাকৃতিক ছুগোল 
পড়িতে হইত। 13180469139 Physical Geography বইখানি ভাল, কিন্ত, ইংরেছী সাহিত্যের 
মত পড়ান হইত । " তাহা বিশ্ববিস্তালয় তুলিয়! দিঘ্বাছিলেন। ঘাহারা কলেজে পড়িত, তাহার ইংরেজীতে 
শিখিত, বাংলায় পড়িবে কেন? অতএব হি দেশে বিজ্ঞান প্রচার করিতে হয়, তাহ! হইলে লোক-রঞন 
ভাবায় বিজ্ঞানের শূল তথ্য বুঝাইতে হইবে । পাঠা পুস্তক নয়, কোন একটা শাখার আগ্স্ত নয়, তাহার 
সারমর্ম পারিভাষিক শব্দ ধথানস্তব বর্জন করিহ। পাঠকের লশখে উপস্থিত করিলে ফল হইতে পারে। 
কিন্তু, কোন উদ্যোগী প্রকাশক ছিলেন না। 

একদিন রামেস্হুন্দর আমায় লিখিলেল, “বাংলায় এক এক বিধদ্বের ছোট ছোট বই লিবিতে হইবে। 
কোন বই ১৭* পৃষ্ঠার অধিক হইবে না, দাম আট আন্া। পাইকপাড়ার রাগ! মহাশহ অর্ণচন্দ্র সিংহ 
সে-লব গ্রন্থ প্রকাশের ভার লইয়াছেন। তাহার নিছ্ধের প্রেম আছে। এখন বই লিখিয়া যোগাইতে 
পারিলে হুর । এই নিমিত্ত এক সম্পাদক-সংঙদ করিতে হইবে । আপনি প্রধান। আপনি, আমি ও 
হেমচ দাশগুপ্ত (প্রেলিডেন্দি কালেজের ভূ-বিগ্তার শিক্ষক), এই তিনজনে মিলিয়া পাগুলিশি দেখিয়া 
আমাদের মনোনীত হইলে রাজা-বাহাদুরের নিকট অর্পণ করিতে হইবে ।” 

আছি লিখিলাম, “আমি দূরে থাকি, আপনারা দুইজনে পাতুলিপি পরীক্ষা! করিহা, হদি কোন বিষয়ে 
প্ররোদন মনে করেন, আমার নিকটে পাঠাইবেন।” তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তাহারা 
আমার নিকট হইতে ছুইখানি বই চাহিলেন। একখানি বিজ্ঞানের ভূমিকা, অপরখানি আ্যোতি বিদ্যা ॥ 
প্রথম খানি অন্ত প্রয়োছনে আমি ইংরেজীতে লিখিদাছিলাম / তাষ্টারা সেইখানাই গ্রহণ করিতে সম্মত 
ছইলেন | হেসবাবু ভুবিগ্ঠা স্বন্ধে এবং রাসেভ্রহন্দর পদার্থবিগ্কা সম্বন্ধে লিখিবেন। অপর কিতবিষ্ত 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


লেখকও আহ্বান কর। হইবে । তাহারা এই লংলদের নির্দেশ অহ্দারে গ্রন্থ রচনা করিবেন। দুই-তিন 
পরিচ্ছেদ লিখিয়া সংসদের লম্মতি পাইলে অপর পরিচ্ছেদ লিখিবেন। তাহারা দুইশত টাকা পারিশ্রমিক 
পাইবেন । 

থে সময়ে রামেন্রসন্দর এই প্রস্তাব করেন, সে সমন্ধে তিনি অস্থস্থ ছিলেন। শত্রীর ভগ্ন হইতেছিল। 
মন নান! হিতকর কর্মের প্রতি ধাবিত হইত। কিছু, শরীরে কুলাইল না। আমার নিকটে আর পত্র 
আসিল না। 

ভাস্তরাচার্ধ কয়েকটি জো/তিষিক ঘস্ছ বর্ণনা করিঘ। অবশেষে লিবিয়াছেন, সকল হস অপেক্ষা ঘী-ঘস্ত 
শ্রেষ্ঠ । রামেন্মন্বন্দর ধী-যস্েত্র অবিকারী হইয়াছিলেন এবং যে-কয়েক বংলর জীবিত ছিলেন, লে 
কয়েক-বংগর তাহার প্রচুর পত্রিচ!্ দিছ! গিযাছেল। বঙ্গের দূর্াগা, তাহার তিরোধানের পর তাহার 
আলন শুন্ধ রহিষা গিয়াছে। 
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রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে 
ঞসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
[২] 
এই অক্টোবর ১৯২৭, রবিবার । গত রাত্রেই আমাদের অভিজ্ঞতা হ’ল, মশার উৎপাত প্রহর । ফ্যা-থাই 
প্রাসাদ ছোটেল, রাজপ্রাসাদ আর আধুনিক সমস্ত সুখ-সুবিধায় সম্পূর্ণ হ'লে কি হবে, মশা অ'ট্‌কাবার 
উপায় নাই! মশান্ী ফেলে শুয্বেও মশারীর বাইরে আমরা প্রতোক ঘরে গোল-ক’রে-জিলেপি-পাকানে| সনুজ 
চীনা ধূপ জালিরে' রেখেছিলূম। আমরা খুব ভোরেই উঠে প’ড়লুম__নোতুন দেশ, ঠাই-নাড়! হ'লে 
রাত্রে ভালো ঘুম তে! সব সময়ে হর না। কবি অবশ্য তার অভ্যাস-মতন্‌ খুবই ভোরে অন্ধকার থাকৃতে 
খাক্‌তে ওঠেন । দেখা হ'তেই ছিজ্রাসা ক’রলেন, “কি হে, কাল রাত্রে মশায় কষ্ট দিয়েছে?” বোধ হয় 
তাহ কাছে মশার এঁক্যতান নঙ্গীত গ্রীতিকর লাগে নি। 
সকালে যথারীতি শোবার ঘরে ৮৭ (৩০ দিয়ে বান্ধ, আমার ও-ভাবে ‘উপ-প্রাতরাশ’ খাবার অভ্যাস 
নেই । আমি লঙ্গে স্যামী ভাষার ব্যাকরণ দুখানি এনেছিলুম-_-একখানি ইংরিজিতে আর খানি অরমানে, সেই 
ছখানি বার ক'রে, স্ামী ভাষা নর, বর্ণমালার বর্ণগুলি আয়ত্ত কর্যার কাজে লেগে গেলুম। শ্যামী 
বর্ণমালা, দক্ষিণ ভারতীয় কোনও বর্ণমালা খেকে উ্ভৃত। বর্মী অক্ষর লব গোলাকার, স্থামী অক্ষয় 
চৌকে! আকারের। অশোকের যুগের ব্রাক্মী, গুপ্ত যুগের আ্ষী, বাঙলা, লাগনী, তনিল প্রতি 
বর্ধালার সঙ্গে ঘার পরিচয় আছে, তার পক্ষে স্তামী লিপির সঙ্গে পত্রিচয ঘটাতে দেরী লাগে না। অনেক 
অক্ষরের চেহারা থেকে আবার দর্শন-মাত্রেই ভারতের এক বা একাধিক অক্ষরের সঙ্গে তানের সংদোগ চট্ট 
ক'রে ধরা! ঘা ॥ শামী ডাষায় বিস্তর সংস্কৃত শষ আছে; ওদের উচ্চারণে প্ে-লব সংস্কৃত শব্দ ধর! কঠিন 
হ'য়ে পড়ে আমাদের কাছে, কিন্তু বানান ঠিক মূল সংস্কতের মতই রাখে, তাতে হাত দে না। হৃতরাং 
উচ্চারণে ঘাই হ’ক না কেন, শ্রামী ভাযায আগত সংস্কৃত শব্দ শ্তামী লিপিতে আমাদের মতন ক'রে 
পাড়ে অর্থগ্রহণ ক'রতে কোনও বাধ! নেই। কতকগুলি নিরম অহুলারে সংস্কৃত বর্ণের পরিবত'ন বা বিকার 
এদের মুখে হয় । সেই নিরমণ্ডলি অক্রেশে ধ'রে নিতে পারা ধান । মোটের উপরে, স্বামী ভাষায় চারটা 
বর্গের প্রথম চারটী বর্ণ “ক, চ, ত, প" (এদের নিজেদের শামী ভাষায় মূ ট-বর্ণ নেই, সংস্কৃত আর 
অন্ত ভারতীয় ট-বর্গের ধ্বনিকে এরা দন্ত) ত-বর্গে পরিবর্তিত ক'রে নেয় ) এদের মুখে হ'য়ে ধা "গ, জ, 
ঘ, ব’; দ্বিতীঘ্ন বৰ্ণ *খ ছ থ ফ* (টক থাকে, বিন্ধ উদাত্ত বা চড়া হুরে উচ্চারিত হত্ব। তৃতীয় আর 
চতুর্থ বর্ণ “গ, ঘ; জু, বা; দ, ধ; যব, ৭, দ্বিতীয় বর্ণের মতই উচ্চারিত হয়,-_“ধ, ছ, থ, ক”, কিন্ত 
এখানে এই ধ্বনিগুলি অহুদাত্ত বা খাদে, নীচু স্থরে উচ্চারিত হয়। অন্ত্য “গদ্‌ ব” হ'য়ে যায় "কৃ, ত, প্‌; 
শব্দের শেষে হসন্ত “চ, ছ$ শ., হও ন্‌”, “ত_”-এর ধ্বনিতে বিরুত হয়ে যায়; অস্থয “বু ল্‌” হয়ে যায় “ন্‌” । 
আধ আশে কারিক-পৌঁধ ১৬৪৭ সংখ্যায় “বিদায়ী পরিক্যতে পকাশিত হইগাছিল-প প৯৯। ৮৮ পৃষ্ঠার 
একটী তুল আছ্ে--ববীহ্ববাখের বলিরবীপ সম্বন্ধে কবিতাটা “ধহচ্গঁ-তে প্রকাশিত ছছ, “পূরবী"-তে নহে। পুরা কহিভাটা 
অবনত খে “অবাসী"-তে বাহির হইরাছিল। 
তি 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


-স্কত অস্ত: ব(র-্ছ বা ক্ষ ) সাধারণতই বাঙলা আর উত্তর ভারতের অন্ত ভাষার মত, বিশেষতঃ 
শব্দের আদিতে থাকলে, বর্গাঘ *ব” (৮) হযে বায়, আর এই “ব” ও পূর্ব-লিখিত নিয়ম অহৃসারে “ক"-পে 
শোনার ॥ এ ছাড়া, শ্বরবর্ণের-ও কতকওলি খুঁটিনাটি পরিবর্তন আছে। সংঘুক্ত ব্য্নব্ের”ও আছে। 
উচ্চারণ পদ্ধতিতে আরও ছোট-খাট অনেক নিয়ম আছে। ভাষার শব্দের উচ্চারণে ০০ বা হুর ( উদাতাদি 
স্বর )"ও থাকে-__পে-সব কথার বিচারে এবন দরকার নেই । শ্রামীরা আজকাল খন রোমান লিপিতে 
তাদেঃ নাম পদবী প্রন্থৃতি লেখে, তারা সংস্কতের শুদ্ধ উচ্চারণ ধ'রে হে রোমান প্রতিবর্ণ করার রীতি 
আছে, কতকটা সেটাকে মানে, আএ কতকট। নিজেদের উচ্চা বণ ধ'রে, এই ছুটীকে মিলিয়ে লেখবার চেষ্ট! 
কারে। তাতে অন্ডিজঞ বিদেশীকে একটু বিভ্রাটে পড়তে হত্ব। আজকালকার (১৯৫৩ সালে) 
প্রধান মত্ত্রীর লাম 19141 5০088, ‘বিপুল সংগ্রাম’ (সংঙ্কতে Vipula Sangrama; ইলি 
প্রথমটায় যুদ্ধের মন্ত্রী ছিলেন, তখন থেকেই এর এই পদবী), উচ্চারণ বিস্ত Phibun Sonkbram 
'ফিবুল্‌ সংখ_াম', এখন রোমান হরছে Pibu] 5০588৪00-ও লেখা হুয়। এখনকার রাজার নাম 
রোহান অক্ষরে লেখা হয় Aduldet Phumiplhon,' কিন্ত নামটা আসলে হু'চ্ছে সংস্কৃত Atula-tejas 
Bhumi-bala_ অতুলতেজাঃ ভূমিবল'_-; 'অতুলতেজ”-এর আধারে শ্বামী উচ্চারণ 'অহুল"দেং+ 
গঠিত, আর 'ভূমিবল্‌' হয়ে গিপ্েছে 'ছুষিফন্'। আমার নাম 'স্থনীতিকুমার চাটুদ্ী' রূপে ক্সামী 
লিপিতে লিখে দেওয়ায়, স্ডামী বন্ধুরা প'ড়লেন “হুনীদি-গুমান্‌ জাছুরাছি'। এইভাবে, শ্ামদেশে সংস্কৃত 
নাম পদবী প্রহৃতির উচ্চারণে পরিবর্তন ঘটে । ব্যান্কক শহরের দক্ষিণের একটী অঞ্চলের নাম সংস্কৃত ভাষায় 
_'সমুত্র-প্রাকার', উচ্চারণে ‘সমূং-বাগান্‌' । পূর্বক্ামে একটা ছোট শহরের লাম 'অন্প্যপ্র্েশ' ু!মীপ্র। বলে 
‘আরাঞ -বাখেং'। “অযোধ্যা? স্তামের প্রাচীন রাজধানীর নাদ, স্কামী উচ্চারণ ধ'রে রোমান লিপিতে লেখে 
Ayuthial প্রাচীন নগর 'বিষ্ছলোক' Vishnn-loka, Bisanulok এই উচ্চারণের মধ্য দিয়ে এখন হ'য়ে 
দাড়িয়েছে Phitsanulok “ছিংলাস্থলোক্‌' ; 'ব্বর্গলোক’ 9দ্21£9-1০%এ থেকে হ'ল প্রথম 5৫ 019- 
1০৮, তা থেকে এধন 52-1270059-10). 'সর$প-লোক্‌" । 'রাজপুরী' RajaচUur; থেকে প্রথম Raj- 
Puri, তারপরে এখন Rat-bur; ‘রাংবুরি'; 'ব্রজপুরী' Vrajapuri থেকে 8৪-1৭-1515 তারপরে 
Phechaburi ‘কেচাবুরি'; ‘পঞ্চম পরিজ চ40০82703 Pavitra থেকে Panchama Pabitr— 
তা থেকে Bencham-boplit ‘বেকাম্‌ বোফিং’; 'প্রবরলিবেশ' Pravara-॥ive৪a থেকে 
Prabara-nibes, তাথেকে Bovor-nivet ‘বৰব্-নিৰেং’_এশালে অন্তুম্ব-ৰ-এর উচ্চারণ বজায় রাখবার 
চেষ্টা হায়েছে। বাঙালী ভদ্রলোকের নামের আর পদবীর সংস্কৃতাহুলারী ইংরিজি বানান Kshitish, 
Jnan, 18009 Yajoeswar, Satyendra, Vidyasagara প্রভৃতি পড়ে, অনভিত অ-বাডালী 
ব্যক্তি কি ক'রে বুঝবে থে এই নামগুলির উচ্চারণ বাঙালীর মুখে 'খিতিশ, গ্যান, প্রোৱাৎ, জোগ গেঁশ শয়, 
শোত্েজ, বিদ্বাশাগোর? হয়ে গড়ার? এ-ও ঠিক এই ধরণের ব্যাপার । আবার, উপরন্ধ স্তানীয়া শেষের 
অনেক অক্ষয় একেবারে ছেড়ে দের, বা সংক্ষিণ্ড ক'রে বলে? যেমন “শহাধাতু' = 'হহাথাদ্‌' বা মহাথাৎ ঃ 
“ইন্দ'-'ইন্‌', ‘নদরেন্র'-'অদরিন'; শিতাংশ' (টিকল 0০০1 বা বাং এ অর্থাৎ স্যামী টাকার 
১০পাডাগের এক ভাগ মৃত্রা, ইখরজিতে ০৩০:)-'লদা 7 পরশ, টেলিফোন-শব্মের মী 
অগ্গবাদ -* ধুরলপ,” বা 'খ্েরোসপ, । 


চতুর্থ সংখ্যা রবীশ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে 


লকালে সাড়ে-মাটটার দিকে আমানের 541 বা! নহলে প্রাতরা4 এল", অবশ্থ ইংত্রিগি মতে । 
ম-টার সমরে ক্র। রাদধর্ম-নিদেশ এলেন । আমাদের সঙ্গে উনি প্রাতরাশেও যোগ দিলেন। নাতিনীঘ 
ভদ্রলোকটী, লাধারণ আধমলা বাডালীর সত গাছের র৪, ধূতি চাকর পরলে লোকে একে বাঙালী ব'লেই 
মনে কারবে। ইংলাতডে পিরে লেখা-পড়া শিখে এলেছেন। এর বাকিগত নাৰ হচ্ছে Vira ব! Bira 
অর্থাৎ ‘বীর’। আজ সকালে কাঞ্ ছিল, শ্তাম-বাষ্টেল শিক্ষা-নন্রী Prince Dhani বামকুমার ধনীঁ-ইনি 
রাজার এক বৈনড্রেশ ভাই, এর বাড়ীতে গিরে কবিকে এর গঙ্গে দেখ। ক'রতে হবে। শিষ্টাচারের 
সাক্ষাং__কবি শান্তিনিকেতন বিগ্যাল্ আর বিশ্বভারতী বিশ্ববিগ্থালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, সেইজন্ত শিক্ষাত্রতী 
হিসাবে প্রধম তাকে শিক্ষামন্ত্রী বাড়ীতে নিয়ে ঘ্যবার ব্যবস্থা। আমরা বেলা দশটান্ব কবির সঙ্গে 
রাজকুমার ধনীর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'লুম। 

কবিকে তিনি প্বাগত ক'রলেন নিজের বাড়ীর হাতার ভিতরে প্রবেশ্বারে। মোটাসোট। বেটেখাটো 
চেহ্বারার ভদ্রলোকটী, একটু গোলগাল চেহারা। পরিধানে কালে। রেশমের ‘ছাহুম্‌', সাদা দীনের গল! 
আটা কোট, ডান হাতে বআস্তিনের উপরে শো/কশুচক কালে! কাপড়ের ঘের, পারে সাদা মোজা হাটু 
পরান্ব, ইংরিজি ছুতো। এই শোকসুচক চ18০চ-৮৫এ আর কালো রেশমের “ফাক্গুম, কেন, তা 
বুধলুঘ। রাদার বিষাতা, ভূতপূর্ব রাজা চূড়ালঙ্করণের রাধী ছিলেন অনেকণুলি, তাদের একজনের দেহত্যাগ 
ঘটেছে । স্যামী রীতি অহথলারে, বলিছীপে যেমন, দেহ ছু'চার মালের জন্তু তেল-মশল| দিয়ে রক্ষিত 
হ'য়ে থাকে, তার পরে শুভ মৃহূর্ত দেখে তার অগ্রিগৎকার হয়। হতদিন তা না হ'চ্ছে, আর এদের 
স্কামী শতিযপর্মী রাজবংশের রীতি অনুসারে আমাদের শ্রাঞ্জের মতন অসুষ্ঠান না হচ্ছে, ততদিন 
অশৌচ_ ইংরিজি 5১০6৩-০০8:108-এর দরে এরা পালন করেন। নেহটী একটা মূল্যবান হর্ণ-মণ্ডিত 
কাঠের চৈত্যাকার শবাধারে রক্ষিত থাকে, চারিদিকে শাস্ত্রী পঠহারা, বৌদ্ধ পুরোহিত আর শ্ানী ত্রাঙ্ছণদের 
নানা অনুষ্ঠান; আর সঙ্গে সঙ্গে রাছসভাঘ নাচগান সঙ্গীতাদি আনক্দ-উৎসব বা অনুষ্ঠান লব বদ্ধ থাকে। 
আমাদের আসার সময় থেকে প্রায় আরো দু'মাস এই শোকগ্রকাশ চ'ল্বে। হ্থতর/ং আমাদের যে আশ! 
ছিল, এদেশের উচ্চাঙ্গের প্রাচীন আর আধুনিক নাচগান সষ্টিত্‌ প্রসৃৃতি, যবন্ধীপে যেমন দেখবার 
স্থযোগ হ’রেছিল তেমনি রাজদরযারের বাবস্থ! অমুলারে টস দেখতে পাবো, সে আশা থেকে 
আমাদের বঞ্চিত থাকৃতে হবে। 

বিরাট প্রাদাদ, লেপাই পাহারা বাইরে। থে ঘরটীতে আমাদের বনালে, বিশুদ্ধ ইউরোপীর 
কাদায় লাঙ্দানো, কিন্ধ প্রাচীন ব্রঞ্চের মৃতি, কাঠের কাজ প্রতি লক্ষণীয় স্তামী শিল্পত্রবাও আছে। 
ববির সঙ্গে প্রায় ৪৫ মিনিট ধ'রে রাজকুমার ধনী আলাপ ক'রলেন। ইংরিঞ্জি ভাষাতেই আমাদের কথা হ'ল। 
মাবে-মাবে আরিয্বদ্‌ আর আমিও দু'একটা! কথা ব'ললূম। বেশী কথা হ'ল শিক্ষাপন্জতি শিক্কে_ 
এসদদ্ধে কবির আদর্শ, পরে শান্তিনিকেতনে কবির অভিজ্ঞতা । রাজকুমার ধনীও বেশ মন দিয়ে শুনলেন । 

রাজকুমার ধনীর সঙ্গে বান্ধকেই আরও বার কতক দেখা হ’য়েছিল। ইনি স্াদের ও ভারতের 
প্রাচীন ইতিহাসের অন্থশীলক। পরে ১৯৮ সালে পারিলে প্রাচাবিস্থা-বিদ্গণের আন্তর্জাতিক মহা- 
সম্মেলনে তার সঙ্গে আবার লাক্ষাৎ্ হয়। কতগুলি শ্যামী পণ্ডিতবাক্তিদের নিঝে শ্তামদেশের প্রতিনিধি 
হয়ে এসেছিলেন। তখন আর তিনি শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন না_ ২১ বছর পরেকার কথা। একটু পরিচ্ধ 


১১৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


দিতেই চিন্তে পারলেন । বেশ সহৃদয়তার সঙ্গে পুরাতন সাক্ষাতের কথ! স্মরণ ক'রে তার উল্লেখ 
করলেন, রবীজ্ঞনাথের কথা ব'ল্লেন, তার নিজের লেখা কতকগুলি এঁভিহানিক আর সাংস্কৃতিক: প্রবন্ধ _ 
ইংরিজিতে-_মমায় দিলেন । 

আমরা পরে বিদাক্স নিলুম ! ব্যাক্ষকে আছ ধরতে গেলে আমাদের প্রথম দিন_- গত কাল 
পৌছেডি তো বাত্রে। একটু শহর ঘুরে তবে হোটেলে ফিয়লুম। দেশটা মনে হ'ল বাওলাদেশেরই 
মৃত । গরীবের ঘর-বাড়ী ছেঁ। বাশের তৈরী, খড়ের ছাত। সধাবির্ত আর ধনী লোকের বাড়ী 
ইটের, বিশিষ্ট শ্তামী রীতির ছাত। না'রকল গাছ আর আমাদের দেশের অন্ত গাছ প্রচুর । মেনাম্‌ 
নদীর ধারে শহর, সেদিকে এখনও তাওয়া হয নি। কিন্তু শহরের মধো অনেকগুলি খাল আছে_ 
খালগুলিকে 1০০8 “ক্লোং বলে। ছোট-ছোট নৌকার চলাচল ধুব; এগুলে! দেখে মনে হ'ল, লোকজনের 
যাওয়া-আলা, মাল-পত্রের চলাচল খাল-পথেই খুব বেশী হুয়। নদী তো আছেই। 

পূর্বে শ্তামী মেয়েদের সম্বস্ধে ব'লেছি, ট্রেনে আসতে-আসতে গাছের মেরে-পুরুঘদের বেমন দেখেছি। 
শহরে এরা পোবাক-পরিচ্ছদে একটু ভবা-_ অনেকেরই মাথা চুল লব্বা, বা “বব্। কর! চুল, মাথা 
কদম-ছাটা ক'রে উপরে একট! ছোট কুটী রাখা নহ। আর শহরে আজকাল শ্তামী মেয়েদের 
ফ্যাশন হাচ্ছে, পুরুষদের মতন 'ফাহুস্ট বা কাছা-াটা হাটু-পধ্যন্ত লৃী না পারে, উত্তর-্ামের 
মেয়েদের হুন্দর পোধাক পরা-_ একটা স্কার্ট বা ঘাগরার ধরণে পরা রৃতীন লুঙ্গী, গায়ে একটা সাদা 
বাউল, মার কেউ-কেউ তার উপরে একটা পাট-করা চাদর পরে । এ পোবাকে এদের বরং চলনসই 
দেখার শ্যামী জাতের মান্য এই দক্ষিণ-স্তাম অঞ্চলে দুটী বিভিন্ন জাতির সংশিত্রণে কপ গ্রহণ ক'রেছে__ 
একটী মৌলিক জাতি হচ্ছে 21০0 খোন্‌ আর Ke? খে অক্রিক বা অস্ট্রো-এশিল্াটিক জাতি, 
আমাদের কোল আতির জ্ঞাতি নাতিবীর্ স্তাম বা কফবর্শ জাতির মাহুধ এরা ; আর দ্ধিতীঘটা হচ্ছে, উত্তর 
থেকে আগত 155 ‘থাই’ জাতির লোক-_ এরা মোঙ্গোল জাতির সাম্য, পীতবর্ণ, চেপ্টা-নাক, উচ্‌-চোহাল, 
সরু চোখ, চীনা বর্মী ভোটদের ভাতি। এই ছুইকের মিশ্রণে যে শ্রামদাতির মাধ গ'ড়ে উঠেছে, তাদের 
চেহারা অনেকট1 বাঙালী ধরণের, তবে মোস্বোল প্রভাবটী চেহারা একটু বেশী । উত্তর-স্তামে এই 
মোঙ্গোল থাই জাতির মানুষ অপেক্ষাকৃত হুন্দর দেখতে, আর পীত বা গৌরবর্ণ থাই মেয়ে অনেক 
সময়ে দেখ তে বেশ হুন্দরীই হব! 

শ্যাম-ভাধী খাই জাতি, এরা থে শব্দে নিজেদের নাম-করণ ক'রেছে, সেট! লেখা হয় স্তামী লিপিতে 
“দৈ"_ এই শামী ভাষা, মোনুদের কাছ থেকে নেওয়া ভারতীয় লিপিতে এটার ১২** সালের দিকে 
হখন প্রথম লিপিবদ্ধ হয, তখন নিশ্চই শব্দটীর উচ্চারণ ছিল "দৈ", তা না হ'লে সে সদরে ওয়া 
শ্দৈ" লিখত না। কিন্তু এখন এই সাড়ে সাত শ” বছর পরে এর উচ্চারণ বদলে দাড়িয়েছে "থৈ" 
অর্থাৎ “থাই” গলা খাদে নামিয়ে' এই এই শ-কারের খ-উচ্চারণ হয়) “দৈ” বা “ধ্যই”-এর অর্থ, 
শ্বাধীন'। দেশের নাম *সুআও খাই”, অর্থাৎ 'স্বাধীন জাতির দেশ 1 

দুপুরে হোটেলে মধ্বাহ্নভোজন সেরে আমরা গাড়ী লিখে বেরুলুম-- কবি একটু বিশ্রাম কর্যার জন্র 
তাঁর ঘরেই রইলেন। আমাদের সঙ্গে রাজধর্ম-নিদেশ-ও আহার করলেন, তাকে তার আফিলে-- 
শিক্ষাবিভাগের দণ্ডরে__লামিবে' দিয়ে, আমর! গেলুম “সিং অর্থাৎ *তৃষিত” ৭:০৩ Hl! বা রাজলভা- 


চতুৰ্থ সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্টামদেশে 


গৃহের সামনেকার চত্বরে লেখানে শামী ফৌজের Trooping ০f 0৮৩ ০০1০4:5 অর্থাৎ বিডিন্ন 
পল্টনের বাও/উৎলর্গের অহুষ্ঠান দেখতে । "তুষিত মহাপ্রাসাদ” বলে আর একী পুরাতন রাজ- 
প্রাসাদ অন্তর আছে । এই “তুবিত রাজদরবার' গৃহে রাদ্বার সিংহালন মাছে, আহুষ্ঠানিক ভাবে ঘত রাজকীয় 
ঘটার ব্যাপার সে-লব এখানেই হ'য়ে খাকে। রাজ্জলচা-গৃহ্র সামনে চত্বরে রাজার পিতা, আধুনিক শ্ামের 
গঠনকর্ত। হ্ামরাজজ পম রাম চূড়ালঙ্করণের ত্রতে তৈরী বিরাট অস্বাত্রোহী মূর্তি আছে। চত্বরের 
বাছু কোপে, অর্থাৎ উন্তপ্ব-পশ্চিনে, র/জসভা ব। দরবার গৃহের খুব কাছে একট! দাহগ। শামিছান! দিয়ে ঘেরা, 
তাতে নান| রভীন কাপড়ের সঞ্চা, সেখানে উচ পদের কর্মচারী, আর উচ্ছল গেরুয/। রঙে কাপড় 
পর] বৌদ্ধ ভিক্ষু, আর সান| 'ফানুম্‌* পরা, লান। কোট গায়ে কৃটী-বাধা মাখ! শ্তামী আক্ষণদল অপেক্ষ। 
ক'রে আছেল। বিরাট চরে বেল! তিনটে থেকে সাড়ে চারটে-পর্ধান্ত এই ব্যাপার চ'লবে। আমর 
মোটরে ক'রে বেশ এফটু আগেই চত্বরে এসে হাতির ই'লুয়-_ চত্বরের মধ্ো তখন সৈগ্লে্রা কাতারে কাতারে 
ছাড়াচ্ছে। চত্বরের চাত্রদিকে দর্শকদের বস্বার জায়গ পিছনের পথ দিয়ে তাতে আসতে হয়। ফ্যা”বাই 
প্রামাদ হোটেলের শাখা একটা রেন্টো্া এখানে আছে, তার নামলে এই হোটেলের অতিথিদের জন্ত একটা 
বিশেষ জাগা নিদিষ্ট মার চিছ্িত ছিল। সেখানে সব চেদ্বার সালে! ছিল, আমর! ব'সে ব'লে দেখবো। 
লেই স্থানে তো গিয়ে ওঠ। গেল। স্যাষী লিপাহীদের দেখে খুব সঙ্গবূত বা “তাগ্ড়া” ব'লে মনে হ'ল লা, 
“দুবল! পাতলা” 'উরধার মতন, আমাদের বাঙালী ছেলের| সাধারণত; যেমন হয় তেমলি। অফিসাররা ও 
খুব লক্ষনীয় নহ। শিখ, পাঞ্জাবী রাজপুত আর মুললসান, ভোদপুরিঘা, রখ, তমিল প্রভৃতি ভান্রভীয় 
টৈল্সদের যে একট! সহজ বীরত্ব-বাৱক চেহারার জৌলুশ আছে, সেটা পৃথিবীতে অনেক জাতির মধ্যে দুর্মভ। 
অফিগাররা খুব পান চিৰুচ্ছেন, উদ পারে_-তখনও অবশ্ত অহষ্টান আর্ত হয়নি_কিন্তু এটা একটু 
ঢিলেঢালা লাগল । আমাদের অন্ত নিদিষ্ট, দর়্ি-দিযে-আলাদা-করা জায়গার বাইরে, রাস্তায়, আমাদের আড়াল 
না ক'রে অন্ত লোকেদের স্থান ছিল। সেখানে স্কামী অফিসাররাও চলাফেরা ক'রছিল। সেখান থেকে একী 
ভারতীয় ছোকরা এসে আমাদের সঙ্গে দেখা ক’রলে--বাঙালী মুসলমান, নাম আবু সৈছন মোবারক আলী 
“বারিপীমাধাক্ষ' অর্থাৎ [07890190. 08০৩7 লুমাং ওঘাহেদ আলী, যিনি গত কাল প্টেশনে আমাদের 
আন্তে গিয়াছিলেন, মুর্শিদাবাদ থেকে আগত বাঙালী ভদ্রলোক শ্তামদেশে উপনিবিষ্ট হয়েছেন, মোবারক 
আলী তার আত্মীহ। মোবারক আলী এখানে অনেক দিন আছেল, শামী ভাষা বেশ ভালো ক'রে লিখতে 
পড়তে শিখে নিয়েছেন-_বাওলা উপন্তান শ্তামীতে অসুবাদ ক'রে রোজগার করা আর ক'রে দিয়েছেন, 
তিনি আমাদের সঙ্গে এসে মিল্‌লেন--আমাদের বড় স্ুবিখাই হ'ল। রেস্তোরার ভোদ্সপুরী-ভাষী ভারতীয় 
ঘয়ওয়ানও আমাদের লক্ষে এসে আত্মীয়তা ক'রে আলাপ ক’রলে। 

তিনটে প্রায় বান্ধে, অনষ্ঠান্টী আরম্ভ হবার সময় হ'ল। শ্যামদেশের রাজ! সপ্তম রাম গ্রজািপক 
মোটরে ক'রে এলেন। এক-হারা শ্যামবর্ণ ধর্বাকার সাহুষটী । ফৌদী উ্গী পরা। শ্তামদেশের সেপাইদের 
পোষাক সাধারণতঃ বাকী কাপড়ের, ভবে তার মধ্যে সবুজের আমেজ আছে। বিভিন্ন রেজিমেণ্টের 
ৈন্পেরা এতক্ষণে সার দিয়ে ফৌহী কায়দায় দাড়িয়েছে । রাজা তাদের এক এক রেজিমেন্টের কাতারের 
মধ্য দিয়ে যেতে লাগলেন। একটী রেজিমেন্ট-এর সামনে হ’লেই, সেনানী শ্যামী ভাবায় হুকুম দিলে, 
Present arms অর্থাৎ শেলানী-হাতিয়ার হ'য়ে, বন্দুক দুহাতে সামনে খাড়া ক'রে ঘাটী থেকে উচু ক'রে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


ধারে, হজ ভাবে সেপাইবা দাড়াল’ | রাম! লাইনের সামনে এলেন, অফিসার কাধ থেকে খোলা ভলোহার 
নীচু কানে মাটির দিকে মুখ ক'রে নামালেন, সৈপ্ঠরা সমবেত কণে চেঁচিয়ে উঠল-_"ছাই-যোঃ”। শুনলুয, 
এই শব্দটী হচ্ছে আমাদের "জয়--_দুই অঙ্গে উচ্চারিত সংস্কৃত শব্দ “দর”, শ্রামী ফৌদী কারাতে তার 
এই উচ্চারণ গীড়িয়েছে। 

শামদেশ আগে ক্রাক্ষণ-শাসিত হিন্দুরান্ার দেশ ছিল, এখনও অনেকট1 তাই আছে । বিজয়া দশমীর 
দিন, শরংকালের প্রারস্ভ, হিন্ুরাক্গারা সৈ সাজিয়ে' দিগুবিছছ্ছে বেকুতেন, কিংবা কুচ-কা ওঘাজ ক'রে মুদ্ধের 
জন ফৌজ নিয়ে সন্জ! ক’রতেন। সেই রীতি শ্ক'মদেশে এখনও চ'লে এসেছে, তাই বিছন্বা দশমীর পরের 
রুবিবারে এই ফৌভী অন্ষ্ঠান। 

রাজা এই ভাবে প্রত্যেক পণ্টনের কাছ থেকে লেলামী ব! প্রণাম নিয়ে আর দয়ধবনি শুনে উত্তর-পশ্চিম 
কোণে শামিয়ানার তলা তার আসনে গিয়ে ব'সলেন। তারপরে একে একে বিভিন্ন পণ্টনের অফিলারের! 
পল্টনের কাণ্ড নিয়ে শামিছানার ভলাছ আস্তে লাগলেন, কুরে হাটু গেড়ে ঝাণ্ডা নিয়ে ব'গলেন, তার পরে 
আগে বৌদ্ধ ভিস্থ আর পরে ত্রান্ষণেরা পালি আর সংস্কৃতে যত্ন প'ড়ে, পবিত্র তীর্থ-নীর ছিটিয়ে,’ 
কাণ্ড গুলিকে মত্তরপূত বা পবিত্র ক'রে দিতে লাগলেন, অফিলাররাও ফিরে ঘেতে লাগ্ল। এই ভাবে 
ব্যাপারটা শেষ কা'ল। শুন্লূম, প্রা দশ হানার সেপাই এই অনুষ্ঠানের অন্ত জম। হ'য়েছিল। 

অনুষ্ঠান পূরে! দমে চ'লেছে, কে ব'ললে, রানা চ'লে গেলেন। শেবটার আমাদেরও একঘেয়ে” 
লাগ্ছিল। রোঙ্গুরে অনেক ক্ষণ ব'লে থাকতে হ'য়েছিল, আমরাও চারটে বাগতেই ঠাণ্ডা লেমনেড 
খেয়ে, সৈয়দ মোবারক আলীর সঙ্গে বেরিয়ে’ প'ডলুম-স্থানীঘ বাজারে পুরাতন শিল্পন্রব্যের সন্ধানে । বলা 
বাছুলা, এ কাছে হরেন বাবু (প্যুক হরেহ্রনাথ কর) আর আমি লদান উৎসাহী । সৈয়দ মোবারক 
আলী বললেন, ডাকে একটা শ্তামী নাম নিতে হয়েছে লেখক হিলাবে_“মহাজরিদ-ং আরী' 
Mahacharitavoug Ari; তিনি উৈয়দ অর্থাৎ নবী দোহশ্মদের বংশের, সেই জন শ্তামী ভাবায় তার 
অঙ্থবাদ হয়েছে 'মহাচরিত-বংশ' অর্থাৎ 'পুণ্য-চন্ধিজ মোহম্মদের বংশ-আত', আর “আলী'কে ওদের 
উদ্ভারপ-মোতাবেক 'আরী' ক'রে নেওয়া হায়েছে। সংস্কৃত 'বংশ" ৪5059 শব্দ সংক্ষি্ড ২" ০০৪ রূপে 
স্কামীতে বাবহৃত হু । 

লাখন্‌ কাসেম [21005 7:25 এখানকার একটা বিখ্যাত বাজার-_এখানে পুরাতন চীনা আর 
স্বামী শিল্পহব্যের অনেকগুলি দোকান আছে, এই দোকানগুলির মালিক চীনা আর শামী । অনেক স্বন্দর 
স্বন্দর প্রাচীন জিনিসের মধ্যে আমি ছুটী। ব্র্ছে তৈরী বুদ্ধের মৃতির মুড কিনলুম- বর্ধরের! পয়সার জর 
মৃতি খেকে ভেণ্ডে নিয়ে এসেছে__সবুজধ 23:13 বা কলক্কা পড়ায় সুতি ছুটীয প্রাচীন বোঝ যায়--পরে 
শ্যাম গভ্ণমেন্টের কাছ থেকে বিশেহ অহুমতি নিয়ে তবে আমি এই প্রাচীন শিল্প-নিদর্শন সঙ্গে ক'রে আনতে 
পেরেছিলুম। এ ছুটা আমার সংগ্রহে আছে? অস্ত সুন্দর দুটা মুখ, একটার প্রস্তত-কাল হবে, ব্যাক্ষক 
মিউজ্িয়মের বিশেষজ্ঞদের মতে, অ্ীয ১৪শ শতকের মাকামাবি, আর একটা তার প্রায় একশ" শওয়া-শ' 
বছর পরেকার। শ্তামী চিত্র__কাঠের উপরে কালো অমীতে সোনালী কালিতে আকা; শ্রামেশের রডীন 
বৌদ্ধ সৃতি আক! চীনমাটির পাত্র_চীন থেকে বিশেষ ক'রে এই অতি সুন্দর পাত্রগুলি অষ্টাদশ শতকে 
জ্ঞামীর! তৈরী করিয়ে’ আনাত* ; চীনা শিল্পের নানা জিনিস_ বরের, পিতলের, মে-পাথরের, পলার, 


চতুর্থ সংখ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে 


কাঠের, হাতীয়-দীতের, আর চীনা-মাটির। দন্বর-সত মিউজিরমের সংগ্রহ । আশে পাশে শ্রামীনের মধো 
ব্যবহৃত পিতল-কাসায় বাসনের দোকান-_ভার্তীর প্রভাবের ফলে, এখনও এ জিনিলের চল এদের মধ্যে 
থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। 

বাছারে খানিক ঘুরে, প্রাচীন রাজপ্রাসাদ, ৬৭1713-5229. বজির-এ৫৭ বা বঙ্ধাস্ঞান' জাতীয় গ্রন্থশালা, 
আর জাতীর শিল্পলংগ্রহশাল! বা মিউছিয়ম বাইরে থেকে দেখে গেলুম । মিউজিয়মেহ বাড়িটার মধো সন্দুখ- 
ভাগে ব্রঞজের তৈহী প্রসাণ-আকারের ধনূর্যারী রামচন্দ্ের মৃতি, শ্কামদেশে রামান্ণ-কপার লোকপ্রিঘতা স্থচিত 
ক’রছে। এই তল্মা্টে একটী ফোয়ারা আছে। তার কল্পন| আর গঠন-প্রপালী দেখে চোখ ছুড়িন্ে গেল। 
বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনীতে উল্লিখিত আছে যে, ধন তিনি বোধিজ্ঞান পেঘে লিক্কিলাভ করেন, তখন 
যার বা পাপপুকুষ এসে তাকে নাল! জপ প্রলোভন আলু বিতীঘিক। দেখায়, কিন্তু বুহ্ধদেব বিচলিত হ'য়ে স্বস্থ 
খাকেন। তখন পৃথিবী দেবী দেখা দিলেন, আর তার সাবার বেধী নিংড়ালেন, অমনি বেণী পেকে জল প্রবাহ 
বেশ্নিয়ে' এসে, মার আর তার দলবলকে ভাসিষে' নিছে গেল। পৃথিবী দেবা, বা! ধরণী দেবী, শ্তানী ভান 
Nang Thorani ব| Dhoroni “নাং খরনী,* উপবিষ্ট হ'য়ে মাার বেশী নিংড়াচ্ছেন--এরকন ছোট 
ভ্রচমূতি শ্তানী শিল্পে পাওয়া গিষ্বেছে। এখানে এই কোরাত্রাটী হচ্ছে একটী মন্দিরাক্কতি গৃহের মধো 
প্রমাণ আকারের অতিশ্বন্দর উপবিষ্ট ধরণীদেবীর ক্র€চৃতি, তিনি দুই হাত দিয়ে বেশী পাকাচ্ছেন, আর 
বেদীর অস্তচাগ থেকে প্রণালীর মত জলধারা বেরিয়ে নীচে প’ড়ছে-- পথিক লোক ইচ্ছামত এই জলগান। 
পান করে। ভাবটী, আর প্রকাশটী-ও, অতি সুন্দর 

আমর! এই ভাবে দুপুর আর বিকালের খানিক কাটিয়ে লাড়েপীচটায় হোটেলে ফিরলুম। সাদা 
কোট-প্যান্ট ছেড়ে এইবার কালে! আচকান চোপা প'রে নিলু, কবির সঙ্গে গেলুম_১৭ Rat-bophit 
'রাহাবোকি। অর্থাং 'াজপবিত্র' মন্দিরে থাকেন এখানকার বৌন্ধ সম্প্রদায়ের প্রান ধর্মগুরু, 1715 
Holiness the Patriarch ধার ইংরিজি পদ-লাম, তান সঙ্গে দেগা করতে । মন্দিরে যাবার পথে প্রায় 
বন্ধা! হ'য়ে এলেছে; সান্তা দেপলুম, জামী পণ্টনের সিপাহীর| কুচ ক'রে নিজেদের ডেররায় ফিছে, আর 
এক এক দল যুব ছৃতির সঙ্গে বেশ জোর গলার সমবেত কণ্ঠে গান গ(উ্রতে-গাইতে-_- বোধ হয় রাইসঙ্গীত__ 
পা ফেলার সঙ্গে তাল বায় রেখে চ'লেছে । কবিকে আমরা ০০1৮৮ of the Colours-এল কপ! 
আনিরে' দিয়েছিলুদ-_ ভিক্ছ আর ব্রাহ্মণ কতৃক ধ্বত্রা় অভিবেক, আর রাজাকে “ছাই-যো:” ব! “জর” বলে 
মংবর্ধনার কথা ॥ ফ্রা রাঙধর্স-লিদেশ আমাদের মন্দিরে নিয়ে গেলেন। লেখানে রাদ্দকুমার ধনী উপস্থিত 
ছিলেন। ধর্মগুরুর কাছে পৌছুবার পরে মৃহলখারে বৃি আরম্ভ হ'ল । কবিকে রানী বৌদ্ধ ধর্মগুরু বিপেধ 
শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ক'রলেন; বৃদ্ধ সৌমাদর্শন সন্যাসী ইনি কবিরও একে দেখে বেশ ভাল লাগল। 
আমরা তাহ পরে মন্দির আর প্রাচীন শ্যামী পদ্ধতিতে তৈরী কতকগুলি ঘর দেখলুম। কালে! গালার 
রঙে রুঙানো দরুজাছ বড়-হড় বিহুকের টুকরো লাগিহে' পচ্চেকারী কাছ-_ বড় সুন্দর লাগল। এটী শামী 
সুকুঘার শিল্পের মখ্যে একটা বিশিষ্ট জিনিল॥ বৃষ্টি থামতে আমরা হোটেলে ছিরে এলুম । 

হোটেলের মধ্যে ঝারে একটা ছোট বইয়ের দোকান আছে, সেখান থেকে আমি খান দুই ছোট বই 
শ্যাম সববন্ধে কিনলুম। 

এখানকার ইংহিছি খবরের কাগজ Bangkok 508049-এর সম্পাদক মচ. Fox কক 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


বালে একছল ইংরেজ ভদ্রলোক এলেন কবির সঙ্গে দেখা- ক'রতে ৷ খানিক সগালাপ ক'রে চালে 
গেলেন। 

রাজ! চূড়ালঙ্করণের যে রানীর সল্জ্রতি মৃত্যু হ'য়েছে--তার নামটা হচ্ছে, এরা বললে, Sukhumal 
Marasri বা Sukhumaman Siri Agra-rajadevi, 'শধুমাল্‌ মারল বা স্ঘুযমান্‌ লিরি অগ্র-নাজ- 
দেৱী’ । নামের প্রথম অংশটা বুঝতে পারলূম না) রাঙ্গধর্ম-নিদেশ বার বার উচ্চারণ ক'রলেন_ 
“স-খু-স-মান'-_ আমি মনে কারলুয, শব্দটী পালি 'ুধুম-দালা-্ী' অর্বাং পৃক্মালা-ও' হবে। পরে 
আমি খোদ লিয়ে আনতে পারি, নামটী হাচ্ছে সংস্কতের “হৃক্দার-3', পালিত্র ‘স্বধুদার-সিরি'। এর পুত্র 
এখন রাঙ্গোর লেন। ও নৌবলের মন্্রী। রবীন্দ্রনাথকে সোন দেখিঘে আগামী কাল লকালে এদের 
প্রাচীন রাছপ্রালানে ধেধানে রাণীদাতার বেহ রক্ষিত আছে সেখানে একটা ০২৮ ব! পুস্পমাল। বখারীতি 
অর্পন কারে আন্তে হবে। দেই অর, মারিমের বাবন্থা-মত, রায়ে ছুপওঘালার দোকান থেকে লোহার 
তারের তৈরী ক্রেমের মধে) বিরাট এক পত্রুপনহ সালা এল", হোটেল থেকে কবি কাল লকালে লেইটা 
যথাস্থানে নিয়ে গিয়ে দিয়ে রাদনাতার প্রতি সম্মান দেবিবে' আসবেন) পথে আবার মৃতার স্বামী রা! 
পঞ্চম বাম চূড়ালক্করণের অশ্বারোহী ত্রর-দৃতির পাদ-গীঠে তার স্মতির উদ্দেন্তে কবি আর একটী ম।ল! দিয়ে 
আস্বেন-_ এ দেশের য়ীতি এই । 

ক্রা রাগধর্ম-নিদেশের সঙ্গে নানা বিধয়ে আলাপ হ'ল হোটেলে ফিরে। শামী ভাখায বানান আর 
উচ্চারণ নিয়ে আমি কতকগুলি প্রশ্ন ক’রলুম_ ভাহাতাব্িক নয় ব'লে সব কথার ঠিক-মত উত্তর দেওয়া 
ওর পক্ষে অলন্ভব, একথা রাজধর্ম-নিদেশ আমায় জানালেন । ক্র! রাজধর্ম-নিদেশ আমানের ব'ললেন_ 
চীনাবের লঙ্গে আমাদের বেশ মিল হ'য়ে থাকে । চীনার। এদেশে এলে আমাদের মেয়ে বিয়ে' করে, দু'পুরুষের 
মখোই শামী বালে হায় । We are Chinese by race, Indian by culture— আমর আতিতে 
চীনা, সংস্কৃতিতে ভারতীয় ৷ আমার হনে হয়, সংক্ষেপে এই কথার স্তামী জাতি আর সভ্যতার পরিচয় 
পাওয়া যায়। 

এইভাবে বযান্ধকে আমাদের প্রথম পূরো দিনটী কাটল ॥ 


স্বীকৃতি: রাদেন্রহন্দয তি্ীর চিত্রের ক বর্গীহ-সাহিত্য-পরিহযের মোকে প্রাপ্ত 


রমেশচন্দ্র দত্ত ও ভারতবর্ষের আধিক ইতিহাস 
প্রীতবতোব দত্ত 


ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক লমস্তার আলোচনার পপ গত কয়েক বছরে অনেকট! প্রশ্ম হয়েছে। তথা 
এবং পরিসংখ্যানের যে অভাব আগেকার লেখকরা ভোগ কৰে গিয়েছেন, আঙ্গকাল সেট! অনেক কম 
এবং অর্থনীতির মূলতব সম্বন্ধে আমাদের দেশের গবেষকদের জ্ঞান বেড়েছে। ফলে, গত সাত-আট 
বছরের মধ্য প্রকাশিত রচনাবলী পড়লে পুরোনো ঝুলির চধিত-চর্বণ ছাড়াও অলেক নৃতন জিনিস দেখতে 
পাই-_ লামগ্রিক দৃক্টিভদ্বী, জাতীয় আয়ের দ্রাস-বৃদ্ধি সনবন্ধে লচেতন্তাঁ, সক ও মূলধন-নির্বাণের গরুত্ববোধ 
এবং বিদেশের সঙ্গে লেনদেনের ঘাট্‌তি বা উদ ত্রের মূল্যোপলন্তি। এখনে! অবশ্ত পরিসংগানের ক্মসম্পূর্ণতাব 
বিরুদ্ধে নালিশ সর্বদাই শুনতে পাওয়া বার়। কিন্তু এ কথ! মনে রাখা প্রয়োজন যে, আদ্গকাল ঘ| পাও 
ঘায় তার অনেকটাই পচিশ বছর আগে পাওয়া যেত না; তা ছাড়া, ভারভীঙ্ব তথা-পরিসংখ্যান ইংলণ্ড 
ব! আমেরিকার তুলনায় যতই অসম্পূর্ণ হোক ন| কেন, সাহা পৃথিবীতে আট-দশটি দেশ ভিন্ন মার লব 
দেশেরই তথাসংগ্রহ আমাদের চেহেও স্ব্নতর। আজকাল আমর! ধখন তথোর অভাব লিয়ে নালিশ 
জানাই, তখন বোধ হু মনে রাশি না থে এই অভাবের সঙ্গেসঙ্গে আছে অভাববোদের যৃদ্ধি; আগে দে 
যালমলল। নিয়ে প্রবীণ অর্থনীতিবিদ্‌ অত্যন্ত তৃপ্তভাবে ছ'শ-সাতশ পৃষ্ঠার মহাগ্রন্থ লিখে গিছেছেন এখন 
তার চেয়ে অনেক বেশি উপকরণ পেয়েও আমরা অতৃপ্ত থেকে ধাচ্ছি। এই অভাববোদ ও মড়ল একট! 
শুতলক্ষণ - জান এবং বিশ্লেষণ শক্তির বিকাশের অবস্স্তাবী কল। 

ভারতীয় অর্থনীতি-লমস্ার এমন প্রান্ত কোনোদিক নেই যেটা নিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে কিছুটা কাজ না 
হয়েছে। কিন্তু একটা ভাব আমাদের থেকেই গেল । আআ পর্ঘস্ব ভারতবর্ষে একটা লিররযোগ্য এবং 
পরিপূর্ণ আধিক ইতিহাস লেখা হল লা। অথচ, খোজ করলে দেখা যাবে যে ভারতীয় অর্থনীতির 
গবেষক-ছাত্ররা প্রা অধিকাংশই আধিক ইতিহাসের কোনো-না-কোনো অংশ নিয়ে গবেবদা করেছেন, 
নিবন্ধ লিখেছেন, বই প্রকাশ করেছেন। বে-কোনে। বিশ্ববিস্তালন্ব বা কলেছের লাইব্রেরিতে গিয়ে ভারতীয় 
অর্থনীতির বইগুলির দিকে তাকালে দেখা বাবে এই রকষ সব নাম : কোম্পানির আমলের ভারতীয় রাজস্ব, 
চিরস্বান্থী বন্দোবন্তের উৎপত্তি, বাংলাদেশের আবিক পুরাবৃত, ভারতীঘ্ব বঙ্কশিল্পের বিবতন, আয়কর ও 
অনস্তাক্স ট্যান্তের ইতিহাস, স্থয্েজধাল খননেত্র পর আস্বজতিক বাণিজ্য, ভারভীর রেলপথের ইতিহাল 
ইত্যাদি। কিন্তু হদি এইসমন্ত আংশিক ইতিহাসের একত্র গ্রন্থন দেখতে চাওয়া হব, তা হলে নিরাশ হতে 
হবে; ভারতবর্ষের ক্ল্যাপ হাম এখনো ক্ষস্ান নি, বা অস্ততঃ গ্রস্থকার-ক্ূপে দেখা দেন নি। 

অখচ, আমাদের দেশের পৃশাঙ্গ আধিক ইতিহাস লেখার উপাদান-উপকরগ নেই, এ কথা বলা চলে নাঁ_ 
বিশেষতঃ যদি এই ইতিহাস গত দু শ বছরের হছ। ফেটুকু প্রকাশিত তথা আছে কেবল তা থেকেই 
একটা ভালো আখিক ইতিহাস গড়ে ভোলা ধায়, ধদি লেখকের দৃটিঙ্গীট! বিজ্ঞানসশ্থত এবং সর্বাঙ্গীণ হছ। 
এমনকি ভারতীয় অর্থনীতির যে-কোনো ভালে! পাঠ্য বইয়ের প্রত্যেক পরিচ্ছেদে ঘে এতিহাসিক তথা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


আছে, সে ডলি একত্র করে বিহয়স্তর অনুসারে লা সাজিয়ে কাল-স্তর অমুলারে সাজিয়ে নিলে একখান! 
সহজ সাধারণপাঠা আধিক ইতিহাস তৈরি করে তোলা যার বোধ হঘু। পূর্ণাঙ্গ ইতিহাল রচনার প্রথম 
প্রচেষ্টার পরে অবস্ত অনেক ফাক ধরা পড়বে-_ সেওলি পূর্ণ করবার জন্য ভবিস্কতেন্স গবেধকরা এগিয়ে 
আসবেন, এটা আশা করা অলংগত হবে না। কিন্ত প্রথমেই প্রয়োজন এপন পন্য যেটুকু তথ্য পাওহ! 
গিয়েছে সেসব একত্রে সজিবদ্ধ করে অস্তিঃ একট! কাঠামো তৈরি করা। 

ভারতীগ্ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অর্থনীতির পাঠ্যস্থচীতে ইংলগ্ডে এবং আরো অনেক দেশের আধিক 
ইতিহাস অবশ্র-পাঠা বলে গৃহীত হয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষের আধিক ইতিহাস পড়ানো। ছয় না এবং পড়াবার 
উপায় নেই । বিশ্ববিস্ভালয়ের ভালো ছাত্র অনায়াসে পূর্বভারতের ছমি-বন্দোবস্তের পূর্বাহুক্রমিক ইতিহাস 
বলে যেতে পারবে, কিংবা ভারতীয় মুদ্রানীতি ইতিহাস ১৮৩৫ থেকে সম্পূর্ণ শুনিয়ে দিতে পারবে-_ কিন্ত 
১৮৪* থেকে ১৮৬৮ এর মধ্যে ভারতবর্ধের সবাঙ্গীণ অধিক অবস্থা কী কী পরিবর্তন আসতে আর্ত 
করেছিল এবং এই পরিবত'নগুলির মধো কোনো যোগস্থত্র ছিল কি না সেটা প্রকাশ করে বলতে পারবে 
কিনা সন্দেহ। আফগান ঘৃদ্ধ, খণভারবৃন্ধি, রেলপথ-নির্মাণ, তুলোর রপ্তানিবৃদ্ি এবং পাটের রপ্তানি 
'আরম্ব, কাপড়ের আমদানি-বৃদ্থি, কাপড়ের কলম্থাপন, বাংলাদেশের রাতের দুরবস্থা, উত্তরভারতের 
'লাহারাপপুহ-নীতি', সোনার সুলা-্াস ইত্যাদি সব একত্রে গ্রধিত করে যে ইতিহাল তৈরি হয় সেটা তার 
চোখে ধর। পড়ে নি। 


আপত্তি উঠবে, উনবিংশ শতাব্দীর আধিক ইতিহাস তো রষেশচন্জ দণ্ড রচনা! করে গিয়েছেন ভারতবর্ষের 
আধিক ইতিহাস রচনার এই বিরাট প্রচেষ্টা লঙ্পে থাকতেও একথা বলা কি সংগত যে এদিকটা অবহেলিত 
থেকে গিয়েছে ? রবেশচন্তের প্রচেষ্টার বিনা সনবদ্ধে সন্দেহের কোনো! অবকাশ নেই-_ এটা অতান্ত 
ভু:খেরই কথা থে আন্মকালকার অর্থ নীতির ছাত্ররা রষেশচন্মের প্রতিভা, পাণ্ডিত্য এবং পরিশ্রমের সঙ্গে 
যথেষ্ট পরিচিত নয । এ কথাটাও বোধ হয় অনেকের জানা নেই থে, ভারতীয় অর্থনীতির অনেক বিখ্যাত 
হস্থকার যেসব এতিহাসিক তথা এবং উচ্চ তি তাদের বইয়ে দিয়েছেন নেশুলি মূল রেকর্ড বা রিপোর্ট থেকে 
নেন নি, বুমেশচশ্রের বই থেকে তুলে দিয়েই কাছ সহজ করেছেন। এমনকি অনাক্বাস-প্রাপা হাণ্টার ব। 
উইললনে ইতিহাস থেকে থেসব উক্তি সাধারণ-ব্যবহৃত বইয়ে দেখতে পাওয়া হায় সেগুলিতে কেবল 
লেই লাইনগুলিই আছে যেগুলি ত্রমেশচজ্ ব্যবহার করেছিলেন। 
রমেশচন্দ্রের ছুই খণ্ড আধিক ইতিহাল ১৭৫৭ থেকে ১৮৩৭ এবং ১৮৩৭ থেকে ১৯*১ পর্ধন্ত মোট প্রায় 
দেড় শ বছরের বিবরণ। বই-দুখানা যথাক্রৰে ১৯৯২ এবং ১৯*৪ এ প্রকাশিত হু, এবং তখনকার সময়ে 
প্রাপ্য এমন কোনো বই ব। রিপোর্ট প্রান ছিল না ঘা রঙেশচন্্ খুঁজে দেখেন নি। শেষের খণ্ড স্রস্ধে তথা- 
সংগ্রহে বোধ হয় তার খুব অনুবিধ। হয নি," কারণ উনবিংশ শতাৰীয় শেখের দিবে স্ট্যাটিস্টিকযাল 
/ আযাব প্রকাশিত হতে আর হয়েছিল, বাজেট বৃতাবলী প্রাপা ছিল এবং তা" ছাড়া সরকারি 
মত্যাল ব্যাড মেটিরিহযাল প্র্রেদ'এর বাধিক রিপোর্ট অনেক তথ্য দিয়েছে। ১৮৮* এবং তার পরেকার 
ভূর্তিক্ণ-কমিশনের রিপোর্ট থেকে রদেশচত্, অনেক উপকরণ পেরেছিলেন__ আর তাছাড়া তার নিচের 
কর্মজীবনের অভিজ্ঞতাও ১৮৭১ থেকে ১৮৯৭ পন্ত বিস্বত ছিল । প্রথস খণ্ড রচলায জজ তাকে প্ৰধানতঃ 
~~ 


চতুৰ্থ সংখ্যা রমেশচন্দ্র দন্ত ও ভারতবর্ষের আধিক ইতিহাস 


নির্ঠঁর করতে হয়েছিল ত্রিটিশ পার্লামেন্টের রিপোর্ট এবং ঈচ্ট ইণ্ডি্ন। কোম্পানিহ কাগজপন্ত্রের উপরে। 
প্রবম খণ্ড পড়লে দেখা ঘা কীরকদ ঘয় নিয়ে রৰেশচন্দর হ্যানশার্ড পাঠ করেছিলেন__ ভারতবর্ণ সম্বন্ধে ১ 
প্রত্যেকটি কমিটিয় রিপোর্ট এবং কমিটির অপিবেশনে বিবৃত সাক্ষা থেকে উদ্ধৃতি তার বইছের পাতা পাতাদ 
পাওয়া ঘাছ। 

বমেশচন্দ্রের বিরাট অধাবলায় ও পাণ্ডিতা মান্ছকালকার অর্থনীতিবিদ, শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ন। কলে 
পারেন না, কিন্তু তীর রচিত ইতিহাসের অবলুপ্ধির্ কারণ অন্কুলদ্ধান করতে গেলে বো হন মনে হবে থে 
আধুনিক পাঠকের উনাসীন্তই সবটা কারণ নহ । অনেক কারণে স্লনেশচন্ত্ের বই-ছুখালি ঠিক পুরোপুরি 
আর্ধিক ইতিহাস হয়ে উঠতে পারে নি। কেন পাত্রে নি, সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা বোস হয় প্রস্থোজন। 

ইতিহাস-রচস্িতার প্রধান কাছ ঘটনা-পরম্পরা« বিবতনকে ফুটিছে তোল! পাঠকের মনে একটা! 
সুলংগত চলমান চিত্রারা উপস্থিত কর!) এই কারের প্রথম ধাপ হল ঘটনার এবং তখোব মাহরণ এবং ২ 
পরের কাক্ষ হল এ্ডলির মধ্যে কালাহুক্রমিক ব। সনকালীন যোগন্থয় আবিষ্কার । শেষপধস্ত ছবিট) 
কী হয়ে গড়াবে সেটা গবেষক-এতিহাসিকের পক্ষে আগে থেকে নিক্ষপণ কত্রা সম্ভব নদ্ব-_ এবং তীর পক্ষে 
ঘতটা সম্ভব কোনো দিদ্ধাস্ত গ্রহণ ন| করেই কাছ আস্ত করা প্রঙ্থোছগন। রমশওজ্ঞ চিত ইতিহালে প্রা 
প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করা হাঝ যে কদ্বেকটি মূল সিদ্ধান্ত প্রতিপন্র করার বিশেদ চেষ্ট। আছে । এই 
গিদ্ধান্ত গুলির সবই যে এগ্ঠ উতিহাসিক ভুল মনে করবেন তা নষ, বিন্ধ লিদ্ধাস্ত প্রতিপন্র করবার গেষ্টাটাই ১ 
বদি প্রাধান্ত পায় ভা হলে ইতিহাসের মধধাদ! মনেকট। সু হয় 

রমেশচন্দ্রের সর্বপ্রধান দিন্ধান্ত, চির্বাস্্ী বন্দোবস্টে বাংলাদেশের প্রস্থত উন্নতি এবং লমস্ধি হয়েছে এবং 
যেলব প্রদেশে এরকম বন্দোবস্ত কর! হথনি লেখালে দুর্দশার অন্ত নেই : তার স্থিতীপ সিদ্ধান্ত, ভারতবর্ধের 
সরকারি খণ অক্ায়ভাবে এ দেশের উপরে চাপানো হয়েছিল: এবং তৃতীয় উল্লেখযোগা লিন্ধান্, ঈচ্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানি, ইংরেজ পার্লামেন্ট এবং ভারতবর্ষে কর্মরত ইংরেজ কর্মচারীর! ইংরেক্ষের বাবসায়ের 
স্থবিখাটাই প্রধান লক্ষ্য করেছিলেন এবং তার ফলে ভারতীয় শিল্পের চুড়ান্ত অপকর্থ ঘটেছিল। নোটের 
উপর রমেশচন্ট্রের আবিক ইতিহাস ভারতবর্ষে ইংক্রেছ রাজত্বের তীত্র এবং নির্ভীক সমালোচনা । বে 
মনোচাব নিয়ে কংগ্রেস বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে স্থত্রাট-অধিবেশলের দিকে অগ্রসর হক্ষিল, থে 
মনোভাব নিয়ে দাদাভাই নওরোছি বা ভিগ.বির রচনা, রমেশচন্্র তারই পাণ্ডিতাপূর্ণ প্রকাশ । স্বদেশী 
আন্দোলনের ও কংগ্রেলের নৃতন চরমপন্থী দলের যে অর্থ নৈতিক ধর্মবেদের প্ররোদন ছিল, রমেশচন্্ সেট। 
উপস্থাপিত করলেন তার ইতিহাসের মাধামে । ভার বতগান পাঠকের চোপে সহজেই পড়ে কীভাবে 
অধিক ইতিহাসের ফাকে ফাকে লিভিল লালে ভারতীয় নিয়োগ, ভারতীয় জনমতের সঙ্গে ইংরেজ 
সরকারের সংযোগস্থাপন, গভর্ণর বা গভর্ণর-ন্ষেনারেলের কাউদ্দিলে ভারতীয় নিয়োগ ইত্যাদি তদালীস্কন 
কংগ্রেসী দাবি বার বার উপস্থিত হয়েছে। 

ভারতীয় সরকারি কূপের উৎপত্তি এবং স্তান্বলংগততার সম্বন্ধে রদেশচম্্র পঞ্চাশ বছর আগে ধা লিখেছিলেন 
লেটা কারো গ্রহণ করতে বাধবে না ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের সবচেয়ে নুম্পষ্ট কলঙ্ক ভারতবিদয়েশ ২. 
ৰায়ভার ভারতীয় করদাতার উপরে চাপানো । সরকারি তত্মবায়ে ঘাটতি স্কন্ধে রমেশচঙ্গের বে ভীতি 
ছিল সেটা তার সমকালীন এবং পরবর্তী বহু অর্থনীতির পত্তিতেরই ছিল এবং লেন ও তাকে খুব দোষ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


দেওয়] হায় না। ইংলগের শুন্কনীতি, ঈঃ্ ইত্ডিঘা কোম্পানির বাণিছ্যনীতি এবং ভারত্থিত ইংরেজ 
সরকারের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাবলীর একত্রিত ফলে বে এ দেশের কুটিরশিল্প লপ্তপ্রার্ ছয়ে এসেছিল সে 
সম্বন্ধে কারে। হয়তো! আপত্তি উঠবে না। কিন্তু উনিশ শতকের শেষে, কর্মওয়ালিসের শতাধিক বংসয় 
/ পত্রে, চিরস্থান্রী বন্দোবশ্থের 'ও৭গান দেখে আশ্চ না হরে উপাঞ্জ নেই । রষেশচঙ্র্ের বই লেখার আগে_- 
১৮৮৪তে-_ বনী প্রজাহ্বত্ব আইন পাশ হয়ে গিয়েছিল, এবং তারও অনেক আগে-_ ১৮৫৯এ_ ক্যানিং 
/এরেষ্ট আ্যাক্ট' পাশ করিয়েছিলেন। চি়স্থামী বন্দোবস্তের ছাক্ছল্যমান গৌরবের ইতিহাসে এই আইনগুলির 
প্রয়োজন কেন হল লে সম্বন্ধে রমেশচন্র নীরব । জমির অধিকারের খণ্ডীকরণ রমেশচঙ্গের কার্যকালেই 
অনেকদূর চলে গিয়েছিল এবং রাত বলতেই হে চাষী বোকায় লা, এ কথ! অন্ততঃ বোঝ! গিয়েছিল। 
আশ্চর্গের কথা, হে বাধরগঞ্জ জেলাঘ জমির মালিকানা জমিদার থেকে ধাপে ধাপে জোতদার এবং জোতদার 
থেকে আবার ধাপে পাপে সবশুদ্ধ পঞ্চাশ-বাহাদ্র রকমের নিঃ-রাম়্তের পর্যা্ পর্স্থ বিস্তৃত ছিল, সেই 
বাখরগঞ্জ জেলার রমেশচন্দ্র কাজ করেছেন বহুদিন_১৮৭৬ থেকে ১৮৭৮ এবং আবার ১৮৮৩ থেকে ১৮৮: 1 
এ সময়টা অবস্ঠ বাখরগঞ্চের জমিদারদের সমৃদ্ধিরই লমহ__ অনাবাদী অঞ্চলে কৃষি-বি্তারের ফললাড 
তারাই প্রধানত কত্রেছিলেন-_ কিন্তু এটার অন্যদিকও তখনকার দিনে কালেক্টরের চোখ এড়িয়ে হাওয়ার 
কথ নয । 
জমিদারি বন্দোবস্ত সম্বন্ধে বিশেষ একটি সিদ্ধান্তে অনবয়ত জোর দেওয়ার আধিক ইতিহাসের অনেক 
প্রন্বোজনীয জিনিস রমেশচন্তরের বইয়ে স্থান পার নি! প্রথমেই চোখে পড়ে, বাংলাদেশের জমিব্যবস্থায 
রায়তের স্থান লঙ্বদ্ধে রমেশচন্র খুব সজাগ নন। ১৮৭৯এর ‘রেন্ট আইএ কয়েক শ্রেণীর রায়তকে 
, সুবিধা দেওয়া হয়েছিল এবং এর ফলে গরশ্বকারের মতে বাংলাদেশে প্রায় নবযুগের প্রবর্তন হুল। 
তাই ঘদি ঠিক হয় তা! হলে ১৭০৩ থেকে ১৮৫৮র মধ রায়তের অবস্থা নিশ্চয়ই ভালো! ছিল ন।-_ নবযুগ 
প্রবর্তনের বর্ণনায় প্রাকৃ-নবযুগ অবস্থাটা কী ছিল সেটা ভালো করে প্রকাশ করলে ইতিহাস পূর্ণতর 
হত ১৮৮৫র প্রজাঙ্গক আইন সম্বন্ধেও রমেশচন্দর দু-একটি কথা ছাড়া কিছু বলেন নি। প্রত্যেক 
/তিহাসিকের মনেই প্রশ্থ জাগবে টিক কী কী কারণে এই আইনগুলির প্রয়োজন হয়েছিল, কিন্তু এ প্রশ্নের 
কোনো সদুত্তর রমেশচন্ের ইতিহাসে পাওয়| ঘাবে না। সরকার ও জয়িদার শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক 
নিয়েই তায় কৌতূহলের শেষ; ভমিদারত্রেণী ও কৰকশ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক কর্নওঘালিসি বন্দোহস্তের 
/ পরে কী ভাবে পরিবতিত হয়েছিল লে সম্বন্ধে তার কৌতূহল নেই । 
বলা যেতে পারে বে, উনবিংশ শতাবী ধরে রুষকশ্রেণীর উপরে জমিদারদের চাপ কতটা বাড়ছিল 
লে সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ আছে, এবং রমেশচন্ররের সঙ্গে মতবিরোধ হলেই তার লেখা ঠিক নয় 
এ কথা বলা সমীচীন হবে না। কিন্তু মতামতের আগেও আনে ঘটনা এবং ইতিহালের রচয়িতা কোনো 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকেই উপেক্ষা করতে পারেন না) উনিশ শতকের মধাভাগে বাংলাদেশের কৃষকদের 
আধো যে বিরাট অসন্তোষ জাগ্রত হয়েছিল তার অনেক প্রমাণ পাওয়া ধায়; সরকারি খ্াঙ্মিনিক্টেশন 
রিপোর্টে বহস্থানে এই অসন্তোষের উল্লেখ দেখতে পাওয়া ঘাবে। ওয়াহাবি আন্দোলনের পিছনে 
একটা ধর্মমূলক 'দর-উল-ইস্লাষ' প্রতিষ্ঠার আবেদন ছিল, কিন্ত বাংলাদেশের কুধবছুলের অসম্তোধ 
কাজে লাগাতে না পারলে এই আন্দোলন এত ব্যাপক হতে পারত ন1। পাবন! জেলার ১৮৭৩ এর 





কাশীর ঘাট 
শিল্রী জীবিনোদবিহাধী মুখোপাধ্যায় 


চতুর্থ সংখ্যা রমেশচজ্র দত্ত ও ভারতবর্ষের আধিক ইতিহাস 


মাঙ্গাহাঙ্গাদার মূলে ছিল নাটোর ভমিষ্নারিতে খাজনাবৃদ্ধি; এই হাঙ্গামার ফল৷ এতদূর গিয়েছিল ২ 
থে নূতন আইন প্রপন্ন করতে হয়েছিল। রমেশচস্ত্রের ইতিহাসে এ সদবন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায় না, 
হদিও এই গোলমালের মাত্র চোদ্দ বছর পরে_- ১৮৮৭তে_ তিনি পাবনার কালেক্টর হয়েছিলেন। 
দাক্ষণাতো ১৮৭৯এ চাষীদের দুর্দশা চরমে ওঠে এবং সেখানেও নানারকম গোলমাল হন্বেছিল; কিন্তু 
রঙেশচন্রের ইতিহাসে এসব স্থান পার নি। ‘ 

অন্তদিকেও বহু ছিলিস তার চোখ এড়িয়ে গিয়েছে। ১৮৭২ থেকে আমাদের জলশংখ্যা গণন। 
হচ্ছে; রুমেশচক্ের দ্বিতীর খণ্ড ইতিহাস রচনার সম অন্তত চারটে সুমারির হিসাব পাওয়া বাচ্ছিল ১ 
কিন্তু এই হিসাব থেকে প্রায় কোনো! তখাই তিনি ইতিহাস-বচনার কাজে লাগান নি। উনিশ 
শতকের শেষভাগে লিখতে বসে ও এ দেশে তার রচনার আগেকার শর্ধশতাবী ধরে থে হস্রশিম ধীরগতিতে 
গড়ে উঠছিল লে সম্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট অবহিত হন নি। আমদানি-বপ্তানির স্বপপরিবর্তন লক্বন্ধে তিনি 
বিশদ আলোচন! করেছেন, তাতির তৈরি কাপড় ও রেশমজাত অ্রবান্বির রপ্তানি কীভাবে কমে গেল 
এবং কাচামালের রপ্তানি কীভাবে বাড়ানো হল তার পুতান্থপুঙ্খ আলোচন! তার বইয়ে পাওনা বাবে । 
কিন্তু কাপড়ের কলের সংখ্যাবৃদ্ধি, পাটের কল ইত্যাদি নূতন শিক্পপ্রতিঠা সনবদ্ধে একটা সংক্ষিপ্ত ২ 
অধ্যায়ে লামান্ত কিছু পরিসংখ্যান ও বর্ণনা দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হয়েছেন । 

অথচ, ইংরেজ কতৃক ভারতশোধণের যে সিদ্ধান্ত রদেশচত্ঞ আগাগোড়া উপস্থাপিত করেছেন 
লেটা এদিকে তাকালে আরো অনেক জোরালো করা বেত। ভারতব্ধে বিদেশী মূলধনের অবাদ 
প্রবেশাধিকারের ফল কি গাড়িযেছিল লেটা শতাব্দী -প্রান্তে বলে বোবা! একেবারে ছুঃদাশ্য ছিল না। রেলপথ- 
নির্দীণে অযথা চড়া। -হুছ্ধে বিদেশী মূলধন আমন্ত্রণ সন্্থে রমেশচঙ্্র অনেক আলোচনা করেছেন, বিন্ধ 
পাটের কল বা চা-বাগান থেকে যে বিরাট লাভ বিদেশে স্থানান্তরিত হচ্ছিল সেসনবদ্ধে তিনি ততটা! ১২ 
অবহিত নন; অথচ, ঠিক যে সময়ের বর্ণনার পাটশিমের প্রথম এতিহাসিক ওহালেল বলেছিলেন থে ১ 
পাটের কল প্রায় টাকশালের রূপ ধারণ করেছিল, লে লময়েই রমেশচন্র ভার ইতিহাস-রচনারু উদ্যোগ 
ফরছিলেন। ভারতসরকার দেশের লোকের উপরে ট্যান্স বসিয়ে রাজন্বের উদ্ধত থেকে হদ্ধি ইংরেজ 
মহাজনকে চড়া স্থদ দেন ত! ছলে যেষন 'ইকন্মিক ফ্রেন' হয়, ভারতবর্ষের শ্রমিক ও কাচামাল বিক্রেতাকে ত 
কম দাম দিয়ে অনেক টাকা লাভ করে বিদ্বে৯ী অংশীদারকে বেশি বেশি লভ্যাংশ পাঠালেও যে তেমনি 
‘ইকননিক ফরেন’ হতে পারে এটা ভালো! করে অবধান করলে রছ্দেশচন্দ্রের ঘূক্তি' আরো! দৃঢতর হতে পারত । 
ম্যানচেস্টারের বাবদান্বীদের চাপে কীভাবে ভারতবর্ষের শুদ্ধনীতি পরিবতিত হত লেটা রমেশচজ্জ 
খনেৰবার দেখিয়েছেন, কিন্তু গত শতাব্দীর শেষ দুই দশকের ভারতীহ শ্রমিক-আইনগুলি থে শ্রমিক-. 
রক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যে হয় নি, ম্যানচেস্টারের চেষ্টা হয়েছিল, সেটা তার চোখ এড়িয়ে গিয়েছে। 

আধিক ইতিহাসের প্রধান কাছ হদি হয় দেশের সর্বশেণীর আধিক অবস্থার বিবর্তনের হ্বরপ প্রদর্শন, 
তা হলে উনিশ শতকের শেবার্ধের এবং বিশেষ করে শেষ কুড়ি বছরের ইতিহাস খুব বিশদভাবে অনুশীলন ১ 
প্রন্থোজন। ভারতবর্ষের ক্ষিগ্রধান স্বন্ধপ অবন্ত আজ পর্ধন্ক ররে গেছে, কিন্তু শিল্লোহ্নের গ্রবম 
ধাপস্থলি আমরা গত শতান্বীতেই পার হতে গ্খারত্ত করেছিলাম । কলকাতা, বোস্বাই ও জাছেদাবাদে, 
ঝরিয়া এবং রাঈীগঞ্জে, আসাম, ডুযার্স এবং নীলপিরিতে নুতন শ্রমিক শ্রেণী তগনই গড়ে উঠতে আরম্ভ ১ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ধ 


ফরেছিল॥ ভারতবর্ধের সো শিল্পাশ্রিত নৃতন ধনিক সম্প্রধায়ের উত্তবও এই সমন্বে । অর্থাৎ, উনিশ 
শতকের প্রথম দিকে ইংলণ্ডে যে পরিবর্তনগুলি দেখা যাচ্ছিল জবিদারের প্রাতিপত্তির হাস, নৃতন-গদ্দানো 
/' ধলিকশ্রেমীর প্রতিপত্তি-বু্ধি, শ্রষিকশ্রেষ্টর উৎপত্তি ও হূর্ঘশামর অস্তিত্ব অল্প মজুরি ও বেশি খাটুলি, 
স্বীলোক এবং শিশু শ্রমিকের লিয়োগ-_ এবং লঙ্গেসজে কিছুকিছু শিক্ষা ও জনসংক্ষেণ-আইনের বিস্তার_ 
এর সবই আমাদের দেশে শতাব্দীর শেষে অঙ্গ অন দেখা দিয়েছিল । এবং এ কথা ও বোধ হয বল! হান থে, 
ইংলণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্থে থে অবস্থ! এবং মনোভাব থেকে হুইগৃ-পস্থার ছোর বাড়ছিল, 
/ পরায় লে রকম অবস্থা এবং মলোভাব থেকেই ভারতবর্ষে শতাব্দীর শেষভাগে কংগ্রেস ইত্যাদির উৎপত্তি: 
ছুহেরই মূল ছিল নূতন শিল্পাশ্রিত ধনিকশ্রেণী এবং চাকুরি ও অন্যবিধ উদ্ততিকামী সধাবিততশ্রেণীর 
প্রতিষ্ঠা অর্জন । 
উনিশ শতকের শেঘার্যের আধিক ইতিহাসের হবন্ূপ রমেশচত্র ব। দাদাভাই নওরোছি ঠিক বুঝতে 
০ পারেন নি, কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেন মহাদেব গোবিন্দ রানাডে ৷ নওরোছ্ির “ভারতে দারিত্ এবং 
অ-ব্রিটিশ শাসন’ রমেশচন্ছের স্থরেই বাধা, তবে স্বর কোনো কোনো জায়গায় আরো একটু চড়া; 
অন্ত দিকে রমেশচন্্রের লেখার এতিহাসিক ভখোর ভিত্তি দৃঢ়তর ৷ দু জনের লেখারই প্রধান উদ্দেশ্য 
ভারতবর্ধে ই:রেন্শাসনের সমালোচনা । সমালোচনার প্রবল উৎসাহে রমেশচঙ্জ পাতার পর পাতা 
আফণান-দৃদ্ধের বর্ণনা গিয়েছেন, নেপিয়ারের সিদ্ধুবিজের গ্তায়সংগতত্য লন্বদ্ধে আলোচল! করেছেন, শিখ- 
যুদ্ধের কারণ অস্ন্ধান করেছেন, ভ্যালহৌলির 'ডক্টিন অব. লাপ্প' কী করে দেশীয় রাজাগুলির উপরে 
প্রযুক্ত হল ভার কাহিনী একটি-একটি করে বিবৃত করেছেন । 
আনু-একটা! জিনিসও এখানে মলে রাধা দর্রকার। নওরোছি ও রমেশচন্ ছু আনেরই লেখ! 
/ পড়লে এ বখাটা৷ স্পষ্ট হয় যে-তারা বই লিখেছিলেন ইংরেজ পাঠকের জস্ত, ভারতীয় পাঠকের জত নয়। 
বহস্বালে খোলাখুলি ইংরেজ পাঠকের বোধশক্তি এবং গ্তায়বিচার-ভ্ঞানেন প্রতি আবেদন জানানে! হয়েছে, 
এবং ইংরেক্-শাসনের অন্তায়-অবিচার প্রতিপন্জ করার জন্তু ইংরেজ লেখকের মন্তবা পাতার পর পাত? 
উদ্ধত করে দেওয়া হয়েছে। রহেশচন্রের বই-ুখানা পড়লে অনেক জায়গার মলে হয় থে তিনি প্রধানত 
সাক্ষাপ্রমাণ উপস্থিত করতে এবং সাক্ষীদের নি্ন্খীলতা প্রমাণ করতেই বাস্ক (রমেশচন্দ্র শুধু বিচারক 
ছিলেন লা, বারিস্টরও ছিলেন)। এবং আরো মনে হয় যে, তার প্রচণ্ড ভয় ছিল যে তার কথা ইংরেজ 
পাঠক বিশ্বাসই করবে না যদি না তিনি তার অহকুলে ঘে সব বক্তব্য পাওয়া ধায় সেগুলি পুরোপুরি উপস্থিত 
করেন। এটাও তিনি বুকেছিলেন ফে, এইসব অনুকূল মন্তব। এমন লোকের লেখা থেকে আসা চাই 
ঘাদের বিশ্বাল করতে ইংরেছের বাধবে না-- ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টর, বোর্ড অব ফনট্রোল বা 
ইণ্ডিয়া কাউনপিলের সদস্ত, ভারতসরকারের অর্থসচিব, প্রাদেশিক লেঞ্চটেনাস্ট গভর্নর বা অন্তত লিভিল 
/মাভিনের উচ্চকর্মগারী ॥ শেষপর্থস্ব এই ধারণাই পাঠকের মলে আলে বে, বই-ছুখানি ইংলগডের 
রাজনীতি-সচেতন পাঠকের কাছে ভারতবর্ষের ন্া্গনীতি-সঙ্ঞান বুদ্ধিজীবীর আবেদন । 


এতক্ষণ ঘা বলা হুল সেটা বুমেশচন্ত্রের কৃতিত্বের সমালোচন! নর । ব্দাগেই বলেছি, রমেশচন্র যে 
অলাধারণ পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায় দেখিয়েছিলেন, সেটা বে'কোনে| দেশেই দুর্লভ; বিশেষত ১৯*২-১৯৮৪এর 


চতুৰ্থ সংখ্যা রনেশচন্দ্র দত্ত ও ভারতবর্ষের আধিক ইতিহাস 


ভারতব্ধে কোনে| ভারতীছ লেখকের পক্ষে এ রকম বই লেস! যে সম্ভব হয়েছিল সেটা আশ্চর্য / কিন্তু 
রমেশচন্র বে পথের নির্দাতা সে পথ আছ পক্কাশ বছরেও প্রশস্ত হল না, এটা আরে| বড় বিস্ম্র। ঠিক 
রমেশচন্রের ধরনে লেখ। বই অবশ্য আরে! কয়েকটি দেখতে পাওয়া ঘাবে। বামনদাস বস্তু ডারতীর 
শ্রি্নবাণিজোর বিলাশের উপরে বই লিখেছিলেন রমেশচহ্গের রচনাত্র নত বিষহ্বিগ্তাল, রচলাসৌকর্ঘ 
এবং হুক্তিলংগতি তাতে নেই, কিন্তু ইতিহাস রচনাহ চেষ্টা হিপাবে বইখানি উল্েখের দাবি বাখে। বাংলা 
দেশের বাইরে আৰিক ইতিহাসের পধালোচনা হর নি বললেই চলে; বাঙালি লেখকদের মধ্যে ঘোসীশচজ্জ 
সিংহ প্রমূখ কষেবজন ঘুগ-বিশেষের ধিক অবস্থ: সন্বদ্ধে বই লিখেছেন, কিন্তু একটা পূর্ণাঙ্গ আগিক 
ইতিহালের অভাব আমাদের এখনো থেকে গেছে। 

ভারতবর্ষের বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অর্থনীতি বা ইতিহাল বিভাগেন অন্ততন প্রদান কতবা এই অভাব 
বথাসাধা মোচন করা। পঞ্চাশ বছর আগে ইতিহাল রচনার যে উপকরণ পানা ছ্েত এখন তায় 
চেয়ে অনেক বেশি উপকরুণ অনেক সহজে পাও যাবে । ঈস্ট ইণ্ডিহ! কোম্পানির প্রথম আমলের ইতিহাস 
রচনাকারী আঞ্জকাল ইণ্ডিঘ্া অফিসে না গিয়েও এমন মুদ্রিত কাগজপত্র দেখতে পারেন (যথা, 
ফস্টার-লংকলিত ভাবতে ইংরেজ “ফ্যাক্টরি'র চিঠিপত্র) যেগুলি রনেশচন্দেছ আমলে সহদছগ্রাপ্া ছিল 
ন।। কিন্তু এটাই একমাত্র কখা নয়্। বে মূল থেকে রমেশচঙ্জ তথা আহরণ করেছিলেন সেগুলিও 
আবার বিশেষভাবে অহুসদ্ধান কর প্রশ্নোজন । রমেশচন্র ফেলব সিদ্ধান্তের প্রমাণ পু'দেছিলেন সেগুলি 
অপ্রয়োজনীয় নহ়। কিন্তু আরো অনেক জিনিসের সন্ধান পাবার সম্ভাবনা আছে। উদাহরণ স্ন্্রপ 
নুকাননের রিপোর্টের উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮** অন্দে ওয়েলেসলি ক্রাশ্দিল বুকানন নামে 
একজন ভাকারকে (পরে এর লাম হয়েছিল বুফানন-হ্যামিলটন) দক্ষিপভারতের অভাস্থর প্রদেশের 
লোকছনের আর্থিক অবস্থা লক্বন্ধে তদন্ত করতে বলেন। প্রান্থ একবহলর কাল দরে বৃকানল কর্নাট, 
মহীপূর, মালাবার প্রভৃতি অকলে ঘুরে বেড়ান এবং ভার রিপোর্ট পরে তিনটি বিরাট খণ্ডে মুডিত হয়। 
এর পরে আবার তাকে উবপ্নভারতে এই রকমের তদন্থ করতে বল! হব; ১৮*৭ থেকে লাত বংলর 
কাল ধরে বুকানন পাটনা, বেহার, শাহাবাদ, ভাগলপুর, গোরখপুর, দিনাজপুর, পূণিয়া প্রভৃতি অঃলে 
তথাচুসদ্ধান করে বেড়ান। বুকালনের উত্তরভারত সম্পকিত রিপোর্টগুলি অনেকদিন অপ্রকাশিত চিল 
অণ্টেগোষরি মার্টিন ১৮৩৮এ এগুলির কিছুকিছু বংশ উদ্ধার করেল এবং এই উদ্ধৃতি থেকে রুমেশচচ্ ঠা 
বন্তবোর সপক্ষে অনেক উক্তি সংগ্রহ করেন। 

আজকাল বৃফাননের রিপোর্ট পাওয়া অনেকটা সহঙ্গলাধা হরেছে। ইণ্ডিয়া অফিসের লংগ্রহ ৫:র1 
দেখতে পারেন ওদের বাদ দিলেও বিহার-উড়িস্তা গবেষণালমিতির পুলমুত্রিত “ভাগলপুর" বা 'শাহ্াবাদ 
রিপোর্ট’ এখন এ দেশের গব্ষেকদের কাছে সহজজপ্রাপ্য । বুকাননের রিপোর্টে জনলাযারণের সাধারণ অবস্থা 
সঙ্বচ্ধে অনেক তথ্য সংগৃহীত আছে । কোন্‌ ছেলায় কত লোক কি বাৰসায় করে, কোন্‌ জিনিল কতট। 
উৎপর হয়, চালডালের দাম কত, বিভিন্ন ব্যবসারে ও বৃত্তিতে আয় এবং মজুরির ভারতমা কী রকম, এবং 
এমনকি মাখাশিচ্ু খান্সবাছ কোন্‌ অঞ্চলে বত-_ কিছুই বুফাননের চোপ এড়ায় নি। অবশ্য, যা একজন 
তথ্যামুলন্ধানীর দেওয়া খবর ইতিহাসের বিচারে সম্পূর্ণ প্রহাণ নহ এবং বৃকানন কী পদ্ধতিতে সংবাদ সংগ্রহ 
করেছিলেন সেটাও বিচাধ। কিন্তু ইতিহাস-রচনার উপকরণ হিসাবে যে-কোনো তথাসংগ্রহেরই এওকব 


৯ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ধ 


আছে এবং সেদিক থেকে এই রিপোর্টগুলি মূল সম্পদ । বিশদ ইতিহাস রচনায় সামন্ত খুটিনাটিও 
গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে; ভারতবর্ষের গত শতান্বীর প্রথম ভাগের ইতিচালে হখন জনলাঘারণের অবস্থা 
বিবৃত করা হবে তখন ছাবোয়া বা বিশপ হেবারের তংকালীন সামাজিক রীতিনীতি বর্ণনা থেকেও যে সাহায্য 
পাওয়া ঘাবে না একথা বল! যায় না॥ সরকারি রিপোর্ট, পার্লামেন্টের বসত! ইত্যাদির সঙ্গে ভ্রমণকাহিনী, 
ভাষেরি, আদালতের মোকদ্দবমার রিপোর্ট, দোকানের হিসাব, জমিদারের লার়েবের খাতাপত্র, ব্যক্তিগত 
চিঠি সবই উপকরণের উৎস হরে দাড়াতে পারে । শিয়র-উল-মৃতাখরিন বা স্থবিধ্যাত “ছিক্ষথ, রিপোর্ট 
থেমন কানে লাগবে, তেমনি কাজে লাগবে আনন্দরঙ্গ পিজে-র রোদনাম্চা, বা ঈভস্এর ভ্রমণকাহিনী, বা 
পামার কোম্পানির হিসাব ও চিঠির ফাইল। 

পূর্বভারতের জনসাধারণের আধিক অবস্থার ইতিহালের অনেক উপকরণ বাংল। সংবাদপত্রে পাওয়া 
যাবে । ভ্রজেঙ্গনাথ বন্দোপাধায় ১৮১৮ থেকে ১৮৪*এর সমাচার-ঘর্পণ থেকে বে সংকলন প্রকাশ করেছেন 
তার মধোই অনেক মূল্যবান ছিনিল দেখতে পাই : ১৮১৯এর কাছাকাছি সময়ে কলকাতাবাসী ওড়িয়ার 
বছরে তিন লক্ষ টাকা দেশে পাঠাত ব নিয়ে বেত; কলকাতা এবং শ্রীরাসপুরে সেডিংল এবং 'কমরন্রল' 
ব্যঙ্গ স্থাপনের চেষ্টা হয়েছিল ব্দাদ থেকে সোয়াশ বছর আগে; ১৮২৬এ নৌকোযোগে বাহিত বাবলার- 
লওদার বীমার ঝুঁকি নেওয়ার জন 'গেণেল রিবর ইন্দোব্রেন্স কোম্পানি’ স্থাপিত হয়েছিল এবং তার কিছু 
পরে চেষ্টা হয়েছিল গভর্নমেণ্টের কত ্বাধীনে একটি ‘লাইফ আম্মরেন্দ সোসৈটি' স্থাপনেয় ; তামার পয়সার 
অভাবে ১৮৩*-৩৭এ “ঘষা পন্বসা' এবং নৃতন পন্বসার মো বিনিময়ের হারে তারতমা এসেছিল ইত্যাদি। 
ভ্রজেম্মনাথের সংকলনে আরো দেখি আধিক সমস্যার নান! বিষয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধ _'রুবিকর্মের বৃদ্ধি', 
'এতদেশের বাৰিলা' 'ব্ন্ষদেশীয় বাণিজাত্ব্য, “কোম্পানির লবণদাস্থলের পূর্বা-বিবরণ', “ক্রোনাইজেসিঘান_ 
অর্থাৎ ইঙ্গরেজ লোকের এদেশে চালবাস বিধদক', 'গৌড়দেশের ওরৃদ্ধি', ‘চরকা-কাটুনির দরধান্ত', 
“‘ঢাকাশহরের লোকলংখ্যা' ইত্যাদি-- আর তা ছাড়া মাকেদাঝে আমদানি-রপ্তানি হিসাব, “বাজার ভাও' 
এবং এমনকি কোম্পানির কাগছের প্রিমিহমের ছার । 

ত্রজেত্রনাথের সংকলনের উদ্দেন্ত ছিল ঘোটানুটি বাংলা খবরের কাগজের কার্কলাপ এবং কৃতিত্বের 
পরিচয় দেওয়া আধিক অবস্থ! সম্বন্ধে যেসব খবর তিনি সংকলিত করেছিলেন সেগুলি অনেকটা নমূনার 
মত। কিন্তু এই টুকরো টুকরে! সংগ্রহ থেকেই সহজে বোঝা ঘা ঘে, তখনকার সম্পাদক এবং পাঠক 
তৎকালীন আবিক সমস্তা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। আধিক ইতিহাসের আধুনিক গবেহক হি তার 
ইতিহাস-রচলার অঙ্গ হিসাবে পুরোন! খবরের কাগজের পাত! ভালো করে পড়ে দেখেন তা হলে ভারতবর্ষের, 
বিশেষত পূর্বভারতের, আবিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক খবর পাবেন । 

উনবিংশ শতান্বীর শেষভাগের ইতিহাস রচনায় অনেক ইংরেজি দৈনিক ও সাণ্যাহিক থেকে মালমসলা 
সংগ্রহ করা ঘাবে । এই বনটাতে সরকারি রিপোর্টের সংখ্য! আগের চেয়ে বেশি। 'স্টারটি স্টক্যাল 
/ব্যাবসটাকই ‘মেন্টাল আগ মেটিরিয়াাল প্রগ্রেস” রিপোর্ট ইত্যাদির কথা আগেই উল্লেখ কর! হয়েছে; 
তাছাড়া এ লমন্থটা সহ্বন্ধে নানা সরকারি তদন্তকমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলি থেকে 
আহত উপকরণ ছাড়াও পাওরা দরকার দেশের আধিক অবস্থা সম্বন্ধে সহসাময়িক বিবরণ ও সমস্যা সন্ধে 
লমলামহিক আলোচনা 1/ এর জন্টেই বিশেষত সাময্বিক পত্রিকার উপরে নির্ভর করতে হবে। 


চতুর্থ সংখ্যা রমেশচম্্ দত্ত ও ভারতবর্ষের আধিক ইতিহাস 


১৮৬* থেকে ১৮৯*এর মধ্য ভারতবর্ষের প্রদান ইংরেজি দৈনিকগুলি প্রকাশিত হতে আরম্ব হয়েছিল 
১৮৬১তে বোস্বাইকের করেকটি কাগজের সম্মেলনে 'টাইম্ন্‌ অব ইণ্ডিয্ন'র উৎপন্ি হয; এলাহাবাদের 
‘পায়োনীয়র' বেরোধ ১৮৬৪তে 7 এর তিন বছর পরে বাংলা সাপ্তাহিক অনৃতবাঙ্ান্ন পত্রিকা বেরতে 
আরম করে এবং ১৮৭৮এ ইংরেজি কাগজে পরিণত হয়; কলকাতার “সেট্দ্ব্যান' ও মাত্রাছের ‘হিন্দু'ও 
এই পম্যটাতেই প্রকানিত হয়। এই সংবাদপত্রগুলির অনেক পুরোনে! কাইল এখনো ছু্প্াপা হয় নি 
এদের চেয়েও পুরোলে। “হিন্দু পেটির্ট' পত্রিকার কপিও এখন পর্ধস্ত অনেক সংগ্রহে আছে। অনেক 
উপকরণ বিদেশী বিশেষত লগুনের-_ সংবাদপত্রে বা অগ্ত সাময়িক পত্রিকায় পা€র| ঘাবে। এখানে 
উল্লেখ করা ধেতে পানে যে, লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'ইকননিস্টএর গত শতাধিক বদরের 
প্রান লব লংগা। অনেক লাইব্রেরিতে পা ওলা ধায়_ এগুলিতে ভারতীয় অর্থ নৈতিক লনস্তা সদ্ধে বহু প্রবন্ধ 
ও খব্র বেরিয়েছিল । অনেকেই বোদ হ্দ্র ছানেন যে 'ইকলমিল্ট'এর প্রতিটাত! ও প্রথন সম্পাদক 
উইলসন কোম্পানি আমলের অবলানের পত্রে ভারতবর্ষের প্রথন অর্থলচিব। 'ইকলমিস্ট'এর মতবান 
আনেক আওগায়ই একদেশদর্শা_- উনিশ শতকে উদ্ারতা আশা করাই অন্তা্__ কিন্তু ইতিহাসের উপকরণ 
হিলাবে লব মতামতেরই ওকত্ব আছে, আর তখাসং গ্রহে সুকুল-হুঙ্ধলে তহুতনা করা চলে ন!॥ 

ব্রমেশচন্স তার ইতিহাল-রচনা-কালে হ্যানসার্ডএর উপরে অনেকখানি নির্ভর করেছিলেন । আমাদের 
ধিক ইতিহাসের নৃতন গবেষক নিশ্চই আবার হ্যানসার্ড তত্র তত্র করে পড়বেন। লমেশচন্ছের চোখে 
হা পড়ে নি কিংবা তিনি যে সংবাদ বা যস্তবাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন নি সেগুলি বর্তমান কালের গবেরকের 
চোখে হাযতো প্রহ্োদনীয় বলে মনে হবে । তা ছাড়া উনিশ শতকের শেব দিক থেকে, অর্থাৎ ১৮৯২ 


পর থেকে, ভারতীয় বাবস্থাপকঝ-সডার আলোচনাও পুথ্ধাছপুত্খ ভাবে অহলদ্ধান করে দেখ] প্রয়োজন হবে। " 


আরো উপকরণ পাওয়া যাবে চেঈার অব কমার্স ও অন্তান্ত বাণিছাক সংস্থার কাগছ্পত্রে এবং কংগ্রেসের 
বাহিক রিপোর্ট ও প্রস্তাবে । উনিশ শতকের শেষ দিকে কংগ্রেস ইকনছিক কমিটি নামে ছোট একটি 
সমিতি লণ্ডন থেকে কাদ করতো! ? এবের প্রধান কাজ ছিল ভারতসরকারের আয়বায় ও কর্মনীতির 
আলোচনা ৷ এই কমিটির প্রকাশিত অনেকগুলি রিপো্ট এখনে! পাওয়া ঘায; ভারতবর্ষে ন! পাওয়া 
গেলেও ইংলগ্ডে পাও যাবে, লণ্ডন স্কুল অব ইকনদিক্সের 'প্যামৃফ লেট? সংগ্রহে কছেকখানি মাছে। 
অত্যন্ত আক্ষেপের লক্ষে বলতে হয় যে, ভারতবর্ধের আধিক ইতিহাস রচনার সম্পূর্ণ উপাদান দেশের 
ভিতরে পাও! হাবে ন! অনেক ছিলি ভারতবর্ষে দুশ্রাপ্য, এবং ঘেওলি এখানে এবং বিদেশে ছু ছাতগায়ই 
পাওয়া ধায় নেগুলিও বিদেশে লহলগ্রাপ্য । ভারতবর্ষের অথনৈতিক সমস্ত! সন্ধে ঘে বিরাট পুন্রক এবং 
হিপোর্টলংগ্রহ লণ্ডন স্থল অব ইকনমিকূলে আছে তার কাছাকাছিও কোনে! ডাব্রতীঘ বিশ্ববিদ্থালঘ বা 
সহকারি লাইব্রেরিতে নেই । আর ভাছাড়। বইওলি স্বন্দর ভাবে তালিকাকুকত করা আছে। ঘে-কোলো 
বই পেতে পাচমিলিটের বেশি দেরি হয 311 অল্ডুইচে ইত্তিহা হাউলের সংগ্রহও মূল্যবান, কিন্তু অনেক 
দিকে অসম্পূর্ণ । পুরোনে| সরকারি কাগজপজের জত ইণ্ডিঘা অফিস (বর্তমান কমলওছেল্থ, রিলেশন্স 
অফিস)এর সংগ্রহ অমূল্য  মুত্রিত বইও ইণ্ডিছা অফিসে প্রায় সবই পাও! বাহ_ভারতবধে হতদিল 
ইংরেজ রাজত্ব ছিল ততদিন ভারতে মুত্রিত সব বইয়ের এক কলি ইত্ডিঘ। অক্ষিসে পাঠানো হত। 
ভারতবর্ষে বলে পূর্ণাঙ্গ আধিক ইতিহাস রচনার কাজ অনেকদূর অগ্রপর করা বায়, কিন্তু কাছট! সহজে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


সম্পূণ করা ঘাবে না। এধানকার গবেধক-ছাত্র! জানেন বে, ওদের গবেষণাকালের বারো আন! চলে 
হায় বইয়ের খোজ করতে, বই কোন্‌ লাইব্রেরিতে আছে লেট! বার করতে, বই লাইব্রেরিতে আছে 
মানতে পারার পরেও ক্যাটালগ থেকে সেট! উদ্ধার করতে এবং ক্যাটালগে নাম পাবার পরে সেটা 
লাইত্রেরর কর্মচারীদের হাত থেকে নিজের হাতে আনতে ! 


কিন্তু এসব হল ক্ষান্র আরুস্থ করার অনেক পরের কা । আদল কথ! হুল বে, ভারতবর্ষের বিশদ 
এবং স্থলকস্ক আরধিক ইতিহাল রচন! কর| স্তব, কিন্ত রন! করা আজ পর্বস্ত হয়ে ওঠে নি। রসেশচআ্ যে 
পথ খুলে দিয়ে গিয়েছিলেন লে পথ আজ পর্ধস্ত কোনে! উপযুক্ত ইতিহাসবিদ্‌ গ্রহণ করলেন না। অবস্ত 
এ কাছে ছিলি অবতীর্ণ হবেন তার প্রতিভা হতে হবে বহুমূখী । অর্থ নীতিতে, বিশৈধ করে আরিক সমাজের 
সামগ্রিক বিবর্তন ও বৃদ্ধি সম্পৰ্কিত থে অর্থনীতি আহছকাল পণ্তিতজনগ্রাহ্থ তাতে, তাবু লহ অধিকার থাকা 
চাই, ইতিহাসের জান হও! চাই বিশাল, চাই এতিহাসিকের সমগ্র পটভূমিক। পরিবা।ণ ও জিকালবিস্বৃত 
দৃইী এবং সঙ্গেঙ্গে অসাধাসণ অপাবলায় ও ধৈর্ধ। হয়তো কোনে! এফদনের পক্ষে এতবড় কাজ সম্মব 
নয্ন। যদি তাই হয়, তা! হলে ভারতবর্ষের বিশ্ববিষ্ঠালয়ওলি এদিকে অগ্রসর না হলে আমাদের পরিপূর্ণ 
আধিক ইতিহাস কোনো দিনই লেখা হবে না। যে ভাবে 'কেম্ত্রিজ ইতিহাস'গুলি লেখ! হয়েছিল 
(রাজনৈতিক ইতিহাসের কথা বলছি-- ইংলগ্ডের ধিক বিবর্তনের 'কেমুত্রিঞ্গ ইতিহাস" মূলত একা 
হ্্যাপহামের লেখা) েডাবে কাজ ভাগ করে এই ইতিহাস রচনা! কর! যেতে পারে। 
/ কিন্তু একট! বিষয়ে সাবধান হওয়া প্রয়োজন-_ কাছ ভাগ হবে কালাছ্লারে, বিধন্র-অনুসারে নয়। 
 বিষ-মন্থুসারে কেউ লিখবেন কবির উন্রতির বা! অবনতির ইতিহাস, কেউ লিখবেন রেলপথের ইতিহ'ল, 
কেউ-বা লিখবেন মুদ্রানীতি বা শুঞ্ধনীতির ইতিছালস। পুচেনাতেই উল্লেখ কর! হয়েছে থে, এ জাতীয় রচনা 
আমাদের অনেক হয়েছে, কিন্ত এগুলি থেকে দেশের সমগ্র আধিক পটকুষিকার বিবর্তন প্রকাশিত ত্য না। 
কালাহ্‌লারে কাক ভাগ ছলে প্রত্যেক লেখক বা লেখকদলের উপরে কয়েক বংলর বা দু-তিন দশকের 
ইতিহাস রচনার ভার পড়বে__ এর| চেষ্ট। করবেন ঘাতে তাদের সময়টার আর্থিক অবস্থা ও ঘটলা- 
বলীর সম্পূর্ণ এবং সংযুক্ত পরিচয় দিতে পারেন এবং ঘাতে এই সময়ের আধিক অবস্থা কী করে পূর্ববর্তী 
কালের অবস্থা থেকে উদ্ভৃত হল ও কী করে পরবর্তী কালের দিকে অগ্রলর হচ্ছে তারও একট। বাখ্যা 
দিতে পারেন। কালাহুসারে ভাগ ঠিক কীভাবে হবে সেট! অনেক প্রাথমিক বিবেচনার পরে করা 
প্রয়োজন এবং কাজ আরম্ভ করার পরেও প্রয়ো্নবোধে পরিকল্পনার পরিবর্তন করতে হতে পারে। 
খদি আমরা আপাতত গত দু শ বছরের ইতিহালের দিকে নজর দিই তা হলে উপক্রদপিকা (১৯৬৫ পর্যন্ত) 
ছাড়! ১৭৬৪ থেকে ১৭৯৩, ১৭৭৩ থেকে ১৮১৩, ১৮১৩ থেকে ১৮৩৩, ১৮৩৩ থেকে ১৮৫৭, ১৮৫৮ থেকে 
১৮৭২, ১৮৭৩ থেকে ১৯০৯, ১৯১১ থেকে ১৯১৪ ১৯১৪ থেকে ১৯১৮, ১৯১৯ থেকে ১৯৩৯, ১৯৩৯ থেকে 
১৯৪৭ এবং ১৯৪৭ থেকে বর্তদান কাল-__ এই কর অংশে কাছ ভাগ করে নেওছা1 যেতে পারে। অবশ্য 
এডটা বিশদভাবে কাজ ভাগ করলে বারোটি লেখক বা গবেধকগোষ্ঠী একসঙ্গে প্রয়োজন । কোনে একটি 
ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এত লেখক বা গবেধক লংগ্রহ করা কঠিন হবে; কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় একলগে 
সম্মিলিত পরিকল্পনা গ্রহণ ন! করলে এ কাজ সহজ হবে না। দি এতটা বড় কাল প্রথমেই সম্ভব না হয়, 


চতুর্থ সংখ্যা রনেশচন্দ্র দত্ত ও ভারতবর্ষের আর্থিক ইতিহাস 


তাহলে ১৭০৫ থেকে ১৮১৩, ১৮১৩ থেকে ১৮২৭১ ১৮২৮ থেকে ১৯০১১ ১৯০১ থেকে ১৯১৮, ১৯১১ থেকে 
১১৩৯ এবং ১৯৩৯ থেকে বর্মান কাল-__ এই ছয় খণ্ডে কান্ট] ভাগ করে নেওয়া মেতে পাতে। ঘি 
এ রকমের একট! পরিকমনা গৃহীত হন ত। হলে ভিনগাব বছবেছ মো প্রতোক খণ্ডের কাজ শেষ হয়ে স' এধা 
উডিত। বিভিন্ন খণ্ডে অন্ত দে নালনসল| বিদেশ থেকে আন। প্রযোক্গন তার আন্ত বিশেদ করে 
কত্ধেকঞগনকে নিদুক্ত কহ! দেতে পাবে; কাহ্ছটা কিছুট। অগ্রসর হলে কোথায় কোন্‌ কা রঙে গেল সেটা 
বোঝ! সম্ভব হবে এবং তবন কোন্‌ উপকরণের লগ্ধান প্রন্বোছ্ছন তাও পরিষ্কার হবে। কাজ আনু হবার 
পরে পাচ বছরের নধো ভারতবদ্দেহ গত ছুশ বহবের পূর্ণঙ্গ আদিক ইতিহাস সম্পূর্ণ প্রকাশদোগ। হবে 
এট। আশা করা বোধ হয় অলংগত হবে না৷ মামাৰেন বিশ্ববিস্তলয়ন্ডর্ণ ঘদি এ ধনের কাঙ্জে হাত দেয় 
তা হলে তাদের অস্থিতের সার্থকতা খুঙ্ছে পাএদ্বা গাবে-_ পরীক্ষা নেওয়াই ছে বিশ্ববিষ্যালদের প্রধান কাছ 
নয় এ কথা বোধ হয় কতৃপক্ষের আবার মলে করিয়ে দেবার সময় এলেছে। 
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গগ্থলাহিতোর় উল্লেখষোগা বিভাগ অধিকার করেছে প্রবন্ধলাহিতা। প্রবন্ধলাহিত্য প্রধানত শিক্ষিত 
সমাছের ' মননশক্কির পরিচয়বাহী। তথা ও তব, প্রমাণ ও যুক্তি প্রবন্থলাহিতোন প্রধান অবলম্বন । 
কিন্তু এই বুষ্চিগ্রধান যননপ্রবন্ধ ছাড়াও বলপ্রবস্ত একটি বিশেষ শিল্পন্থি। আঠারোর শতকের 
প্রথম ভাগে ইংরেছি গম্ভলাহিত্যে আক্রান্তদের সঙ্গে রপপ্রবদ্ধকারন্ধপে এডিসন ও স্টালের নাম ঘুগ্ম নক্ষত্রের 
শ্তার় চির-উচ্জল। তারা ঘে কৌতুকদীপ্ত ব্যঙগ-ঝললিত অথচ ঈর্ধার আলিন্তহীন রল প্রবন্ধের প্রকাশ 
আরম্ভ করেন 'ট্যাটলার' (১৭০৯) ও 'স্পেক্টেটর' (১৭১১) পত্রিকায়, বাংলা গগ্যপাহিতো তার 
প্রথম ও সার্থক অহুলরণ লক্ষ) করি রাদনারায়ণ বহু (১৮২৬-১৮৯৯) লিখিত 'আম্মীলভার সভাদিগের 
বৃতান্ত’ রচনাটিতে । এই রচনাটিকে দুর্লড বলছি এই অর্থে যে, বাংলা গন্ধের বিষয় ও দ্বীতি সম্পর্কিত 
বতগুলি মুদ্রিত আলোচনা-গ্্থ আছে, সেগুলির কোথাও এই রচনাটির লামোরেখ পর্স্ত দেখা ধায় ন! 
ফলে, বন্ধিমচজ্রই বাংলা-সাহিতো প্রথম এডিঙন-স্টীল ধারার প্রবর্তক ব'লে সম্মান পেয়ে আসছেন। 
কিন্ক এই সম্মান প্ররুতপক্ষে রাজনারারণ বস্থর প্রাপ্য । কেননা, বস্ধিমচঞ্জের 'লোকরহস্ট' ও 'কমলাকান্তের 
দপ্তর' ঘধাক্রমে ১৮৭৪ ও ১৮৭৫ খুস্টান্সে প্রকাশিত হয়। আর রাজনার!ঘণ বস্তুর রচনাটি “ইংরাজী 
এম্বকর্ত! এডিগনকে আদর্শ করিয়া, ১২৬৩ সালে লিখিত", অর্থাৎ ‘দুর্গেশনন্দিনী' রচনারুও নয় বছর আগে। 
রচনাটির পরিচদদান- প্রসঙ্গে রাজনারাঘণ লিখেছেন 

'আম্বীয়সভার সভাদ্বিগের বৃতান্ত’ এডিলনে্র শ্পেক্টেটরের প্রথম ছুই সংখ্যাকে আদর্শ করিয়া! 

লিখিত। উহাতে যেগকল ব্যক্তির চরিত্র আকা হুইছাছে তাহাদিগের প্রতোকের চরিত্র দুইতিনজন 

যদার্থ জীবিত ছিলেন অথবা আছেন এমত বাক্ধির চক্িত্র লইর্রা সংরূচিত। 
এই প্রসঙ্গে অবস্ত উল্লেখ কহ! দরকার থে, স্পেক্টেটত্ের প্রথম পত্র এভিসনের ও ছিতীহ পত্র স্টীলের রচিত। 
রাজনারাহূণ নিছের রসবোধ ও শিল্পন্থইবু সাহায্যে ম্পেক্টেটরের রূচনা-দুটির অহুলরণ করলেও প্রা 
মৌলিক স্থ্টই করেছেন । রচনাটির প্রথমদিকে, অর্থাৎ আত্মবিবরণ অংশে, এডিসনের রচনার প্রভাব 
বেশি, কিন্তু ‘আত্মীছলভার সভাদিগের' পরিচছ-সংশে তিনি স্টীলের রচনাটির ছা1চটিকেই নিয়েছেন 
মাত্র । সেই ছাচে থে মৃত্তিওলি গড়ে তুলেছেন তার গঠনকৌশল দেখলে বিস্মিত হতে হয়। ধারা 
স্পেকৃটেটর পড়েন নি তাদের কাছে রচনাটি সম্পূর্ণ মৌলিক বলে মনে হবে। ধায়া পড়েছেন তারা 
লালচ্দে লক্ষ্য করবেন কি সুন্দর অথচ দুরূহ উপায়ে অসাধারণ সাবলীলতায় রাজনারাঘণ স্পেকৃটেটর- 
বর্ণিত ঘটন। ও চত্রিত্গুলির সম্পূর্ণ বাঙালি রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। বকতবোর সমর্থনের জন্তু উভয় রচন! থেকে 
দীর্ঘ সাদুক্ষমূলক উদ্ধৃতি দিচ্ছি। এডিলন লিখেছেন 

I have 0555155৫096 a reader seldom peruses a book with pleasure 

Mill he knows whether the writer of it be a black or a fairman, of a 
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mild or choleric disposition, married or bachelor, with other particulars 
of the like nature, that conduce very much to the right understanding 
of an author. To gratify this curiosity which is so nalural in a reader 
I design this paper and my next as prefatory discourses to my following 
writings and shall give some account in them of ihe several persons 
that are engaged in this work. As the chief trcuble of compiling, 
digesting and correcting will fall to my share, I must do myself the 
justice to open the work with my own history. —SPECTATOR, March 1. 1711. 
রাজলারাছণ লিখেছেন 
এই আস্মীদ়লভার সদস্কদিগের বিবরণ করিতে গিঙ্কা প্রথমে আমার নিজের বিবহণ করিব। তাহ! 
হইলে দুইটি অভিপ্রায় সিচ্চ হইবে। প্রথমত: লেখক কে, ইহা জানিতে পাঠকবর্গের স্বভবত: যেরূপ 
কৌতুহল হুইয়! থাকে সে কৌতূহল চরিতার্থ করা হইবে এবং দ্বিতীঘ্বতঃ আম্মীয়প্্ডার একজন 
সদস্টের বিবরণ করা হইবে। লেখক দীর্ঘনাপিক কি খর্বনাসিক, তিনি ব্রন্বকায় বা দীর্ঘকায়, তিনি 
যুবক অথবা বৃদ্ধ, তিনি গস্ধীরস্বভাব অথব| লঘৃস্বভাব, এইসকল বিধত অবগত হয়| পাঠকবর্গ 
এস্থের দোষগুণবিচার সম্বন্ধে নিতান্ব প্রয়োজনীয় বোধ করেন, অতএব লেই কৌতূহল অগ্রে চরিতার্থ 
ফর! কর্তব্য । _আস্মীয় সভার সভাদিগের বৃত্তান্ত । ২য় অহচ্ছেদ 
এর পরের কিছু অংশের স্পেক্টেটরের বর্ণনার সঙ্গে মিল নেই । তার ঘনিষ্ঠ মিল রহেছে রাজনারায়ণ 
বসুর 'আঝটরিত' ও ‘সেকাল আর একাল' গ্রন্থে 
অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ হইতে পিতামহ পর্যস্থ সকলেই নবাব ও ইংরাজ সরকারে ভাল ভাল কর্ম 
করিয়াছিলেন, তাহাতে অনায়াসে তালুক মুলুক হইতে পারিত, কিন্তু কোটা নির্ধাণ ন! কলিয়া, 
স্বীকে স্বর্ণঅলক্কার ন! দিঘা ও তালুক ক্রয় না কহ! বহ ও স্বীয় গৃহিঠীদিগের প্রস্তুত পারত 
অন্রবাঞ্জন বহুলংখাক লোককে প্রতাহ বিতরণ করা বাটার রীতি করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যাহাতে 
কেবল বাটীর কর্তা ঘ্বত ভক্ষণ না করিয়া লকল ডোক্রাযাই তাহা ভক্ষণ করিতে পার, এই অন্ত 
অহ গ্রস্থত হইলে সেই উষ্ণ অগ্ররাশির উপরে একবারে অধিক পরিমাণে দ্বত ঢালিঘা হে ওদা হইত! 
তি । অয় অনুচ্ছেদ 
তুলনীয় 
রামপ্রণাদ বস্থ বড় উদারচিত্ত বাক্তি ছিলেন। যাহ! উপার্জন করিতেন, তাহায় অধিকাংশ দান 
করিতেন। বোড়ালের ত্রাগ্মপদিগকে স্বর্ণ ও অন্তান্ত বন্ধ দান করিতেন । সুদানে অনেকফল বালা 
তাহা দান করিতেন। সেকালে অতিথিসেবা একটি পরমধর্ম বলিদ্বা গণিত হইত । একটি খড়ো বাড়ী 
(লেকালে কোটাবাড়ী করিবার রীতি তত প্রচলিত হয় নাই) এবং পিতামহী ঠাকুরাণীদিগের হাতে পার 
উপচে, তথাপি বাটীতে প্রত্যহ দুইবেলা একশত পাত পড়িত। পিতামহী ঠাকুরাণীরা স্বহস্তে পাক 
করিব! লোকদিগকে খাওয়াইতেন এবং কেবল বাটীর কর্তা ঘি খাইলে ভাল দেখায় না বলিয়া সকলের 
জত গ্রস্ত রাশীকৃত অন্ধের উপর খি চালিহ। দিতেন। _আত্মচরিত। পৃ 
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এবং 
সেকালের এমন সকল গল্প শুনা আছে যে এক এক লোকেত্র বাড়ীতে রাশীকুত অন্ন পাক হইত । যেই 
রাশীকৃত অবের উপর ছি ঢালিহ। দেওয়া হইত। কেবল বাড়ীর কর্ত। হিনি, তিনিই ঘি খাবেন, 
এ বড় খাস্রাব কথ, সেই সন্ত অএ অতিথি অভ্যাগত পমৃদাহ লোককে চোছন করান হইত । 
-লেকাল আর একাল। পৃ৮১ 
এডিপনের রচনাটিতেও অবশ্ত আব্মবর্ণন ব্যাপারে বালা, পিতৃপরিচন্ প্রস্ততি আছে। রাজনারাছণ 
শতরেটি অবলম্বন করেছেন মাআআস। এভিলনের রচনাটিতে মাতা কতৃক পুত্রের আছ হবার প্রদর্শন খুলজের 
পর আছে. 
‘The gravity of my behaviour at my first appearance 10. the world and at 
the lime that I sucked, scemed to favour my motber’s dream ; for as 
she bas often told me I threw away my rattle before I was two months 
old aud would not make use of my coral until they had taken away the 
bells {from it. — SPECTATOR, 81098 51511, 
রাজনারায়ণ এই অংশের বাচালি রূপান্তর সাধনে অপূর্ব চাতুর্ধ ও লিপিকৌশলের পরিচয় দ্বিয়েছেন। তিনি 
লিখেছেন 
গানী্, নিস্তক্কত! ও চরিতদর্শন প্রকৃতি আমার স্বভাবের এইসকল লক্ষণ বালাকালেও আমাতে লক্ষিত 
হইয়াছিল । আমার ঘাতাঠাকুরাণী কহিতেন যে আমার বালাকালাবধদি জগৱাথ তর্কপঞক্চাননের শ্রায় 
গষ্ধীরমূ্তি ছিল, ও & কালে আমি তাহাকে খোপা বাধিতে দিতাম না ও ঘ্থপি খোপা বাধিতে দিতাম 
তথাপি সোলার পু'টে তাহাতে কখনই দিতে দিতাম না এবং খুঙ্গুর হইতে কড়াইগুলি পৃথককৃত না হইলে 
তাহা পাছে দিতাম না। বালাকালে আগার গস্তীরমূততি দেখিত্বা সকলেই কহিত আমি সদরুল সদূর 
হইব। আত্মীরলভার সচাদিগেন বৃত্তাস্ব ) এর অনুচ্ছেদ 
এই প্রলঙ্গে উল্লেখ করা দরকাহ যে, ছগশ্রাথ তর্কপকানন সেকালের জদ্-পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সাবু 
জন শোর ও বিচারপতি সারু উইপিনম জোন্স প্রভৃতির অহযোধে “অষ্টাদশ বিবাদের বিচার্গ্রস্ব' ও 
বিবাদ ভঙ্গা্য' রচলা করেন। তিনি উইলিঅম জোন্সের সংস্কৃত শিক্ষক ও রান্দ! নবরুষ্চে্র গরু 
ছিলেন। এডিসনের রচনাটিতে যাত! কতৃক স্বপ্নে পুত্রের জঙ্গ হওয়ার দৃশ্তদর্শনকে রাজনারাহ়ণ “জগন্নাথ 
তর্কপক্চানল' ও “পদরল, সদূর' দিছে খুরিয়ে স্কপ দিয়েছেল। 
ছাত্রদীবনের বে চিত্র অস্কিত হয়েছে এডিসন থেকে খণন্বন্ধপ গৃহীত হলেও তার সঙ্গে রাজনারায়ণের 
আত্মচরিতের ঘটনাও কিছু কিছু খেলে। এডিসন লিখেছেন-_ 
1 bad not been long at the University, before I distinguisbed myself by 
a most profound silence ; for during the space of eight years excepling 
in the public exercises of the college I scarce uttered the quantity of a 
hbuodred words; and iudced do not remember that I even spoke tbree 
sentences together in my whole life. Whilst I was iu the learned body 


চতুর্থ সংখ্যা একটি দুর্লভ রচনা 


I applied myself with so much diligence to iny studies, Lbat there are 
very few celebrated books, eilher in the learned or Lhe modern tongues 
which I am not acquainted with. — SPECTATOR, March 1. 1711. 


রাঙ্নারারণ লিখেছেন 

কলেজে কিছুদিন পাঠ না করিতে করিতে পরিনের গাস্তীর্য জনত খ্যাতিলাড করিলান। আমার 

এমন স্মরণ হয় ন! যে, থে আট যংলর হান্টার সম্মুখে প্রবন্ধপাঠ ও টাউনহলে ছবি পরীক্ষার 

প্রশ্নের উত্তর পাঠের সময় ব্যতীত আমি কখনও গোনা দশটি কথার অধিক এককালে কহিয়াছি। 

কলেজে অধ্যারনকাল দূরে থাকুক আমার সমন্ত জীবনে এমন ঘটন| হইয়াছে কি না সন্দেহ । আনি 

বে সময়ে কলেছে ছিলাম, সে সময়ে ইংরাছী, বাঙ্গালা, পারশী এই তিন ভাষা সমান মনোযোগ 

প্রদান করিতে হইত ও গোরক্ষক যেমন গোরুকে কখন কগন স্বাধীনভাবে সঞ্চরণ করিতে দেয়, 

তেমনি, উচ্চ উচ্চ কয়েক শ্রেণীতে অধীত বিষ সশ্বন্ধীর কোন্‌ কোন্‌ পুস্তক হইতে পরীক্ষার প্রশ্ন 

প্রদত্ত হইবে তাহ! ঝলিঘা না দেওয়াতে সেই বিধয় সদ্বন্ধীয্ত অনেক পুস্তক পাঠ করিতে হইত। যে 

বয় বংসর কলেজে ছিলাম, সে বছর বংসত্র এখনি নিধি্চিত্তে অধ্যয়ন করিছাছিলাম থে বোধ হয় উক্ত 

ভাষাড্রযে এমন অল্প পুস্তক আছে যাহা আমি পাঠ করি নাই। 

-_আযীন্বসভার লভ্যদিগের বৃত্তাস্থ । ওয় অনুচ্ছেদ 

রাজনারাঘ়ণ বহর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাদান, বৃত্তিলাড, টাউনহলে প্রশ্নের উত্তরপাঠ এবং ইংয়েছি, 
বাংলা ও পারণী তিনটি ভাষাই তার শিক্ষালাড ও দক্ষতার কথা 'আম্মরিত' গ্রন্থের “শৈশব ও তাং- 
কালিক শিক্ষ/" অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে । তা ছাড়া তখনকার দিনে নির্দিষ্ট পাঠ্যবন্ক না থাকায় রাজলারায়ণকে 
থে কত বেশি পড়তে হত তার তালিকাও তিনি দিয়েছেন | তিনি লিখেছেন 

পুরাবৃত্তে কোন পুশুক হইতে প্রশ্ন দেওয়া হইত, তাহা নির্ধারিত না থাকাতে নিঃলিখিত পুস্যকগুলি 

বখলরের ভিতর পড়িতে হইত। 

Hume's History of Englaud. (Unabridged ) 

Gibbon's Romau empire. ( Unabridged ) 

Miiford's History of Greece. 

Fergusson’s Roman Republic. 

Elphinstone’s Judia. 

Russel’s Modern Europe. 

বর প্রায় ছত্রিশ ভলুম হুইবে । _ন্দাস্ুচরিত। শৈশব ও তাংকালিক শিক্ষা 

এডিসনের রচনাটিতে এর পর পিতার মৃত্যু ও দেশভ্রমণের কাহিনীর ইতিহাল বিবৃত হয়েছে। 
রাজনারায়ণ এভিসনকে অহুলরণ করেছেন সত্য, কিন্তু সে শুধু ছাচট্কু, ভিতরের মাল-মশল। লব তার। 
তিনি লব জিনিলটার এমন স্বদেশী চেহারা গড়ে দিয়েছেন যে বিদেশী গন্ধটুককুও পাবার ডো নেই। 
এডিসন লিখেছিলেন 

Upon the death of my father I was resolved to travel into foreign 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


countries aud therefore left the University with the character of an old, 
unaccountable fellow that had a great deal of learviug if I would but 
sliow it. Auinsatiable thirst after knowledge carried me iuto all the 
countries of Europe iu which there was anything new or Strange to be 
seen; nay, to such a degree was my curiosity raised, that having read 
the coutroversies of some genllemen coucerniug the antiquities of Egypt, 
I made a voyage to Graud Cairo on purpose to take the measure of a 
pyramid ; and as soon as I had set myself right iu that particular, returned 
Lo my native country with great satisfaction. © —SrEcTATOR March 1, 1711 
আর, রাহ্ছনারায়ণ লিখেছেন 
পিতার পরলোকের পর বিদেশব্রমণের সক্ষল্লান্তয হইয়া কলে পরিত্যাগ করিলাম। আমি ঘধার্থ 
বিন, কিন্তু বাকৃপটুতা ও বিগ্য! দেখাইবার ক্ষমত| না থাকাতে কোন কাছের নহি, কলেছ 
পরিতাগের সমর সকলে আমার বিস্া-বুৎপত্তি বিষয়ে এই অভিপ্রায় বাক্ত করিহাছিলেন। অতান্থ 
আনপিপাপ|বশত: আছি ডারতবর্ষেশ সকল স্থান ও নিকটস্থ সকল দেশ পরিত্রনণ করিযাছি। 
গঙ্গাননীর নিরপন্থান গোদুখী, ডেব্রাডুন নামক সুরমা দরীভূমি, পঞ্জাবের নিকটগ্ ও খকৃমঙ্গে 
উদ্গীত সরস্বতী নদী, স্বপ্ন-বিলোকিত কোন অপূর্ব দর্শনের গ্ঠায পরম রমধীয় তাজমহল, বন-উপবন 
দ্বারা আকীর্ণ তট, বোস্বাই ও মহাবালীপুরের নিকটগ্ই পর্বতক্ষোদিত আশ্চর্য দেবালন্ন ও দেবমূতি, 
চন্দনবনপূর্ব মপরপর্বও-_ ঘাহা এক্ষণে ঘাট-প্ত নানে আপ্যাত, তুযারমণ্ডিত মহো্চ ধবলগিরি 
ও কাঞ্চনজক্ষা, কান্ীরের নির্মল ও মনোহর উদ্ধান ইত্যাদি অদ্ভুত ও স্থন্দদদর্শন দর্শন করি 
নয়নযুগলের চরিতার্থত! সম্পাদন করিয়ছি। 
পুস্তকে পাঠ করিযাছিলাৰ যে কৃষ্ণদাগরের নিকটে ককেশল্‌ পর্বতে অনেক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার 
করে এমন একজাতি বাস করে ও বলগা নামক নদী যাহাকে পুত্রাতযাহসদ্ধারী কাণ্ডেন উইলফোর্ড 
সাহেব পুত্রাণের হুধনুখী গগ। বলিয়া নির্দেশ বরিঘা গিয়াছেন, তাহার সাগরলঙ্গম "বানের নিক্টস্থিত 
অষ্টাকান নগরে হিন্দুর বসতি আছে ও কাবুলের পশ্চিম হিরাট নামক স্থানে পর্বতের বনাকীর্শ 
মন্দিরে কোটী নামে এক পীঠ আছে। ভ্রমণকালীন এইলকল বিষয় স্বচক্ষে দেখিবার এমনি ওংস্বকা 
জন্সিল বে, ফকিরের বেশে উলকল স্থান পন্থ ভ্রমণ করিয়া ওঁলকল বিংয় চাহ্গ্য প্রতাক্ষ করিয়া 
ব্বাচিলাম এমন বোধ করিলাম । ণ -_মাম্বীযলভার সভ্যদদিগের বৃত্তাত্ত। ভর্থ অনুচ্ছেদ 
রাজনারাহণকে কলেছে শিক্ষালাভের সমহে যে পুত্াবৃ-বিহন্ক বহগ্রস্থ পড়তে হয়েছিল, সে-তথ্য পূর্বে 
লিপিবদ্ধ হযেছে ॥ 'আত্রচরিত' গ্রন্থে আরও দেখতে পাই 
বলেছে খাকিতে আমি মনে নে ভবিস্ততে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কার্য সম্পাদন করিবার কনা করিতাম। 
তন্মধো Science of National and Individual Happiness একটি প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ 
এবএকটি তি বৃহৎ [527%5:501 Hi5t০৮ লিখিবার কল্পনা এবং উৎকল, হাবিড়, বর্ণাট, মহারাষ্ট্র 
পরিভ্রমণ করিহা চারিবেদ ও সমস্ত পুরাণ সংগ্রহ করিবার কল্পনা প্রধান ছিল। শমানচন্ষিত। পৃ ২১ 


চতুৰ্থ সংখ্যা একটি দুর্লভ রচনা 


আবত্মপরিচযযূলক পত্রের শেষভাগে এডিসন যে বর্ণনা দিয়েছেন, রাঙ্গনারারণ লেই বর্ণনার অনুকরণে যে 
ছবি একেছেন তার মখো সেকালের কলকাতার বিভিন্ন স্থান ও অঞ্চলের কৌতুকরলমণ্ডিত পরিচ্ধ 
রয়েছে। এডিলন লিখেছেন 
I have passed my latter years in this city where I am frequently seen in 
most public places, though there are not half-adozen of my select friends 
that know me ; there is no place of general resort wherein I do not often 
make any appearence. Sometimes I am seen thrusting my head into a round 
of politiciaus at Will's and listening with great attention to (he narratives 
that are made in those little circular audiences. .In short, wherever I 
see a cluster of people I always mix with them, though I never open my lips 
but in my own ০15৮. Thus I live in the world rather as a spectator of nau- 
kind thao as one of the species, by which means, I have made uysclf a 
speculative statesman, soldier, merchant aod artisan without ever meddling 
with any political part in life. — SPECTATOR, March 1, 1711. 
এয লঙ্গে মিলিয়ে পড়! যাক রাজনারাম্বণের রচলাংশ_ 
কয়েক বংলর হইল আমি এই নগরেই বাল করিয়া আছি। নগরে এমত সমারোহ স্বান নাই ঘেখানে 
আমার নীরব সুখটি দৃষ লা হয়। জগং-দর্শন-সপ মেল! নিশ্ব্রভাবে দেখিয়া থাকি। আমি সফল প্রকান্ত" 
স্থানে পিতা থাকি । আমি লেফটকেন্ট গবর্ণরের বাড়ীতেও যাই, মুদির দোকানেও বলিঘ। থাকি, 
চিনেবাঙ্গার ও এক্স্চেকে বেড়াই, বড়বাছ্গারের মহাজনের! যেখানে তেজিদুন্দির কথা কহে, সেখানে গিয! 
শ্রবণ করি, স্থপ্লীমকোর্ট খুলিবার সম “ওই এজ ওই এড” এই ধ্বনি ধে বাক্তি নিংসারণ করে, আহার 
ভাব তধা গিয়া! দর্শন করি। মঠ, মন্দির, হট, আপণ, শিল্পশালা, বাণিছ্যগৃহ, সভানগুপ, ধর্াদিকরণ, 
রাপ্রকাধালর লকণ স্থানেই পরিন্রমণ করিনা খাকি। ট্রেঙত্িতে ধাইলে প্রত্যেক ছিপার্টমেন্টের ফেরাণী 
আমাকে লেই কার্ধালব্বের অন্ত কোন ভিপাটমেন্টের কেরান্টী বোধ করে, খো্ামগুলীতে ঘাইলে আনাকে 
হোলের সদরমেউ জান করে ও গঙ্ষাতীরের রগ্গ দেখিতে ঘাইলে দাঞ্জির| নৌকাধানে গমলোস্তত বাকি মলে 
করিঘা আমাকে সপ্ডাষণ করে। যেখানে কতকগুপিন লোক একত্রিত দেখি লেইখানে গিহ! গড়াই, কিন্তু 
আদার আন্তরীমণ্ুলী বাতীত কদাপি মুখবাদন করিনা। এইকপে মর্তালোকে অবস্থিত হইয়া 
মর্তালোকবাপীর স্থায ব্যবহার না করিব মততালোক-পহিদর্শকের দ্যান ব্যবহার করিক্ছা থাকি এবং ত্রীড়ামগ্র 
বাক্তি বপেক্ষা দর্শক তাহার ক্রীড়া-প্রকরণে ঘোধগ৭ লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয়, সেইস্প অন্তের কর্ণ, আনেন 
ও বাবহারের দোষগুণ বিলক্ষণ অন্থভব করিতে পারি । 
__আাত্মীয়লভার সভাদিগের বৃতান্ত। ৫ম অহচ্ছেদ 
এই পর্ধস্ত স্পেকটেটরের প্রথম পত্রের সঙ্গে মিল দেখানো গেল । এডিললন লিখেছেন riends in 
2 club’, রাজনারায়ণ লেই ধরণে 'ন্তীরলভার সভ্য” নামকরণ করেছেন। তবে ‘আআ স্বীঘলভ।' নামটি 
বোধ হয় রামমোহস-স্থাপিত 'আম্ম্ীযসভা' থেকে পেয়েছেন। 
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স্পেকটেটর পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যাটি স্টালের রচনা ॥ এই সংখ্যাটিতে যন্ধুবর্গের পরিচন্ন একে একে 
দেওয়া হয়েছে । রাজনারাছণ পৃথক সংখা! রচনা না ক'রে লিখেছেন 
আস্মীঘলভার অক্লান্ত লড্যের বিবরণ নিছে প্রদান করিতেছি 
স্পেকটেটরু-হদিত প্রথম সভ্যোর লাম সারু রছার ডি কডারলি। এই চরিত্ররচনার পিছনে কোনও 
একজন বিশিই বাক্তিত্ ইতিহাল নেই । এই চরিত্রটি একটি ‘typical country gentleman’ | 
কিন্ত রাছন(রাদঘ্ণ বহু বিত 'ছম্মীহলডা'র প্রধষ সভা অভগ্সচিত বন্ধ্যোপাদাতের রূপাযনে বিশেধ 
ক'রে রাষগোপাল ঘোঘ ও রাধালাথ শিকদারের চরিত্র ও কার্ধাবলীর স্থম্পষ্ট ছাপ পড়েছে। রাজনারাযণ 
এই কাঙ্জ অতি সুকৌশলে লম্পানন করেছেন । অভহচিত্ত লম্পর্কে লেখা হয়েছে_ 
অনেক প্রধান পাহেবদিগের হস্তস্পর্শ করিতে পাইবার লোডে নব্যতস্ত্রের অনেক মান্য ও শ্বাধীনাবস্থ 
বাকির মুখে যেদন জল আইনে ও তাহার। তাহাদিগের সহিত আলাপ করিবার জন্য যেমন লালায়িত ও 
তাহ! করিতে পারিলে এমত আহলাদ প্রকাশ করা হয় যে, সে সাহেব তাহাতে বোধ করেন আমি ইহাকে 
ক্কৃতক্বতার্থ করিলাম এবং বস্তুত: তাহারা বেকপ কৃততার্থ হয়েন আমার বদ্ধ তদ্রুপ নহেন। 
-_ছাত্্ীলভার সভ্যপিগের বৃতান্ত । ৬ অচুচ্ছেদ 
ব্রামগোপাল ঘোষ (১৮১৪-৩৮) হিন্দুকলেজেয় ছাত্র ছিলেন, তার অধাধারণ বাগ্সিতাশকি ছিল। তিনি 
ইংরেজবণিকনের সঙ্গে অংশীদার হিসেবে কাজ করতেন, বেধুন, গ্রান্ট, হলিভের সঙ্গে কাউন্সিল অব 
এডুকেশনের সদন্ত ছিলেন। কিন্ত তিনি সমসাময়িক কালের শিক্ষিত বাঙালির আত্মসম্থান রক্ষার ও প্রতিষ্ঠার 
ফর ইস্টইণিয়া কোম্পানির সঙ্গে বহক্ষেত্রে বিরোধিতা করেছেন। “বৃটিশ ইত্ডিঘ। লোসাইটি' স্থাপন, ১৮৫৩ 
মালের ১০শে জুলাই টাউনহলের এতিহাসিক সভা বক্বৃতা স্থল ৰদ কোটের দত্রে পদ প্রত্যাথযান 
স্বামগোপালের অন্যান্য স্মরনীয় কাজ। কৈলাসচন্রা বহু লিখেছেন 
He chose for his molto a saying of Sir William Drummond ‘He who will 
not reason is a bigot ; he who cannot is a fool ; and he who dares not is a 
slave.’ 
ঠিক এই কথাটির প্রতিপবনি পাওয়! ধাত রাজনারায়পের বর্ণনা 
তিনি বলেন যে, প্রধান ও ভত্রসাহেবদিগের প্রিদপাত্র হইবার জন্ত ইংরাজী ভাবাতে বিলক্ষণ বাক্পটুতা 
ও সাহেবদিগের রীতিনীতি আচার ব্যবহার বিশিষ্ক্কপে জাল! স্বাধীন মনের চিহ্ন ও সাহস ভদ্রতা রূপে 
প্রকাশ কর ও সাহেব যাহা বলিতেছেন তাহাতে জল উচুনীচু না করিত্রা তিনি যাহা অযুক্ত বলিতেছেন 
ভর্তার সহিত তাহায় অযুক্ততার বিশিষ্টস্বপ প্রসাণ দেপান ও তিনি যে বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন, 
তাহাতে পৌজ্স্টের সহিত তাহাকে বিজ্ঞ করিয়া দেওয়া ইত্যাদি গুণ থাকিলে সাহেবদিগের নিকট 
প্রতিপত্তি লাভ করা হায়। _আাত্বীয়লভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত । ওষ্ঠ জহচ্ছেদ 
রাধানাখ শিকদারও (১৮১৩-৭১) হিনুকলেদের বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। তিনি ত্রাহ্মণবংশীঘ সেক অভয়চিত 
বন্দোপাধ্যারের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর স্থবিধা হয়েছে) অভতচিত্ত সগন্ধে রাজনারায়ণ লিখেছেন_ 
তিনি প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাস করেন ন; ও সেই ধর্মের যে সকল অধুক্ত অনুশাসন তাহা ঘতদূর অবহেলা 
করিতে পারেন তাহ! করতে ক্রটি করেন না। __আত্বীদসভার সভ্যদ্বিগের বৃত্তান্ত । ৬ অচ্চ্ছেদ 
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রাধানাথ শিকদার সম্বন্ধে এই মন্তব্য সম্পূর্ণ প্রযোজ্য । তার স্বন্ধে বলা হয়েছে_ 
Though not a Christian he had reoouuced Hiudooism altogether and lived 


after the English fashion. He believed that India would uever become a 
great nation till the inbabitans made use of diet cousisting extensively of 
beef in which he largely indulged. —CALcUTrA REVIEW, April 1881 
বাঙালীর দৈহিক দুর্বলতার জক রাধানাথ শিকৰারের গভীর ক্ষোভ চিল। তিনি গো-দাংশ খাবার 
পক্ষপাতী ছিলেন মুলত এই কারণে। তাঁর ধারণা ছিল_ 
That beef-eaters were never bullied aud that the right way to improve the 
Bengalees was to think first of their physique or perbaps physique and 
morale simultaneously. —Life of David Hare, P. C. Mitra. 
অভয়চিত্তের চরিত্র-বর্ণনায় শেষভাগে পাই_ 
সদা রেলওয়ের ষ্টেশন সকলেতে বাঙ্গালীর অসস্থানকারী ইংরাজের সহিত অপমানিত বাঙ্গালীর পক্ষ 
হইয়া মৃঠধৃদ্ধ করতঃ তাহাদিগের নাসিকা হইতে শোণিত প্রবাহ নিঃসারণ করিস! বাঙ্গালী শন 
মাষ্টারদ্বিগকে অবাক করিছা! দেন। -__আত্মীঘসভাহ সভাবিগেন বৃত্ান্ত। * অনুচ্ছেদ 
রাধানাখ শিকারের পরিচন্নদান-প্রসঙ্গে রাজনারাঘণ বহু ঠিক এই কথাই লিখেছেন_ 
ইনি গণিতবিগ্ঠা মতি উত্তমক্ষপে জানিতেন। ইনি অতি বলশালী বাক্তি ছিলেন। ইনি অত্যাচার 
লহ করিতে পারিতেন লা। এ নিমিত ছুইম্বভাব ইংরাডদিগের সহিত তাহার বনিত না। লব! 
তাহাদিগের সহিত তাহার মৃষ্িযুদ্ধ হইত। ইনি বাবু প্যারীচাদ মিত্রের সহায়তায় “মাসিক পত্রিফ!" 
প্রকাশ করিয়া পণ্ডিতী ভাবার পরিবর্তে অত্যন্ত সহঙ্গ ভাষার রচনা করিবার দৃষ্টান্ত প্রথম প্রদর্শন করেন। 
হিন্দু অথবা প্রেসিডেনসি কলেজের ইতিবৃত্ত 
“হিন্দু পেটি ঘট’ (২৩ যে ১৮৭১) রাখানাথ শিকদার সন্বদ্ধে লিখেছিলেন 
He was a rough and ready man and never slow to show his pluck wheu 
(561৩ was occasion for it. 
আত্মীয়সভার দ্বিতীয় সভা শ্রীযুক্ত বাবু দীননরাল ঘোষ ৷ স্পেক্টেটর-বনিত চরিত্রগুলির কোনটির লঙ্গে 
এই চরিভ্রের বিশেহ কিছু চিল নেই । এই চরিত্রটির বর্ণন| করতে গিয়ে রা নারায়ণ লিখেছেন 
দীনদয়াল বাবুর পিতা ঠাকুরেরা সাত ভাই দেওয়ান ছিলেন। তন্মদো এক ভাই সতের বংগর বসের 
সময় কানের মাকড়ি ও হাতের বালা! পরিত্যাগ করিযাই দেওয়ানী করিতে গিছ্াছিলেন ও থে নগরে 
দেওয়ানী করিতেন সেখানে এক বৃহ্ং ঘণ্টার শব্ব ছাতা বাসাড়েদিগকে আহ্বান করিয়! পাচ শত বাক্তিকে 
প্রতাহ আহার করাইতেন এবং একবার মদলিশ করিব! সিঁড়ির ধাপ সকল শাল দিশ! মুড়ির! দিয্াছিলেন। 
-দ্বাস্তীছছলভার সভ্যদিগের বৃতান্ত । ৬ অমুচ্ছেদ 
এর লঙ্গে মিলিয়ে পড়া ঘাক_ 
ঢাকা নগরের একছন দেওদালের কথা এইন্ূপ শুনা ঘায়, তিনি আহারের সমদ্প একটি প্রকাণ্ড ঘণ্টা 
বাছাই! দিতেন, নগরের সমুদ্র বাসাড়ে লোক সেই ঘণ্টার রব শুনি তাহার বাসায় আসিয়া আহার 
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করিত। তখন এ সকল পদ এক প্রকার বংশপরস্পরাগত ছিল। এক জন দেওয়ানের মৃত্যু হইলে 
প্রাথই তাহার সম্মান অথবা অন্ত কোন ঘনিষ্ঠসম্পকীঁহ লোক দেওয়ান হইত। শুন! আছে, কলিক/তার 
নিকটবত কোন গ্রামবাসী দেওঘানের মৃত্যুর পর তাহার সতদশ বংসর বধবস্ক কনিষ্ঠ ভ্রাত! কালের 
মাকড়ি ও হাতের বাল! খুলিঘা দেওদানী করিতে গেলেন। সে কাল আর একাল, পৃ ১২ 
তারপর দেখা ঘান্ব_ 
ইহাদিগের বাড়িতে কতৃপক্ষীর সাহেবের! আলিল্বা ক্ষীরের ছাচ ও চত্্রপুলি ভক্ষণ করিতেন এবং বাড়ির 
ছেলেদিগকে টুর উপর বসাইয়্! আদর করিতেন। -_-আত্মীক্লভার লভাদিগের বৃত্তান্ত । ওষ্ঠ অনুচ্ছেদ 
সাজনারানণ “সেকাল আর একাল, গ্রন্থে লিখেছেন_ 
সেকালের সাহেবের| আমলাদের উপর এমন সদগ্ ছিলেন বে শুনা গিবাছে, তাহারা তাহাদের দেওয়ানদের 
বাটীতে গিয়া তাহাদের ছেঝ্েদিগকে ছাটুর উপর বসাইয়। আদর কমিতেন ও চন্রপুলি থাইতেন। -_পৃৃৎ 
তারপর দীনদযালবাবু সম্পর্কে বে-তথ্য লিপিবন্ধ করা হয়েছে তার পিছনে লার্‌ রজার ডি কভারলির ছা! 
আছে বলে মনে হয়। রাঞনারারণের বর্ণনায় পাই 
দীনদয়ালবাবুর পিতার পরলোকের পর তাহার বাটীতে কোন উৎসবে অতান্ত সমারোহ হইয়াছিল, সেই 
উপলক্ষে কোন নিকটস্থ জমিদারের পঞ্চদশবীন! বালবিধবা পরমাহুন্দরী ক্ঠা তথাপ্র তাহার দৃরিপথে 
পতিত হম্ব। দুইজনে পরস্পর দর্শনে ও তৎপরে পরস্পরের গুণশ্রবণে উভয়ের হুদয়ে প্রণন্বরসের সঞ্চার 
ুইয়াছিল। সে কন্ঠাটি বড় স্থ প্রকৃতি ছিলেন। তিনি শিত্রালয়ে প্রত্যাগষন করিয়া দেশের নিদারুণ রীতি 
জত আপনার প্রিয়তমের সহিত মিলনের অসস্তাবনা দেখিয়া সেই অবধি কাহারে! সহিত বাক্যালাপ করা 
পরিত্যাগ করিলেন ও ছয়মাস পরে এক উৎকট রোগে আক্রান্ত ইরা মেঘাচ্ছ্জ ধের আয় মানবদৃ্ি 
হইতে অন্তহিত হছইলেন। সেই অবধি দীনদালবাবু বিবাহ করিবার মানল পরিত্যাগ করিলেন! 
__আস্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত । ৬ঠ অনুচ্ছেদ 
মস্পেকটেটরে পাই__ 
It is said he keeps himself bachelor by reason he was crossed in love by এ 
perverse beautiful widow of the next county to him. Before this disappoint- 
ment Sir Rogen was what you call a fine gentleman. ‘But being illused by 
the above mentioned widow, he was very serious for a yeas and a half. 
—No. 2. March 2. 1711. 
দ্বান-কাল-পাত্র বিচার করেই রাজনারাহণ দীনদয়ালবাবুর প্রেমকাহিনী বর্ণনা! করেছেন। এই কাহিনী 
স্বাভাবিক ও বাস্তব হয়েছে অথচ স্পেকটেটর-কাহ্নীতে বর্ণিত বিধ্বাচরিত্রের মালিগ্ত নেই । দীনদন্নাল- 
চরিত্রের বর্পনায় এর পর ছেখি_- 
তিনি গ্রামে ইংস্সাছী ও বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন ও জনাএন বাবুদিপের প্রতিষ্ঠিত ট্রেনিং স্কুলের 
্বীতাহুগারে ও পাঠশালাতে শিক্ষা দেওছান। গ্রামে তাহার সংস্থাপিভ একটি চিকিংসালয়ও আছে, 
সেখানে পীড়িত দরিত্র ব্যক্তিরা আরোগ্য না হওয়া পর্থস্ত অবস্থিতি করে। দীনদয্বালবাবু প্রত্যহ 
চিকিংসালহ পরিষ্কার পরিচ্ছ আছে কিনা তাহ! আপনি গিরা তদারক করেন, যেহেতু চিকিৎসালয় 


চতুর্থ সংখ্যা একটি দুর্জভ রচনা 


পরিষ্কার রাখার প্রতি রোরীদিগের পুন:স্বাস্থালাভ অনেক নির্ভর করে! তৎপরে একটি ছাতা হাতে 
করিয়া সমস্থ গ্রাম প্রদক্ষিণ পূর্বক প্রতে/ক বাড়ির লোক কে কেমন আছে, তাহা ছিজ্ঞালা করেন।- 
নিজ গাম অথবা নিকটস্থ গ্রামে আসপকালে দৈবাৎ হস্ঘপি একটি আধটি ক্ষিপ্র পান তাহাকে কথায় কদায় 
বাটীতে আনিয়া! চিকিংলালয়ের ক্ষিপ্তদিগের থাকিবার জন্তু কয়েক প্রকো্ঠ মধ্যে এক প্রকোঠে রাশিয়া 
চিকিংল! করাল, আরাম হইলে বিযুক করিছা দেন, নতুবা সেখানেই বরাবর থাকে ॥ 

__আত্মীলভার সড্যদিগের বৃত্তান্ত । ৬& অনুচ্ছেদ । 
দ্বীনদয়াল-চরিত্রের এই অংশে প্রকৃতপক্ষে রাজনারায়ণের পিতামহের চিত্রই অক্কিত হন্ছেছে। ন্লাজনারায়ণের 
“আন্ধচরিতে' পাই 

আমার পিতামহ রামনতুন্দর বহু ও বড় উদারচিৱ লোক ছিলেন। প্রতিদিন প্রাতকোলে একটি ছাতি ঘাড়ে 
করিয়া গ্রামে প্রতোক লোকের বাড়ীতে ঘাইতেন এবং প্রত্যেক লোকের লেই দিনের জন্ত আহত দ্রবা 
আছে কি লা, ভ্িজ্ঞাসা করিতেন 'তিনি পাগল পুিতে বড় ভালবাসিতেন। একৰিন গ্রামের প্রান্তে 
বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার সৌডাগাক্রমে একটি পাগলের সহিত তাহার মোলাক[ৎ হয়; তাহাকে বাড়ী 
আনির। রাখিম্বাছিলেন। তাহার তোযাছের শীম! কি ?- 'ঠাকুরদাদ! বাটিতে যেসকল রোগী স্বপ্রান্ত রোগী 
বধ লইতে আলিত তাহাদিগের বিচ্ামূত্র স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেন।- 'ইহা তিনি পুপাকাধ লন 
করিতেন। _ আম্মগরিত, পৃ ৪ 
সেফালে কলিকাতায় নিকটস্থ কোন গ্রামে এক সম্পন্ন বাক্তি ছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতে ছাতি হাতে 
করিয়া বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ করিত্না কে কেমন আছে, কাহার কি হইছাছে, এইগব তৰ লইতেন।- 'এমন কি 
কাহারো বাড়ীতে পুক্করিটী খনন হইতেছে, বাড়ীর কর্ত! বিদেশে, তিনি রৌদ্রের নব ছাতি ঘাড়ে করিয়া 
বলি খননকার্ধের তঝাবধান করিতেছেন । তাহার বাড়ীতে এক স্বপ্রাস্ত বধ ছিল; দেশবিদেশ হইতে 
রোগীলকল তাহা লইতে আলিত। _লেকাল আর একাল, পৃ ৮১ 
এর পর দীন্দালের থে পরিচন্ব আছে তার সঙ্গে মিল দেখা বায় রাধাকাস্থ দেবের । রাজনারায়ণ 
লিখেছেন_ 
দ্বীনদয়ালবাবুর বাটীতে এক বালিকাবিস্থালছ্ আছে। তাহার ঘরে স্বীশিক্ষ1 আজ চাবি পুরুষ হুইল চলি 
আলিতেছে। তাহার বাটার স্বীলোকেরা! বিগ্রাবতী এই খ্যাতি দক্ষিপদেশে অনেকদিন অবধি প্রচারিত 
আছে। পূর্বে তাহার বাটীন্থ বালিকাবিঘ[লছে কেবল বাটীর বালিকারা পড়িত, এক্ষণে তাহাতে গ্রামের 
অন্থান্ত অনেক ভদ্রলোকের কন্তা পড়িরা ঘাকে। = ন্াত্মীঘলভার সভ্যদিগের বৃতাস্ম। ৬৮ অনুচ্ছেদ 
পণ্ডিত গৌরনোহন বিস্ঞালংকার ১৮২২ ধৃন্টাব্দে প্রকাশিত তার “হীশিক্ষা বিধায়ক’ পুস্তকে কলকাতার 
স্্ীশিক্ষা লঘন্ধে লিখেছেন_ 
কলকাতার রাজধাটীর প্রান্ত সকলেই (মহিলাই) লেখাপড়া! বিদিত আছেন। 
কলকাতার রান্্রবাড়ী বলতে শোডাবাছার রাজবাড়ী বোঝাত। রাধাকাস্ম দেব (১৭৮৪-১৮৬৭ ) গোপীমোহন 
দেবের পুত্র । তিনি বেদূন স্ষুল প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরেই নি ভবনে একটি বালিক। বিস্রালম্ব স্থাপন করেন। 
সংবাদপত্রে লেকালের কথ।' গ্রন্থে এ দম্পর্কে বিস্তৃত তথা আছে। রাধাকাস্ত দেব যে স্ীশিক্ষান্থ অগ্রণী 
ছিলেন তার বহ প্রমাণ আছে। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


দীনদ্ালের সংস্কৃত, আরবি, ফানি জ্ঞানের উল্লেখ আছে। রাধাকান্তও সংস্কৃত, আরবি ও ফাসি অর 
বলেই শিক্ষা করেছিলেন। 
দীনদদ্রালের জমিদাঠীর প্রজার! স্বথী । রাধাকান্তের প্রঙ্গারাও সুখে ছিল। ১৮০২ খ্ৃষ্টান্বের ২৭শে 
জুনের সমাচার-দর্পণে লেখ! হয়েছিল _ 
তাহার কিরং জমিদারী দিছ| আম'দের গমনাগমল থাকাতে গাহার কতক গ্র্গাদের সঙ্গেও পরিচয় আছে 
অতএব আমরা সানন্দে লিখিতেছি ছমিদার স্বক্ূপেও তিনি অতি সন্বিবেচক ও প্রশংপাপাত্র এমত আমরা 
জাত আছি । সংবাদপত্রে সেকালের কথা 
দীনদঘালের দৃষ্টি ভক্গি, মনোভাব সম্পর্কে ষে'সব কথা লেখা হয়েছে তার অধিকাংশই ত্রাধাকান্ত ঘেব সম্পর্কে 
লতা । একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি. 
দীনদদ্বালবাবূর দেবদে বীতে বিশ্বাস আছে কিন্তু বিভা ও বুদ্ধির প্রাধর্ধ ও দর্বালুস্বভাব বশত: প্রাচীন তঙ্্ের 
অন্ত লোকের শ্তাথ তিনি শিটপিটে নহেন।' "প্রাচীলতঙ্বের লোকের দোষলকলের মধ্যে কোন দোহ 
দীলদয়ালবাবুতে নাই এমত বলা ঘাইতে পারে লা। কিন্ত প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোকের যে সকল ওপ 
নাই তাহা তাহাতে আছে। জআামাদিগের আস্মীঘলভার সভাদিগের অনেকের ও নবাতত্ত্রের কাহারো 
হেওুপ নাই তাহা তাহাতে াছে__ লে গুণ এই থে তিনি আপনার হৃদ্গত প্রতান্াহুসারে সম্পূর্ণন্ূপে 
চলেন। তাহাতে কিছুমাত্র ভণ্ততা নাই । - মান্ীলভার সভ্যদিগের বৃতান্ত । ৬৪ অঙগচ্ছেদ 
তৃতীয় লভ্যের নাম বণিকনাথ হিত্র । স্টলের বণিত সার্‌ এনড, ক্রিপোর্টের অঙ্থসর়ণ রাজনারায়ণ এই 
চরিত করেছেন। কিন্ত প্রকৃত পক্ষে বণিকনাখ হলেন পারীঠাদ মিত্র (১৮১৪-৮৩)। স্টীল লিখেছেন 
‘a merchant of great eminence in the city of London. A person of iude- 
faligable industry, strong reason and great experience. His notions of 
trade are noble and generous and (as every rich man has usually some sly 
way of jesting which would make no great figure were he nota rich man ) 
he calls the sea Lhe British Common. He is acquainted with commerce in 
all its parts and will tellyoun it is a stupid and barbarous way to extend 
domininion by arms ; for true power is to be got by 275 and industry. ‘He 
abounds in several frugal maxims, amongst which the greatest favourite 
is “A penny saved is a penny got." —No. 2. March 2, 1711. 
রাজনারায়ণ এর অনুসরণে লিখেছেন 
বণিকনাথবাবু অত্যন্ত বাণিজাপ্রিহ । “বাণিজ্ো বসতে লক্ষ্মী" এই পদ যে ক্সোকের প্রথমে আছে তাহা 
সর্ধ! আবৃত্তি করিয়া থাকেন। তিনি সমূত্রকে বশিকের জসিগারী কহিয়া থাকেন। তিনি বলিদ্না 
থাকেন ঘে অন্বস্বারা রাদ্রাবিস্তার করা সভা কর্ম, প্রকৃত গৌরব কেবল শিল্প ও বাণিজ্য ছারা লডনীঘ। 
তিনি সর্ব! পরিমিত বারের গুণ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে “জলে জল বাধে” টাকায় টাকা হয়। 
_আত্মীঘ্বলভার সভাদিগের বৃত্তান্ত । ৭ম অহ্চ্ছেদ 
প্যারীচাদ মিত্র ১৮০ খৃস্টাবে কালাচাদ শেঠ ও তারাচাদ চক্রবর্তীর সহযোগে ‘কালাচাদ শেঠ এণ্ড কোং' 
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নামে আমদানি-রণ্ডানির বাবসা শুক্র করেন । ১৮৪৪ বৃষ্টাব্দের অগস্ট মাসে ডারাটাদ অবসর গ্রহণ করেন। 
পর বছর জ/দুযারি মাস থেকে কালাচাদ ও পারীচাদ মিলে ব্যাবসা চালান । ১৮৪৭ পৃস্টান্দে কালাচাদের 
মৃত্যুর পর্ন প্যারীঠাদ নিজেই ব্যবসায়ে প্রবৃঝ হন। ১৮৫৭ প্ৃষ্টান্দে তিনি নিছের ছুই ছেলেকে অংশীদার 
করে নিয়ে 'প্যারীঠাদ মিত্র এণ্ড সন’ নামে কান্রবার চালাতে থাকেন। ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর অর্থ 
উপার্জন করেছিলেন ॥ তিনি বহু বিলিতি কোম্পানীর ডিরেক্টর নির্বাচিত হযেছিলেন। তিনি খুব মিতব্যয়ী 
ছিলেন। বণিক এবং বন্ধু হিসেবে প্যান্বীঠাদের চরিত্র নির্বাচন হলংগত হবেছে। 
বণিকলাখের অন্তান্ত যে পরিচয় লিপিবদ্ক কর! হয়েছে তার সঙ্গেও প্যারীঠাদের হুবহু দিল দেখা যায । 
বণিকনা-প্রলঙ্গে রাজনারাণ লিখেছেন_ 
বণিকনাখবাবু মগ্তপান ফরেন না; বলেন থে মন্ডপান করা সাপ খেলান সবান। তিনি আক্ষেপ করিয়া 
বলেন যে হলাছলের বিনিময়ে কত সথন্দর, ছুর্লড ও মহোপকারী টাকা প্রদত্ত হইতেছে। তিনি বলিদ্বা 
থাকেন যে নবাতস্বের লোকেরা মন্ঘপানে যে টাকা ব্য করেন তাহা সঞ্চর করিহ] রাখিলে অথবা দেশের 
হিতাখ বাদ করিলে তাহাদিগের নিজের অপব| দেশের অলেক উপকার হুইতে পারে। এতদ্দেশে পান" 
দোষের বৃদ্ধি নিবারণ জন্ত রাজপুরুষেরা কোন উপায় অবলঙ্বন করেন না, ইহাতে বনিকনাথবাবু 
তাহাদিগকে অত্যন্ত নিন্দা করেন। _ | ৰ অহচ্ছেদ 
প্যারীটাদ ম্ডপানের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ‘মদ খাওয়! বড় দাছ জাত থাকার কি উপার' (১৮৫৯) গ্রন্থ 
তারই রচনা। 
চতুর্থ লডোর নাম কষদুত্গধ। এই ধরনের চরিত্র স্টীলের রচনার নেই । এই চরিত্রের মধ্যে লারীচরণ 
সরকারের (১৮২৩-১৭) ছায়া আছে) রাক্জনারাহণ ঝ্রদুহৃদরবাবুর বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন 
ইনি কায়স্থ কুলোন্তব ও হিন্দুকলেছের একটি উদচ্চত্রেণীর শিক্ষক ।- - ইনি অতিশয় অবায়নশীল, 
খদুপ্রকৃতি ও অমাফ্িক শ্বভাব।-- আয স্মরণশক্তি এমনি বেপাতে যাহা আছে তাহা কোন পাতে 
আছে পুস্তক না দেখি! অনান্বাসে বলিঘ্বা দিতে পারেন ।" "মার বন্ধু অতি স্থল, অতি বিনয়ী ও মতি 
সরল চিত্। তরত! কাহাকে বলে তাহা তিনি জানেন ন1।** খছুতনয়বান বলেন যে কিছুদিন পরে 
আমি কৃষি ও উদ্যানকার্ধ খারা জীবিকা অর্জন করিব, কিন্তু যে অর্থ লইহা এ কর্ম আরম্ভ করিবেন তাহার 
সঞ্চয়ের প্রতি মনোযোগ নাই । _ এ । +ম অনুচ্ছেদ 
প্যারীচরণ সরকার ফায়স্ববংসীঘ এবং হিন্দুকলেছের শিক্ষক ছিলেন। "হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেছের 
ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থে ও রাজনারায়ণ লিখিছেন, “ইনি আমাদিগেহ দেশের একজন স্থপ্রসিদ্ধ শ্রিক্ষক'। তিনি একটি 
কৃঘিবিগ্রালন্ন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং কহিসন্বসথীর গ্রন্থ ও রচনা করেন বাক্তিগতগ্াবে তিনি বন্ধুবংলল, 
সচ্চরিত্র ও বিলঙ্গী ছিলেন। তিনি বার্থ শিক্ষাব্রতীর জীবন ধাপন করেন 
আব্মীপভার পঞ্চম সত্য সরস্বতী শ্াকৃষণ। এই চরিত্রটিতে স্টীল-বধিত দ্বিতী্ব ভহুলোকের সঙ্গে 
দ্বায়কানাথ বিস্যা যৃহণ (১৮১৯-৮৬) ও অক্ষয়কুমার দকে (১৮২*-৮৬) মিশিয়ে দেও! হয়েছে। রাছনারায়ণ 
লিখেছেন 
তাহার নাষ শুনিবাষাত্র, মস্তকে টি'কি, তসরের জোড় পরিধালে, চটিজুতা পায়, নশ্যাধার শঙ্বুক হস্তে, 
নবহীপে শ্ারশাহ। অধ্যহ্ন করিহাছেন, এমন এক ভট্টাচার্ধের যুতি পাঠকগণের মনে উদিত হইতে পারে 
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কিন্তু সামার বন্ধুর এডপ ‘উপলগ' কিছুই নাই । তাহার টি'কি নাই, দিবা ধূতি পিরান চাদর পরিধান, 
ইংরাজী জুতা পাছ। তিনি বাঙ্গালা বলিতে বলিতে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিঘা থাকেন ও ইংয়াজী- 
ওয়ালাদের সঙ্গে কালধাপন করিতে ভালবালেন। ধে সংস্কৃত কলেজ হইতে দেশী ভাষার এস্থপ উত্ততি 
সাধন ও দেশের কুরীতি উন্মূলন হইবার উপক্রদ হইতেছে, সেই মহৎ বিষ্যালয়ে তিনি অধাদ্বন 
করিয়াছিলেন । __আত্মীয়লভার সভ্যদিগের বৃ্যান্ত । ৮ম অনুচ্ছেদ 
শিবনাথ শাস্বীয় ‘আআ ব্মচরিত' এবং 26% 7 7০০৫ ৪667 গ্রন্থে দ্বারকানাখের থে চিত্র অঙ্কিত ছন্বেছে তার 
সঙ্গে পূর্ব উদ্ভূত বর্ণনার বিল সহজেই খুজে পাওয়া যাবে। এর পর বে বর্ণনা আছে__ 
এক্ষণে এক বিখ্যাত সংবাদপত্রের সম্পদেকীয় কা অত্যন্ত প্রশংসার সহিত নির্বাহ করিতেছেন, এই পত্রের 
বিস্তর গ্রাহক ও তনিবন্ধন সতস্বতীবাবুর দশ টাক! ভাল আন্ন আছে। সরম্বতীবাবু বাঙ্গাল! গন্মপন্ 'তান্য 
উত্তম রচনা ক্সিতে পারেন আর গ্রন্থের দোঘগুণ হুস্ম চপে বিচার করিতে পারেন। কোন গ্রন্থ লিখি 
তাহাকে তুই করা কঠিন। কিন্তু তিনি যাহ! ভাল বলেন তাহার আর যার নাই । আমাদিগের আমীন 
সভার সকল সভ্য তাহাকে অতিশয় মান্ত করেন । -__আত্মীয়সভার সভাদিগের বৃবাস্ত। ৮ম অনুচ্ছেদ 
তা থেকে মনে হয এখানে দ্বারকানাথ বিগ্যানৃষণ সম্পাদিত 'লোম প্রকাশ” পত্রের উল্লেখ কর! হছনি। কেননা 
আমাদের আলোচ্য রচলাটি ১২৬৩ সালে অর্থাৎ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত । আর “লোম প্রকাশ" প্রকাশিত 
হয় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে । ভাই মনে হয় পূর্বোন্ঠত অংশ অক্ষকুমার দত ন্বন্ধে প্রধোদ্গা। “তকবোধিনী 
পত্রিকা” ১৮৪৩ খৃষ্টান খেকে অক্ষযকুমারের দ্বারা সম্পাদিত হতে থাকে! 
সরস্বতী ন্যায়নুষণের বাকি অংশের পরিচন্ন দান প্রলঙ্গে স্টলের বর্দিত ভদ্রলোকের অনুকরণ রাজনারাযণ 
করেছেন সতা, কিন্ত অন্দর মিশ্রপকৌশলের সাহায্যে প্রান্ন মৌলিক ক্ূপায়ণ সম্ভব হয়েছে। স্টীল 
লিখেছেন 
The gentleman pexl in esteem and authority among us is another bachelor, 
who is a member of tbe Inner ‘Temple ; a man of great probity, wit and 
understanding ; but he has chosen his place of residence rather to obey the 
direction of an old humoursome father, than in pursuit of his owo inclina- 
tious. He was placed there to study the laws of the land, and is the most 
learned of any of the house in those of the stage. Aristotle aud Longinus 
are much better understood by him thao Little ton or Coke. ‘The father sends 
up every post question relating to marriage articles, leases and tenures, in 
the neighbourhood ; all which questions he agrees with an attorney to answer 
and take care of in the lump. .He is an excellent critic, and the time of 
the play is his hour of business, exactly at five he passes through New-Iun, 
crosses through Russel-Court and takes ৪. turnat Will's till the play 
begius;. . It is for the good of the audience when be is at play, for the 
actors have an ambition to please him. —No.2. Marcb 2 I71. 
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আর রাছনারারণ লিখেছেন 
হার পিত! তাহাকে সৃদ্দেফ করিবার অভিপ্রাননে ভবানীপুরে বালা করাইয়া দিনা আইন শিশিতে প্রবৃত 
করাইয়াছিলেন। কিন্তু সরশ্বতীবাবু ষার্সধ্যানের আইনসংগ্রহ না পড়িয়া কামন্দকীয় রাজনীতি অধ্যয়ন 
করিতেন ও লদর দেওয়ানি কন্ট্রকৃশন না পাঠ করি কুহ্ুক ভট্ট প্রীত মানবীয় ধর্মশাহ্ের টীকা অধায়ন 
করিতেন ও বর্তমান স্াছবিচারালছের কার্ধের প্রপালী না শিক্ষা করিত সুচ্ছকটিফ নাটক প্রভৃতিতে বিবৃত 
প্রাচীনকালের রাজবিচারালবের কার্ধের পদ্ধতি মালোচলা করিতেন ও নবরলের কার্োপাদিত 
হোকন্ছমার বৃত্তান্ত পাঠ ন! করিয়া বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রবীত অলংকার শাস্বাস্ত্গত নবরলের বর্ণনা পাঠ 
করিতেন। তাহার পিতা ছেলে আইনেতে বড় দক্ষ হইতেছে বিবেচন! করিঘা আপনার বৃত্তিদূনি সংক্রান্ত 
মোকদ্মার কাগজপত্র প্রস্তুত করাইবার অন্ত দলিল-টলিল আপনার পুত্রের নিকট মধো মদ্য প্রেরণ 
ফরিতেন। কিস্ক একছন মোকারের সহিত পুত্রটির চুপি চুপি চুক্তি ছিল সে এ সকল ফাগজপত্র 
লিখিয়া দিত। ‘তিনি বলিয়াছিলেন যে ঘগ্পি কখন নাটকের অভিনয় হয় তবে তাহা দেখিতে 
যাইবেন। কলিকাতার নাট্যামোদী ঘুবকেরা সম্প্রতি যেসকল নাটকের অভিনঘ করিয়াছেন সেলকল 
অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন ও আপনার প্রকাশিত সন্ধাদপত্রে পেসকলের দোষযগ্টণ দেখাইয়া দিয়া এ 
দূবকদিগকে উংসাহপ্রদান করিয়াছিলেন। সেই অবধি তিনি ঘখনই অভিনয় দেখিতে হান নটেরা 
তাহাকে ঘথেষ্ট সশ্মান করে ও তাহাকে তুষ্ট করিতে বিশেষ ধরবান হয়। 
-_মাত্বীকসভার লভাদিগের বৃত্তান্ত । ৮ম অহুচ্ছেদ 
আত্মীঘ্লওার ঘঠ সভা রদ দে । এই চরিত্রটির পিছনে স্টীল-বণিত উঠল হুনিকৃম্ব-এর ও ধজার ডি 
কৃভারলি-র ইবং প্রভাব আছে সতা, কিন্তু ঈশ্বরচন্র ওপ্ত (১৮ ২:2), শৌরীন্্রমোহন ঠাকুর ও হরিষ্চজ্ 
মুবোপাধ্যায় (১৯২৪-৬১) প্রস্থৃতির ভগ্নাংশ ও এ চতিত্রগঠনে গৃহীত হয়েছে বলে মনে করার হেতু ব্দাছে। 
স্টীল লিখেছেন_ 
But that our society may uot appear a set of humourists unacquainted with 
the 29115010155 and pleasures of the age, we bave amoug us the gallant Will 
Honeycomb, a geotleman who according to bis years should be in the 
decliue of life, but baving ever been very careful of bis person aud always 
had a very easy {oitune, time has made but very little impression, cither by 
wrinkles on bis forehead or traces in his brain. —No. 2. March 21211 
রাছনারারণ লিখেছেন 
পাছে পাঠকবর্গ মনে করেন থে আমাদিগের মধো প্রত্যেক বাক্তিই কেমন কেমন যাহুৎ ও নিষেদে! পুরুষ, 
এই জন্য তাহাদিগকে জানাইতেছি বে আমাদিগের মধো একজন আমুদে লোকও আছেন, তাহার নাম 
প্রদৃক রসমঙ দে।' - 
রসমন্ববাবুর থে বয়স তাহাতে তাহাকে বৃদ্ধ বলা ঘাটতে পারে কিন্তু সর্বদা অর্থের স্বচ্ছলতা ও শরীরের 
প্রতি বিলক্ষণ হয় থাকাতে তাহাকে দেখিতে পাকা জাবটির শ্রায়। 
-_বাত্বীযসডার সভাদিগের বৃতা্ব। ৯ম অহুচ্ছেদ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


রজার ডি কভারলি সম্পর্কে লেখা হয়েছে_ 
His great grandjather was inventor of the famous conntry-dance which is 
called after him. 
এরই অহুকরণে রসময় সম্পর্কে রাজনারাহণ লিশেছেন_ 
রসমবাবুতর অতি-ৃদ্ধ প্রপিতামহ কুমুবের স্থইীকর্ত। ছিলেন। 
বাই হোক, বুম বাবুর পরিচয় দিতে গিয়ে রাজ্নারাহণ লিখেছেন 
ব্রলময় বাবু কিছুদিন পূর্বে “হলমদ্ দে’ বলিত আপনার নাম স্বাক্ষর করিতেন, কিন্তু এক্ষণে ‘দে' বংশীয় 
অনেকে ‘দেব' বলির! নাম স্বাক্ষর করাতে তিনিও তাহ! করেন। 
এই প্রপঙ্গে উল্লেখহোগা যে, শোভাবাজঙ্জাপ্রের রাজা নবক্চ দেবই প্রথম 'দে থেকে ‘দেব’ উপাধি গ্রহণ 
করেন। কিন্ধু দুঃখের বিষহ শোভাবাছ!র রাজবাড়ীর কোলে! চরিত্রের লক্ষে রসমহ্ববাবূর হিল ঠিক ঠিক 
পাওয়া যায না। ভাই 'রলমর' চরিত্রটিতে সমসাময়িক অন্রান্ত বহু চরিত্রের মিশ্রণ ঘটেছে । রপমঘ চরিত্রটি 
ঠিক 1১771 না হলেও অনেকট। বটে । তবুও যখন পড়ি_ 
তাহার পুণ্তকাগারে মূতিদশ্ব রাগরাগিণীর ছবির বই আছে তাহা! বনুদূলোর । 
তখন লৌরীশ্রমোহন ঠাকুরের কথা মনে হয্ব। হেষচন্্র তার বিখ্যাত কবিতায় এছগ্ত শৌরীহ্রমোহনকে 
এমিউছিক ডাক্তার" বলেছেল। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরই প্রথম সংসীত সম্বন্ধে চর্চা, গবেষণা ও হাগরাগিণীর 
ছবির বই সংগ্রহ করেন। রুলমবাবুর অপ্তান্ট গুণ লম্পর্কে রাহ্ছনারায়ণ লিখেছেন_ 
বন্ত পুম্পের অন্থকরণে টেঁড়ি কুষকে! প্রন্থুতি অলংকার কিন্তপে প্রথমে প্রস্তুত হইরাছিল; কম্কণাদি সেকেলে 
অলংকায় কলিকাতার কোন্‌ কোন্‌ ভন্্রষণী দ্বারা! শেষ বাবহ্ৃত হইয়াছিল; বেস্তদিগের স্থষ্টিকর। অলংকার 
বঙ্গাঙ্গনাদিগের মধ্যে কিজপে প্রচলিত হইতে লাগিল; ভাএমনকাটা, অথবা ছড়াও অলংকার কখন 
বাবন্ধত হইতে আরম্ভ হুইল: লেকালে তিনি কিন্তপ বাবরি কাটিতেন ও চুল পেন্চুট করিতেন; খাটো! 
চুল রাখ! রীতি কোন সময়াবধি প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইল। 
_ আত্বীযলভীর লভাদিগের বৃত্তান্ত । ৯ম অনুচ্ছেদ 
ইত্যাদি স্টলের রচিত হুনিকুম্বের বর্ণনার অন্থকরণেই কর! হয়েছে । স্টল লিখেছেশ-__ 
He kuows the history of every mode and can inform you from which of the 
French King’s wenches our wives and daughters bad tbis manner of 
curling their hair, that way of placing their hoods ; whose fraility was 
covered by such a sort of petticoat and whose vanity to shew her foot made 
that part of Lhe dress so short in such a year iin ৪. word all his conversation 
and knowlege has been in the female world. 
রাজনারার়ণ আরও লিখেছেন_ 
প্রামই ইহা ঘটে যে এতদ্দেশীয় স্বীলোকদিগের অথবা! সংগীতের অথবা কোন আমোদ প্রেমোদের কথা 
ব্যতীত অন্ত কোন প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে রসময়বাবু বসে বসে ঝিমোন। 


চতুর্থ সংখ্যা একটি দুর্লভ রচনা 


স্টীলের বর্ণনা্গও এই কথা আছে__ 
‘To couclude his character where women are uot concerued he is an houcst 
০018) man. 
এর পর রসময়বারুর হে পরিচন্ব দেওয়া হয়েছে তা ঈশ্বরচন্ত্র গুণ্রের সঙ্গে মেলে। রাজলারারণের 
ভাষায় 
ঘা! ও কবিন কিন্থুপ উৎপত্তি হইয়াছিল; মুন্বী সহৃরন্মীন ও ডগলাণ তর্কূপক্াননেত্র মধাস্থিত রাছা 
নবকষ্ণেত্ সম্মুখে হক্ঠাকুর কিরূপ কবি গ:ইতেন : নিতে বৈষ্ণব ও নীলুরানপ্রসাদ রামবাবুর বিরহজাল! 
উপস্থিত হইলে কিন্তুপ তিনি বিরহ লিখিতেন; ঘে হোসে বৃষ্ধীপারি করিতেন তাহার ডে-বুঝে নীধুযানু 
একটা টপ পা কিন্তপ লিবিয়া রাখিফ্াছিলেন ; বাগবাছান্রের পক্ষীদল ফিকপ ছিল ও তন্মধো এক পক্ষী 
কাসীতে পিহ কিরূপ বৃক্ষে বাল! করিয়াছিল । ইত্যাদি কাহিনী রসময়বারুর ভ্ঞাত। 
-_ মাল্পীছলভাহ সডাদিগের বৃকা | »ম হচ্ছে? 
সকলেই জানেন ঈশ্বব্রচন্র গুপ্ত বহরে কবিওয়ালাদের কবিতা সংগ্রহ ক'রে সংবান-প্রভাকর-এ 
প্রকাশ করেন। হয ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, রাস, এন্টুনি ফিরিঙ্গিদের ছীবলীও তিনিই প্রথম 
প্রকাশ করেন। 'সীতরয়'-গ্রস্থের ভতী সংস্করণে আমর! এই বিদ্বৃত বিবরণ দেখি। ১২৬৯ (১৮৪৩) 
সালে সংবাদ-প্রাকর-এ ঈশ্বরওপ নিধূবারুর জীবনী আলোচনা করেছিলেন। রসময়বাবূর চরিত্র-রচনার 
পুরস্কৃত অংশে ঈশ্বরচ্জ গুণের ছাপ দৃঢ়ডাবেই পড়েছে। কিন্তু রসময়বাবুর্ কৃতিত্বের কথা এখনও 
শেষ হা নি। রাজনারায়ণ লিখেছেন_ 
বিস্যোংদাছিনী নাট্যশালায় বিক্রমোধী নাটকের অভিনয়ের দিবস কালীপ্রসন্তবাবুর নিকট তিনি নিছে 
[রূপ অসাধারণ হর্য প্রকাশ করিষ্বাছিলেন এই নকল বিযয়ের গল্প রসময়বাবু আমাদিগের নিকট কহিয়া 
থাকেন। __বা্মীহসূভার সডাদিগের বৃতান্ব ॥ ৯ম অহুচ্ছেদ 
মনে হয, এই অংশ হরিশ্চস্র দুখোপাধ্যান্ধ সদ্বদ্ধে প্রযোজ্য । কেননা, হরিশ্চজ্ মুখোপাধ্যায়ের সম্প/দিত 
‘হিন্দু পেটি হট’ কাগছে লেখা হয়েছিল 
‘The part of the king Pururoba represented by Baboo Kali Prosonuo 
Singh was admirably done. His mien was right royal and bis voice truly 
impartial. 
রলমনববাবু সম্পর্কে আারও বে মন্তবা করা হয়েছে, অর্থাং_ 
রমলযনবাবূর চরিত্র যৌবনকালে বড় ভাল ছিল না, কিন্তু এক্ষণে বলেন যে অধিক বন্পসে অনেক বুবিয়া 
স্থবিয়া পরীরত অবলদ্বন করিয়াছেন 
হরিশ্চজ্জ লন্দ্ধে একখাও সত্য। আর একটি কথা মনে হয়, বতীভ্রযোহন ঠাকুরও রলমনরবাবৃতর মধো 
আব্যগোপন করে আছেন। 
আবীয়লভার শেষ ও সপ্তম সভোর নাদ নেই । স্টীলের পত্রিকার বদ্ধুলংখ্যা ছয় । একছন ধর্মযাদ্রক 
লেই বষ্ঠ ব্ছু। তারও নাম উল্লেখ করা হয়নি । সেই ধর্মধাছকের অঙহুলরণে ‘আস্মীয়লডা'র যে লভোর 
চিত্র আক} হয়েছে তার মধো কেশবচ্র সেন ও রামতঙ্থ লাহিড়ী মিশে আছেন। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা. একাদৃশ বৰ্ষ 


স্টাল লিখেছেন_ 
I canuot tell whether I am to account him whom I next to speak of, as one 
of our company ; fur he visits us but seldom, but when he does, it adds to 
every man elsea uew enjoyment of himself. Heisa clergyman, a very 
philosophic man, of general learning great sanctity of life and the most 
exact breeding. —No 2, March 2, 1711, 
রাজনারাদণ লিখেছেন__ 
আর-একটি মহালঘ্রকে আমাদিগের আব্মীঘ্লভার সভ্য বলিতে পারি কি না লন্েহ, ঘেহেতু তিনি 
আমাদিগের সভাতে কচিৎ কখন আইসেন। 
এইটুকুই স্টলের অস্থলরণ॥ এর পর যে দীর্ঘ বিবরণ দে ওর! হয়েছে তায় প্রতিটি কথা কেশবচন্্র সেন 
(১৮৩৮-৮৪) সম্পর্কে সত্য - 
তিনি লেই নিরাকার, অতীক্তি, পরমেশ্বরপরারণ ও তাহার চিন্তাতে সর্বদা নিমঘ্। ঈশ্বর বিধযক- গ্রন্থ 
সদ! নির্জনে পাঠ করিঘ্া থাকেন, বন্ধুদিগের সহিত সর্বদা ঈশ্বর-প্রসঙ্গ করিয়া থাকেন । ঈশ্বর জ্ঞান, 
ঈশ্বর ধ্যান, ঈশ্বরানন্দ রস পান তাহার একমাত্র কাধ. তিনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করা ঈশ্বরের 
অভিপ্রাছবিকুদ্ধ কর্ম জান কয়েন। কিন্তু ংলারাশ্রমে থাকিয়। তিনি তদ্গত প্রাণ ও অন্মনন্ক ' "ওনিযাছি 
বে ব্রাহ্মসমাজের উচ্নতিঙাধল কার্ধে তিনি পরম শান্ত শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একজন প্রধান 
সহযোগী ৷. . তিনি বিষয়কর্ম করিলে একজন অতি বিষরদনিপুপ ব্যক্তি হইতে পারিতেন ও অনেক অর্থ সঞ্চয় 
করিতে পারিতেন, কিন্ত বলিম্বা থাকেন যে কি কারণে বলিতে পারি না, সেদিকে আমার মন যায না। 
- শাস্্ীয়সভার সভাদিগের বৃতান্ত । ১*আ অহচ্ছেদ 
আরও যেঅংশ আছে, রামতন্ছ লাহিড়ী (১৮১৩-৯৮) সম্পর্কেও সে কথা প্রযোজ্য । রাজনারায়ণ “হিন্দু 
কলেছ বা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত' গন্ধে লিখেছেন_ 
বাবু রামতচ্‌ লাহিড়ী । ইনি একজন অতি সরল ও যতান্ষঠ লোক। An houest man is the 
noblest work of God.— ইলি এই বাকের জাঞ্লামান উদাহরণ হ্রূপ। বিধ্যাত নাটাকার 
দীনবন্ধু মিত্র তাহার প্রীত ‘হুরধুনী' কাবো বলিয়াছেন থে, ইহার সংসর্গে একদিন থাকিলে দশ দিন 
ধামিক থাকা ঘাছ। 
তিনি আমাদিগের ‘আত্মী়লভা’তে কচিৎ কথন আইসেন, কিন্তু ধবনই আইলেন তখনই আমরা 
ঈশ্বরের কথা পাড়ি । তিনি বখন ঈশ্বরের কথা কহেন তখন বোধ হন হে মস্ত অপেক্ষা কোন শ্রেষ্ট জীবের 
সহবাপে অামরা কালঘাপন করিতেছি। -_আৰীলভার সভাদিগের বৃত্তান্ত । ১ম অন্থম্ছেদ 
এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, রামগোপাল ঘোষ হরিশ দৃধুজ্ছেকে রামতছ লাহিড়ীর পাদোদক খেতে বলেছিলেন ॥ 
কেননা তাতে তার পুণা হবে) স্টশীলের রচনার শেষ পংক্তি These are my ordinary 
companions, পাগলারাদ্বণের রচনার শেষে পাই : ইহারাই আমার বিশেধ মিত্র । 
আলোচ্য রচনাটির আর-একটি সুপ) নির্দেশ কহা দরকার । এই রচনাটির খেই পরবর্তী কালে লিখিত 
“লেকাল আর একাল’ এবং 'জাব্রচরিত'এন্ববয়ের ুচল| দেখতে পাই । কাছে কাছেই এ দুখানি গ্রন্থের 


চতুর্থ সংখ্যা একটি তুক্তি রচনা 


পূর্বাভাস্বত্প ‘আত্মীগ্লডার সভাদিপের বৃত্তস্ত' রচনাটিকে গ্রহণ কর! উচিত । আরেকটি কথা, স্টশীল 
বণিত বন্ধুর সংখ্যা হয, রাজনারায়ণের রচনায় নাস্তীয়স ভার সভা লাত বাকি, স্টল বে চত্রিহগুলি একেছেন 
সেগুলি £১০৭! চরিত্র হিসেবেই গ্রহণী্ছ। অবস্ত তুটি চরিত্র অথাৎ ফ্যাপটেন লেন্টি, ও উইল হনিকুম্ব 
নাকি সি. কেমূপেন্ফেলট ও কর্নেল র্লেলণ্ড-এর ছসুচিত্র। অবশ্য এই পিস্কাস্তও সর্ব্রনস্থীাকৃত নয়। বিন্ধ 
রাজনারায়ণ এই দিক থেকে স্টশীলের চেয়ে অধিকতর দক্ষতার দাবি করতে পারেন, কেনন। তার চি গুলির 
মধো লতা তাই সমলামছিক পরিচিত মাহ্থযদের লদাহত-ন্রপ দেখা গেছে। 

এই রচনাটি যে দুর্শড, আশা করি বাংলা পাহিতোর অনুরানী বাক্তিমাতেই এ কথ। স্বীকার করবেন। 
বাংলা সাহিতোর প্রথম 'জর্ণাল'_-'আব্মীয়সভার সভাদিগের বৃত্ান্ত' । 





চূড়ামণিদাসের শৌরাঙ্গবিজয় 


জস্থকুমার সেন 
১ 


এশিল্াটিক লোসাইটিতে অনেকদিন থেকে একটি বাংলা পুথি সংগৃহীত আছে। পুথিটি একটি 
আজ্ঞাতপূর্ব চৈতন্-দীবনী ৷ ১৯৪২ লালে এশিয়াটিক সোসাইটির বাংলা পুথির বিবরণী বার ছলে পুবিটির 
প্রতি আমার নজর পড়ে। পুৰিটির বিবরণীতে 'চৈতন্তচরিত' বলে উল্লিখিত আছে। বিবরনীর সংকলছ্বিতা 
পুবিটির আভ্যন্তরীণ কোনো বিবরণী না দিবে শুধু গ্রন্বকর্তার নাম উল্লেখ করেছেন ‘চূড়ামণিদাস’, আর 
ষন্তবা করেছেন “printed many times” । চুড়ামনিদালের কোনো চৈতগ্চচরিতের নামও কখনও 
শুনিনি, ছাপা বইয়ের যথা দূরে থাক্‌ । কৌতুহলী হছে পুথিটি দেখলুম এবং বুঝলুম দে এটি বোড়শ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত একটি অস্রুত, অন্ঞাত অভিনব চৈতন্তচরিতকাব্য । পুথি কাগজ ও লিপির 
ছাদও বেশ পুরানো, সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতান্ধীর মধ্যভাগে লেখা । পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক 
জানগার ডণিতায় নজর পড়ল, “তৃবনমঙ্গল কহে চুড়ামণিদাস ৷" তখন মনে ছল এইটিই বুঝি কাবাটির 
লাম। এই নামে চুড়ানিগাসের কাবোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রথম প্রকাশিত ইল বাঙ্গালা সাহিত্যের 
ইতিহাস প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৪৮)। তখন ইচ্ছা রইল স্থযোগ হলে পুখিটিকে ভালো 
করে পড়ে বিদ্বৃতভাবে আলোচনা করবার এবং স্থবিধা হলে ছাপিয়ে দেবার। এতদিন পরে লে স্থঘোগ 
ও সুবিধা ঘটেছে। এখন বইটি ছাপাবার উদ্ভোগে আছি। চৈতন্তনিত্যানঙ্গ সম্বন্ধে অনেক নৃতল কথা 
আছে। মাধবেন্রপুরীর বিষয়েও অনেক খবর আছে। 


২ 
পুৰিটি সম্পূর্ণ নয়, খণ্ডিত । প্রথম পনেরো পাতার ষধ্যে আটখানা পাত! একেবারে লোপ. পেয়েছে, 
আর সাতখানা পাতার খণ্ডাংশ আছে। তবে সেন্ুলির পৌধাপর্ধ নিরণ্বি করা কঠিন। ১৪৮ পাতার পর 
থেকে শেষাংশ পা ওর! ধায় নি। কাব্যটির নাম যে গৌরাঙ্গবিজ্রয় এবং পুথির প্রাপ্ত অংশ যে কাবোযর 
তিন খণ্ডের মধো আদি খণ্ড। অতএব মূল পূ'থির এক-তৃতীয়াংশ তা শেষ পৃষ্ঠার এই উদ্ধৃত অংশ থেকে 
আনতে পারি_ 
আদিখণ মধ্যখণ্ড শেবখণ্। কহিৰ গয়া দেখি আইলে পূৰ্ণ আদিম পুথী 
শোঁযাঙ্গবিদয তিনৰণ্ডে পূর্ণ হৈৰ। বৈফবচছণে কিছু করিদূ প্রতি । 
জলচৈতন্তের গয়া থেকে প্রত্যাগমনের বর্ণনার পরেই চূড়ামণিদাস ওই কথা লিপেছেন। 
কফ -কলরামের বৃন্দাবন লীলার লঙ্গী বারো জন গোপবালকের অহুলরণে নিত্যানদ্দের যারে] জন 
প্রধান সঙ্গী-অন্থচর দ্বাদশ গোপাল নামে চিছিত হতেন। এর কারণ, এদের অনেকে ডাবাবেশে 
নিত্যানন্দেরই মত বালকোচিত আনন্দচপলতা প্রকাশ করতেন) দ্বাদশ গোপালের মধ্যে একজন ছিপেন 
ধন্য পণ্ডিত । এর লঙছ্ধে কুষছাস কবিরা লিখেছেন 
বিত্যানশ্য শরিয়-তৃত] পণ্ডিত ধন্য অত্যন্ত বিরক লা কৃষ্ণ গেম | 


চতুর্থ সংখ্যা চূড়ামনিদাসের গৌরাঙ্গবিজয় 


জযানন্দ বলেছেন_ 
থালাভাবে বনজ পণ্ডিত দাচিতে দুখ হৈতে লপ বান্্যাইল আচন্বিতে । 
এই ধনহর পতিতেরই শিল্প আমাদের গ্রশ্থকর্ত৷ চূড়ামপিদাস] ভনিতার গ্রন্থের নাম নেই বটে, তবে 
শুরুর নাম প্রায়ই বাদ যায়নি । যেমন 
ধন নির্ভর বি পদ-ছায়া গোঁছ-বালারল চুড়াদণিবাল গায়া 
হাদ্শ গোপালের মধো হিলি প্রধান ছিলেন লেই রামধাসও খনক্ন্কে কৃপা করেছিলেন। আদিধণ্ডের 
শেষে চূড়ামণি লিখেছেন_ 


আ।হালক কাল হৈতে বয়াৰ জানার কোন কর্ম ঘর্বে তোর নাহি অনুরোধ 
অলস অক্ষ অত অকৃতির লার। কুছ বৈবে তোর হরি সত্যবোধ। 
এলৰ দুৰ্গতি দেখি ঠাকুর বস এই ত করোসাএ বুলি পক্ষ! করি লার 
করিল কণ! মোরে দেখি হিরাপছ। ঠাহ হাথাই কপ! করিল আপার । 


ধনজন্ব পণ্ডিত নিত্যানন্দের বিশেধ কুপাপাত্র ছিলেন। শেইহেতু চূড়ামপিঙ্গাপও নিত্যানন্দের অনু গহ 
লাভ করেছিলেন) চূড়ামণি বলেছেন-_ 
নিতানন্দ প্রড়ু শফি হন ঘরে গার বলি কপ কৈল নিত্যাদদ্ছ রাএ 
কটক-উচ্দল বলি কধিতেৰ ঠারে। গোঁড় ৰালারক্ চূড়ামপিদাস গাএ। 
গৌরাগ্রবিদয় রচনার সাক্ষাং প্রেরণ! চূড়ামণি লাভ করেছিলেন নিত্যানন্দের কাছ থেকে দ্বপ্রে। এ কথা 
কবি বারবার পাঠকদের স্বরণ করিয়ে দিয়েছেন 


ক্ষণে মোরে নিতানন্দ কহিল আপনি এই ভয়োসাএ চুড়ামনিদাদ গাঞ । 
এই ভাঙগো কছে সহা ঘাস চূড়ামৰি । পন্থত কছিযােন নিতাদন্যরা এ 
কিল হস অযু নিতানেন্দ রায়ে চূড়া দাস কে এই জরোলাএ ॥ 


বক্তব্য বিষয়ের অনেকখানি চূড়ামনি পেরেছিলেন তার গুরুর কাছে ও তার গুরুর গুরুভাইদেঘ কাছে। 
এরা আগেকার ঘটনাওলি শুনেছিলেন নিত্যানন্দের কাছে_ 
কহিছেন নিত্যাবন্ন এইসব প্রবন্ধ গৌরমাধবেন্ মেলি শ্রেদ-জ্ানন্দ কেলি 
গদাখর ধন্য সনে চূড়ামনিদ্নাল রচনে । 
একস্থানে চূড়ামণির উত্তি' থেকে মনে হয় যেন গদাধরঘাস ও ধনগ্ত পণ্ডিতের কাছে নিত্যানন্দ যখন পুরানো 
ফথা কইতেন তখন এক আবার চুড়ামণিও উপস্থিত ছিলেন_ 
কৰিছে নিতাই গৰাবঃ-বনচাযে সংল্গে শুনদিঞ! আরে কহিল দিশ্চয়ে। 
ধনগর পণ্ডিতের শিল্ত-অন্ুচরের পক্ষে এরকম মজলিলে হাজির থাক! কিছুমাত্র বিচিত্র নস । 


৩ 
কলির শ্রবলতাছ ধর্মাচার লুপ প্রা আর বহুধা রসাতলগামিনী। তাই দেখে অহৈত আচার্দ ক্্ধ হয়ে 
ঘরে বলে স্ত্দ বাস পণ্ডিতের কাছে দুঃখ করছেন, এমন সমদ্থে সেখানে মাধবেন্রপুরীর আগমন হুল) 
এই দৃশ্যে গৌরাঙ্গবিজ়ের প্রাপ্ত অংশের আরম্ভ 
মাধবেস্্পুরী অখৈতকে বললেন, আমার কাছে কফ্দীক্ষা নাও) আমি ককেমপুরীর শিল্প, দেবেন্পুরীর 
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প্রশিল্প, রাজেন্পুরীর প্রশিল্পের শিল্প । আমি অনেক দেশ ঘুরেছি কিন্তু তোমার মত পাত্র পাইনি) 
তোমাদের দুদ্নকে মন্ত দিয়ে আমি বিদ্বনে তপস্যার রত হব কৃষ্ণফে অবতার করাতে । পুরীর কাছে অদৈত 
ও বাস দীক্ষা নিয়ে দুজনে র্চপ্রেমে পন হলেন। অদ্বৈত পুরীকে ছেড়ে দিতে চান নাঁ_ 

তৰে কখো! দিন অন্তে যাধবেজ্র পুরী চোর জেন গেল পরধন করি চুরী ॥ 
মলভূমির মধ্যে দিছে পুরী চললেন। গিহে পৌছলেন ঝাড়িধণ্ডে | সেখানে এক ভ্রদের ধারে এক গাছের 
তলার শিকড়ে ঝৌপড়া বেধেছিল, সেখানে থেকে কৃষাতপত্তায় নিরত হলেন। মাধবেজ্রের ধ্যানে কৃষ্ণ 


আকৃষ্ট হলেন। 
প্রেষতরে জপ করে পুরী স্কাগারাশি চলিবারে মারে কু মাহবেশ্ী এড়ি। 
জার জপরসে হল হক বিলাসী। তঙ্গাযে সাক্ষাতে ডাকে ডাকে তরু-ডালে। 
তশ্রাছে কে কৃষ্ণ মাধবের পুরী বাধবেহ হলে বন্ধ দিন্তীবিকহলে। 
দাগ বর ঘাগ ব॥ হনস্থির করি। জপরনে হই হশে সহূখেত আসি 
জপরদ অভতিলাৰ বুলে ঘর বেড়ি রশ করশ ধরি কুফকিল। ধাশী। 
তখন মাধবেন্স বর ঘাগলেন__ 
ঘলবেৰ জন্ম হইল প্রীখলপপূরে তুমি জল৷ শচী-দর্তে বাপ জন্ষাখ 
জনক মৃকুষ্থ পদ্মাবতীর উদরে। গোঁড়ে নবস্বীপে জন্ম স্বগণ সাথ । 


“ভালো ভালে!’ বলে কৃষ্ণ সম্মত হুলেন। 

হেদিনে 'অধ্ৈতের লক্ষে মাধবেজ্রপুরীর প্রথম মিলন নেই দিন নিত্যানন্দের জন্ম । ক্রফ্- অবতার সম্বন্ধ 
নিশ্চিন্ত হয়ে পুরী এখন চললেন খলপপুরেন নিত্যানন্দ-দর্শনে। মুকুন্দ পণ্ডিত ও পদ্মাবতী তাকে ভক্তি করে 
ঘরে রাখলেন । পুরী নিত্যানন্দকে দর্শন করলেন এবং ভার কোষ্ঠী বিচার করে বাপমাকে বুঝিয়ে দিলেন 
তাদের পুক্তলৌভাগ্য । খলপপুর থেকে যাধবেঙ্পুরী কাশী হতে বৃন্দাবন চলে গেলেন। সেখানে অপেক্ষা 
করতে লাগলেন কৃষ্ধাবতারের । 

এদিকে অধৈত মাধবেঙ্গপুরীর উপদেশ মত শ্বাসের সঙ্গে ছিনে ভাগবত পাঠ ফরেন ও কৃষ্ণকথা কন, 
মধ্যরাত্রিতে গঙ্গাস্বান করে মাঠে গিয়ে মন্ত্র জপ করেন আর কখনো! উধব'বাহু হয়ে কখনো গড়াগড়ি দিয়ে 


কফ ক্ষণ বলে ডাকেন আর কাদেন। 
অর পড়ি গড়াগড়ি কান্দে ছ হে মাঠে আবেশে ৰিৰশ হএ উধ্ৰ বাহ নাংট। 
কষ্চ আর থাকতে পারলেন না। নবদ্বীপে শচীগর্ডে জয় নিলেন। অন্বৈতের অকারণ হর্ষে যেন 
নবন্থীপের ভোল কিরে গেল। 
অক্ষৈতের নাটে নাচে সহী নগর হহাবস্কা হইল পত্তিরসের সাগর। 


একে একে নবজাতকের সব জাতকর্ম খোচিত আড়দ্বরে সমাধা! হুল-_ পাচটি, বঠীপুজা, আটকড়াইয়া, 
নামকরণ। অগরাথ মিশ্র গনীব ছিলেন না। বিশ্বস্তরের জন্মের পর থেকে তানু এশ্বধবৃদ্ধি হতে লাগল। 
অনরপ্রাশনে খুবই ধুমধাম ছল | আগরাখের ঘরে অনেক রকম অলৌকিক ব্যাপার ঘটতে লাগল। ক্রমে 
ক্রমে নিমাই তিন বছরের হল। তখন থেকে জুটল খেলার সঙ্গী। তাদের সঙ্গে মিলে নিমাই নতুন 


১. অঙ্গ নব প্রন্থেই নামটি পাই ‘খলকপুর' । 
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নতুন খেল! খেলে নবহীপবালীদের সকৌতুক শ্বেহের উদ্রেক করতে লাগলেন। নিমাইএন্ন বালাচরিত- 
বণনা চূড়ামশিনাস সহজ কবিস্বের সঙ্গে শ্বাভাবিকতার পঙ্গতি রেখেছেন। 
বিশ্বস্তর হখন পাচ বছরের তখন মাধবেঙ্্ সবস্থীপে এলেন ও জগহাথ মিশ্রে্ আতিথ্য স্বীকার করলেন) 
হেন ৰেল। পুরীৰর আসি গেল ছগিপ্-খহ কছেত কুফর কৰ! হেলি ভাগবত পোণ! 
অশ্বৈত আচা! কহি সঙ্গে সবে শুনে পরানন্দ মনে। 


জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীর এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা চূড়ামণি দিয়েছেন 

দক্ষিণ ত পূর্ঘয্বারী সুন্বর দীষরে পূর্ব্বার ভভা্বরে হুরমা চত্বৰে। 
এই সময়ে বিশ্বস্তরের চূড়াকরণ হুল মহা আড়ন্বরে। মাধবেন্্রপুরী নিমাইয়ের চন্মতিথি পৃত্থা করলেন। 
এদিকে বয়সের সঙ্গে বালাচাপলা বেড়েই চলল॥ লোককে ছন্দ করবার নতুন নতুন উপাদ্ 


উদ্ভাবিত ছল। ফেন-_ 
আর বিন প্রহাতে উঠ গৌঁররাছে দেখিয়া বালক লাখ হালে বিশ্বস্ত 
বালকে সঙ্গে রঙ্গে গঙ্গাতীর পাএ। বিশে বিবাদে লোক দাএ নিন ঘর। 
বঙগিয়া। করছে দুক্ি বালকের সাত কেহ দেৰাচনে' জা এ সবচে ঘরে 


জোর করি (নয! খাটে পছআহ্যাত । 
গঙ্গাস্থান করে জত এ পুরুব দারী 
ঘটা বাটি বাপী ঘন্তু সবে খাটে ঘরি। 
প্রকারে হরি তৰা কেছ না জানিব 
কোঁতুক করিয়া পরার ত্য তারে দিখ। 
এই মুকি করি প্রবু গৌর বিশস্তর 
শিশু মেলে গঙ্গাজলে প্রবেশে দ্বর। 
যাযরকোশ। বাটে দিয় (বলে গৌর 
গঙ্গাপ্রাৰ করে নামী পুরুষ লমাঙগ। 
হরিল সকল জবা ফেচ নাঞে জানে 
হ্যা! রাখিল নিঞা বাডড়েজ হনে। 
স্বাদ করি (সরা জহ্য কেহ দাঞি পারে৷ 
অভ লোক কাদে ঘড় করে হায়ে হাএ। 


দহা গঞ্জগাল হৈল নবী] নগন্ধে। 
চোর ঘলি হারে লোক কহে ধর ধর 
হাসিয়া আকুল প্রতু গোর বিস্তর 
কহিতে বুঝিতে দিন হশ ঘটি গেল 
গোঁরাঙ্গচাণের চিন্তে ঘয়। উপছিল। 
এক ভট্টাচাৰ্য্য  তি'হি ] পণ্ডিত মহান 
মিলিল। গোঁরাদনচান্দ (নয়া ঠার স্বান । 
খেলিয়। খেলিচ বুলি নিশুগণ সৰে 
দেখিল অনেক (চোর বাড়ে হনে। 
আমা লব| দেখি তার! পালা এ সত্ব 
দেখিল অনেক অব) বনের ভিতর । 
ইহা গুনি সৰ্হলোক বাকের ঘাএ 
ছার দেই অব্য দর্যলোক পি পাএ। 


বিশ্বন্তরের পড়বার বয়স হল, অথচ স্বামীর কোনো উদ্ভোগ নেই দেখে শচী একদিন ভয়ে ভয়ে কথাট। 
তুললেন জগহাধের কাছে। গল্রাথ বললেন, এক ছেলে বিস্তর পড়াশোনা! করে শেষে বৈষণবের দলে 
ছুটেছে। নিদাইক্কের পড়বার দরকার নেই, মূর্খ হরে থাকুক, "জে ছে পাকে বর্তিবেক নি ধন খাইয়া” । 
নিমাই একথ! শুনলেন। পরের দিন সকাল থেকে নিমাই ছেলেদের নিয়ে যেখানে হত হাড়গোড় দেখেন 
লব গঙ্গায় নিয়ে ফেলতে লাগলেন। নকলে ছি ছি করে আগঘাথ সিশ্রকে দানালেন। দিশ্র অদৃষ্টকে 
ধিক্কার দিছে শচীক্ষে সব কখা বললেন। শচী নিমাইকে বললেন, এ কি কাও করছ। নিদাই তখন মাকে 
তবৰখ। শুনিয়ে দিলেন_ 


EEE EEE 
২ দেওানে অর্থাৎ কার কারে নালিশ বরতে। 
৮ 
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ন। পড়ি দা করি কাযা হলে অয় খাই পন্ার্থে করিয়ে দু:খ সেহ্‌ দুঃখ দে । 
পরলোকে কাব কিছু করিঝাযে চাই । পরিশ্রম করি ছাড় পেলী গদ্গা গুলে 
মিরার জত জীন নাহিক দহাএ আৰম্ভ কৃতাৰ্থ দীঘ হব শুভফলে। 
আপমতা ঘরি হাড় গড়াগড়ি জাএ । স্থাবর হলখ জত সবে কৃষ্ণে রত 

কোণ পাকে তায হাড় পড়ে গঙ্গাছলে কুকের সারে কুল) করণ মহত । 

সে সব কৃতাৰ্থ হএ সর্বশাস্তরে বলে জীবসশের সুখ ছুখ লব কৃষ্ণে লাগে 
লোভে জে করছে তি সে পিরিতি নয়ে সর্ধ জীবের কল্যাণ কৃষ্ণ চিত্রে জাগে । 
জে জিঘাংলারে লক্ষী আনে লে লক্ষী না রয়ে। অতয়েৰ বৈধ সৰ জীবে ধঢা করে 
হুপাছে ছে বের ধস সে নহে ত ব্যয়ে দেখিতে শুনিতে কিছু মোর চিত্তে "দুরে 


মিশ্র বুঝলেন পড়ে শুনে বড় ছেলে বৈফব হয়েছে, ছোট ছেলে না পড়ে শুনে তার বাড়া হতে চলেছে। 
সুতরাং তাকে পড়াতে হয়, অন্তত মন ফেরাবার আস্তে । গঙ্গাদাস চক্রবর্তীর কাছে বিশ্বন্তরের বিদ্বারত্ত 
হল। ভার পরে হল তার উপনম্বন। চূড়ামণি এই অহ্থঠানের বৰ্ণন! ভালো। করেই করেছেন। 

বিশ্বস্ত একদিন রাত্রিতে প্ীধালের বাড়ি গিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন। এবং তাদের জানিয়ে রাখলেন 
থে নিত্যানন্দ তাকে দেখতে আলবেন-_ 


ই্রবাস মালিনী শুন তোছি শুদ্ধঘতি নেই সব কাধে মোর হইব সহাএ। 
তোষা সভা লনে করি ‘ৰ দুকতি। গ্রে না দেখিব কেহ ঘেখিব লে আমি । 
দেখিতে আলিব ঘোরে নিত্যানন্দ যায়ে এ সৰ দিদ্বাদ কাছে ন! কৰিবে তোমি। 


এদিকে নিত্যানন্দ একদা অকস্বাং মৃচ্ধিত হয়ে পড়লেন। বাপমা পাড়াপড়শি লকলে অস্থির হয়ে 
পড়লেন। বৈদ্য এলে ঘেখে নাড়ি নেই। অকম্থাৎ তিনি হঙ্ধার করে উঠে বললেন । সফলে প্রশ্ব করলে 


নিতানন্দ বললেন 
ধৰি একতাৰে শুন ধীর করি খন দেখিব আমর ধরি বিশ্বস্ত তরে। 
কছিদু' সফল দুঞি দরদ কখন । পাতিব সাঙ্গাত গুহা দৰে দিয় আমি 
মবীপে জাব দিশৰ পুরু্র বরে দেবনিদিত আরোমম সহ বিষে তোছি। 
মৃহম্দ পতিতের ধনী হন্দদান ছিল। ভায়া সৰ আয়োজন করে দিলেন নিত্যানন্দ মাবাপকে বললেন 
অয়োদণী জস্মতিশি করিয়া পুঙ্ছন খবিতীক্গাতে শুভহা। করিব গদন। 


তার পর নিত্যানন্দ পিতার অস্থচর শুভন্কর বিশ্বাসকে নবন্থীপে পাঠালেন চিঠি দিয়ে। বিশ্তর শ্রীবাসকে 
দিয়ে উত্তর লিখে পাঠালেন। চিঠি পাবার পর নিত্যানন্দ জয়তিথি উপলক্ষ গৌরাঙ্গপু্া করলেন। 
এ উৎলবের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন চূড়ামণি ) 
লোকজন জিনিসপত্র নিয়ে নিত্/নন্দ রওনা হলেন লবস্ীপের দিকে । ভার বোঝা বইবার লোক 
ছাড়া সঙ্গে রইল খুরতাত পুত্র রাখবার জন্তে আর শুভ্র (শুভাই)। পথে গ্রামে গ্রামে সাদর অভার্থনা। 
তার মধো একদিন বৈডগণ্ (খণ্ডে) রাজবৈগ্ঠ নারারণদালের পুত্র মূকুন্দদালের গৃহে বাস। 
নিত্যানন্দ নবদ্বীপধাত্রাথ বেরিয়ে পড়লে তার বাপত! খুব কাতর হলেন। এ কাতরতা। ডাদের 
কোনো কোনো আযীয প্রতিবেশীর ভালো লাগল না। 
আখগুল আচাখ আইলা হেনকেল| বাহে ত্রা্ষণপু্ বোর বোল শুন 
কখাস্লা কএ জেস যোড়া দাগের জালা। স্বরণ কহিতে ঘদি হিত ছেন দান। 


চতুর্থ সংখ্যা চূড়ামশিদাসের গৌরাঙ্গ বিজয় 


ঘন্বীঘটী কশে বাটএ হড়াছ পুতে কাটযাত বড় বালা ধরে জান পানি) 
কিপার দহি বচি তোছার ত পূত্র। গাল গার কাণুইচা [হেল ] তোল ৰেখা 
সুপণ্ডিত জদ ঘটি প্রেম আপার হৰ অসুস্তই জাম বিঘৰ্পণ কৰা। 
আমারে ত দ্রোট বটে হাপ তোর | ভালমন্দ পরিশাছ ন] জাসসি তুম 
প্রামাণ্য বচন ঘোর জর জ্ঞান কর ছওয়াল ঘোল।ইতে লাগল ধুঙ্গ। 
অফারে চল জায় তায বোল বর। কোনা নৱ্বীয়াপুর মিশ্র পুরন্দর 
আমারে লণিত ঘড় কারবিক ঘুবি কোথা শচী ৰসে কোথা! বিশ্ব । 
কেবা সে ছানএ কণ কে পুথীর শুদি। হণ বিশ জমে বা আগে ছান সতি 
ধন জম লাণ্িতা সে হণ আভিয়।তি বেটাছে ত ধরি আনি ঘনে কর হন্বী। 
যুৰিয়া বুকে বড় সে { হ ] তথি (1) 1 নানার নানাবপ্ব নানাত্রব্য দিয়া| 

মো হেন স্ববুদ্ধি বীর ঘোয়ে ক? ছালু। পাঠাই সে হেৰ পুত্ৰ ঘরে কান্দ সিয়া। 
এই সে কাছএ সর্ব কাধ হএ আলু । মা চিনি ন শুষি তারে দেহ এত ধন 
অকার্ধ গ্রাহক সে অবান্যে তোল ধানী মোরে কাচাখান দিতে না উঠএ ঘন। 


নিত্যানন্দ ছুলিযায় পৌছে গঙ্গাস্রানার্থী বলে এক বৈদ্তের ঘরে অতিথি হলেন) ভাই গিয়ে 
বিশ্বস্তরকে সংবাদ দিবেন। পরের দিন সকালে নিত্যানন্দ নৌকা ভাড়া! কে বিশ্বপ্তরকে দেখতে এলেন 
নবঘীপে । ছুই ভায়ের মিলন হল। 

নবদ্বীপ থেকে ফিতে এসে নিত্যানন্দ শিক্ষা্চছ গঙ্গাহরি চক্রবর্তীর কাছে আবার পড়তে লাগলেন। 
কিছুকাল পরেই দ্র বাড়িতে এফ অবধৃত সন্যাসী এলে অতিথি হলেন। নাম আননপ্বরূপ। রাত্রিতে 
লন্যানীর সঙ্গে নিত্যানন্দ গোপনে গৃহত্যাগ করলেন। চূড়ামণি লিখেছেল_ 


বাপের প্রধান পুরে আমি সর্বগ্রোষঠ অস্ধু পদক্ধিণ চলে দক্ষিণ পখে। 
দাৰাপের প্রাণ আমি সর্বকার্ধে শেঠ । শ্বচাবে ঘতীর ঘটে শুখর গ্রহন 
চলিবে ত কোনিগে দৃঢ় করি বল চোর হেন জাএ চুরি করি পথ । 
এই ক্ষণে হাত্রা করি তুমি আগে চল। তার পাচ্ছে পাছে প্রচ বেগে চলি জাএ 
এত শুনি ধতিষ লৌয়রি জগন্বাখে ফৰ লাগি হেৰ ধনী চোর পাচ্ছে ধা । 
দুকুনদ-পল্থাবতী ছেলের জন্তে হাহতাশ করতে লাগলেন। খলপপুরের লোক শোকাকুল হুল। 
অবযৃতের সঙ্গে নিত্যানন্ৰ ক্ষেতে গিয়ে পৌছলেন। 


এদিকে বিশ্বদ্র মায়ের অনুমতি নিয়ে চললেন পিতৃতূমি হটে । এই গমনের যবাসদ্ভব খুটিনাটি 
খবর দিয়েছেন চূড়াণিদাস। প্রাচ্যতৃমির হৃদহমন হরণ কবে বিঙ্স্তর বিস্তর টাকাকড়ি নিষে বাড়ি 
ফিরলেন ইতিমধো লক্ীপ্রিয়ার ভিরোডাব ঘটেছে। বিসুপ্রিযার সঙ্গে বিশ্বস্তরের বিবাহ অতি সংক্ষেপে 
সেরে নিয়ে চূড়ামণি দিগ বিজয়ীর কথা বলেছেন। তার পরে গর্থাযাত্র।। 
গরযাধাডাপ্রলক্গে চূড়ামশিদাস কিছু কিছু নতুন কথা শুনিযেছেন। গৌড়ে গিত বিস্তীর্ণ গঙ্গা দেখে 
বিশ্বপ্তনের অপার আনন্দ ছল। 
আবেশে অবশ পরত গঙ্গা করে এক অযুত পনর প্রত কিনি আনে 
পুছিল গোবিন্দ ক্ষ বহ উপচারে। গজাদিবেরন করে এ বায়ব্ধানে। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


গঙ্গার চুকুল হার পথ্য তালি জার হুপুতান হুসেন দাহ! শুনিয়া এ রঙ্গ 
দেখিয় গৌঁড়ের লোক চমৎকার লায়। আপনি বেখিতে আলা! পাত্রদিত্র লঙ্গ। 
দেখিচা হুকুল লোক আকুল আনস্থে সুলতান কছে শুন আহে প্যত্ৰমিত্ৰ 
কোন ভাগাহান কৈল এগব প্রবন্ধে। এসব ঘাদুখি নহে গোসাএী চরিত্র । 
শঙ্গার দুকুল মাঝে ভাসে পর্রাশি এক এক পছ হৈল লাখ লাখ ছলে 
শিবশিয়ে রহ সি পালাইচা শী । দেখি পদ্ঘহঞত গ্গ। ৭{ দেখিএ জলে । 
কিবা লক্ষী গৌঁড়ে ৰহি করএ বিহার নমস্কার কর করি বসে গিয়া পাটে 
* গঙ্গা বা দিলেন ওরে পল্ম উপহার । অধিক অধিক দেখে পাধরের ঘাটে । 
কানাইর নাউশালে রাত্তিবাল বরে প্ররন অগ্রলর হলেন গড়িস্বার পথে । এ পথের বর্ণনা 
ডিলার হইতে প্রভু অতিবেগে চলে একছুঙ্নিক্া পণ সত্ে বেগে চলে 
হাছেতত পর্যত সে দক্ষিণে সক্গাহনে। পাএ লাগালি গৌঁরের ঘহন্ধার হলে। 
কালগ্রাম বারাড়ী পেরিছে পৌঁছলেন ভাগলপুরে-_ 
বাহাগলপুর তেদি জাইতে উরে দেখিল এ দিবাকর মনপার ঘরে । 


মুগরের গড় দেখে সেখানে বিশ্রাম করলেন। সেখান থেকে সোজা গদায়। গন্ধার দেবদর্শন ও 
পিতৃরুতোর পর ঈশ্বপ্রপুরীর সঙ্গে মিলন হল। তার কাছে দীক্ষা নিলেন বিশ্বস্তর। তার পর ঘরের মুখে 
ছুটলেল। প্রত্যাগমনপথের় বর্ণনা চূড়ামণি দু-তিন ছজে লেরেছেল_ 


গোঁরলি:হ চলি জার লিংহপরাক্রমে বিন ছয় লাতে গিয়া ববীপ পায় 
সঙ্গের জতেক লোক ন আলি শ্রযে। গদ্গান্থান করি সত্তাহযে পি মাএ ) 


লঙ্গীসাবীদের বিদায় দিয়ে গৌরাঙ্গ বললেন, আদ্র তোমাদের সর্ধে মিলে কীর্তন করয। আহার ও 

বিশ্রাম করে প্রস্থ গেলেন প্রবাসের ঘরে। সেখানে__ 
ডাকিয়া ত আনে প্রভু ভাগৰতগণে কর কীর্তন নাটে শটীর নন্দনে । 

কীর্ডন করে প্রস্থ বাড়িতে ফিরে এসে হাতমুধ ধুরে আহার করলেন। তার পয় শয়নে গেলেন? 

এইখানেই গৌরাঙ্গবিদ্বয়ের আদিকাণ্ড শেহ । ছু-চার ছত্র আত্মপরিচবের পর পুথিও এইখানে খণ্ডিত । 
৪ 

চুড়াদলিদাসের সব কথাই যে লতা বলে দেনে নিতে হবে এমন বলি না। তবে তিনি যে কথা 
বলেছেন সে কথা যোড়শ শতাব্বীর বাঝের দিকে (আহৃমানিক ১৭৫*-৬* ন্ট) কোনে| কোনে চৈতন্রভক্র 
সত্য বলে বিশ্বাস করতেন। চৈতগ্তমীবনীর পক্ষে এ উপাদান উপেক্ষণীয নব | নিত্যানন্দের গৌরাঙ্ষপূজ। ও 
তার সঙ্গে প্রথম মিলন নিত্যানন্দের পরবর্তী কালের আচরণের আধারে প্রস্থত হতে পারে। নিত্যানন্দের 
পারিবারিক কথা ঘা গৌহাঙ্গবিদ্বয়ে আছে তা অন্তত্র নেই! এ অংশের এতিহাসিক মূলা যথে্ট। 

ছূড়ামবিবাদের কাব্যে তরকথা নেই, যাহীস্থাকীর্ডনের চেষ্টাও নেই । নিতান্ত ঘরোছা ছাদে লেখা) 
শেকালের পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ এই বইটি থেকে বেশ খানিকটা মেলে ॥ 


্রন্থপরিচয় 


জৈমিনীয-ায়মাল।-বিস্তরঃ | হখব উট্টাচা€ শাহী সপ্ততীর্ঘ। বিশ্বভারতী । পাচ টাক|। 

মীমাংসা-দর্শন ) ভহ্ধৰগ ডট্টাচা্ধ শাহী সপ্ততীব। বিশ্বভারতী । আট আনা । 

দ্যায়-দর্শন। উপমদ্ ভট্টাচার্য । বিশ্বভারতী । আট আলা । 

সরল স্যায়। প্হমনেন্থমোহন ট্টাচার্ব। বিশ্বভারতী । আট আন|। 

বেদাস্ত-দর্শদ। শাঞ্চরভাত্য, তাহার বঙ্গাসথবাদ, বৈহাসিক স্টায়নালা, তাহার বঙ্গাছবাদ ? ভাবদীপিকা ব্যাখ্যা, 
ভাস্বর প্রভাচীক! লহিত। প্রথম পণ্ড। চতুঃনত্রী । উদ্বোধন কারধালয। কলিকাতা । তিন টাকা ৷ 

বেদান্ত-দর্শন। প্রীৰতী রমা চৌধুরী । বিশ্বভারতী । আট আনা। 

বাঙ্গালীর সারপ্মত অবদান । প্রথম ডাগ । শীদীনেশ্চন্তর ভট্টাচার্ঘ | বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিধং। দশ টাক! 

ভারত-দর্শনলার | এঁউনেশচন্র ভট্টাচার্য । লোকশিক্ষ| গ্ন্থমালা। বিশ্বভারতী । তিন টাকা চার আনা? 


ফাব্য ও দর্শন মানবের ছুইটি বিভিন্ন বৃত্তির বিকাশ । একটি aৎstheti€ বৃবি, অক্তুটি intellective 
বৃতি--একটি ভাবগ্রপান, অন্তটি বুস্ধিপ্রদান। জাতীয় চরিত্রে ধন ভাব ও বৃদ্ধির লমাহপ'তে মিশ্র 
ঘটিয়া থাকে, তখনই তাহার স্বস্থ অবস্থা স্থচিত হয়। আর যখন একটিমাত্র তীব্র! প্রাপ্ত হয়, তখনই 
তাহার অস্বাচাবিকত। প্রকাশ পায়। বাঙালী চরিত্রে একসময়ে উভ্ধ বৃত্রিরই একটি শোভন লমন্বয় 
স্থাপিত হইয়াছিল, তখন যেমন নানা কাবো গানে শিল্পে বাঙালীর জাতীয় ভাবধারা শত প্রবাহে উচ্চুলিত 
হুইয়া উঠিয়াছিল, সেইকপ বিচারগ্রধান দার্শনিক আলোচনাতেও তাহার মনীধার সন্মত! গভীরতা এবং 
ব্াপকতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব পনাবলীর ঘূগেই রঘুনন্দনের "মষ্টাবিংণতিতব" ও নবন্বীপের 
নবান্বায়চর্চার আবির্ভাব ঘুটিয়াছিল। একজন বাঙালী মনীষীই সদর্পে ঘোষণা বরিষ্থাছিলেন_ 
কাবোবু কোমলখিঘো! ব্মেব নান্তে 
তর্কেষ্‌ কর্কশধিয়ো| বয়মেব নান্তে । 

কি বাঠালীয় জাতীঘ চরিত্রে ক্রমশঃ বুদ্ধি হইতে ভাবেরই প্রাধান্ত ঘটিয়াছে ; ফলে, আধুনিক 
কালে বাঙালী কেবল ভাব প্রধান সাহিতোর চর্াতেই ডুবিস্বা আছে, বুদ্ধি প্রধান দর্শনপাস্াদির 'মালো'চনায় 
তাহার কিছুমাত্র উৎলাহ দেখিতে পাওয়া ধায় না। আর থে কন্ধেকদন অন্পসংখ্যক বাঙালী মনীষী দর্শনলোচনায় 
কালাতিপাত করিনা থাকেন, তীহাদের অধিকাংশ রচনাই ইংয়েছি ভাষার নিবন্ধ। মহাসহো পাধ্যা্ 
চন্্রকাস্ত তর্কালংকার, পূর্ণচঞ্জ বেদান্ত, মহামহোপাধায প্র্খনাথ তর্কত্ষণ, মহামহোপাধ্যায় ফণিদূষণ 
তর্কবাধীশ, রানেম্হুন্দর জিবেদী, হীরেঞ্রনাথ দত্ত প্রমূখ মনীবিবৃদ্দ বঙ্গভাবাহ্ধ দশনিশাের বিভি্র তর 
আলোচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের এই অভাব কিছদংশে পূরণ করিবার ন্ট হরসীল হইঘাছিলেন বটে, 
কিন্ত দুঃখের বিহহ অতি ঘৃরীমের শিক্ষিত বাঙালীই তাহাদের সেইসকল দাশনিক প্রবন্ধাদির লহিত পরিচিত 
আছেন। যুরোগীদ্ দার্শনিক চিন্তাধারার সহিত শিক্ষিত বাডালীর যে পরিমাণ অস্বরস্বতা স্থাপিত 
হনাছে, আমাদের প্রাচীন ডায়তীর দার্শনিক চিন্তাধারার সহিত তাহার শতাংশের একাংশও নাই । 


১৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


ইলা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় । আমর| সক্কেটিল প্লেটে! আলিম্টটল্‌ হিউম কাণ্ট হেগেল বের্গল প্রভৃতির 
মতবাদ ছাত্রসমাছে প্রচার করিয়া থাকি, কিন্ত উপনিবধেহ খবিগণের আধ্যান্মিক মতবাদ কিন্তরপ ছিল, 
পূৰ্ীমাংস! ও উৱ্তরমীমাংলার অধ বৈলক্ষণা কি, শশ্করাচার্ধের অধ্ৈতবাদের লহিত রাষাহুত্বের বিশিষ্রা" 
যৈতবাদের পার্থকা ফি, সায় ও বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে পরস্পরসন্বদ্ধ কিন্ূপ__ এই প্রকার অবস্রল্পাতবা 
কোনও তরই আমাদের কৌতুহল উদ্দীপিত করিতে পারে না। স্বদেশের প্রাচীন এঁতিহব সম্বন্ধে এই 
ওঁদানীন্ত ছাড়ীয় জীবনের অশ্বাডাবিকতারই স্থচন! করিঘা' থাকে। আনন্দের বিষ, বিশ্বভারতী 
বঙ্গীয়-সাছিতা-পররিহং এবং উত্বেখন কার্ধলেয় হইতে প্রকাশিত উপরি উল্লিখিত নিবদ্ধলযূহে প্রাচীন 
ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার স্বতপ ও উহার ক্রমবিকাশের ইতিহাস বাঙালী পাঠকের নিকট উপস্থাপিত 
করিবার চেষ্টা কর! হইয্রাছে। 

ভারতীয় দাশনিক চিন্তাধারাকে আগীর্ধগণ মোটামুটি দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত ফরিদ্বাছেন : আস্তিক ও 
নাস্তিক ॥ পূর্বধীযাংসা ও উত্তরমীমাংসা, সাংখ্য ও যোগ, এবং গ্রাম ও বৈশেষিক এই ছয়টি দার্শনিক 
প্রস্থান আস্তিকদর্শন রূপে প্রসিদ্ত। আর বৌদ্ধ ইন চার্ধাক প্রস্তুতি দার্শনিক লিদ্ধাস্বপমূহ নাতিক 
সিন্ধান্করূপে খ্যাত । আব্তিক দর্শন বেদের প্রামাণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু নান্তিকগণ বো প্রামাণোর 
বিয়োধী__ ইহাই এই ছুই প্রস্থালের মধ্যে মৌলিক ও মুখা ভেদ। 

পূর্বমীমাংসা এবং উত্তরসীমাংলা এই দুইটি দর্শন বেদঝাফোর তাৎপর্ধ অংধারণ বিষয়ে ব্যাপূত। 
মীমাংসা" শব্দের অর্থ ‘পুজিত বিচার'-_ 'পৃিত-বিারবচলো মীমাংসাশব্ঃ' । এই বিচার বেদবাকোয়। 
পূর্বনীমাংলাঘ় বেদের কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত বিধি অর্থবাদ প্রতি বাকোর তাৎপর্য অবপারণের প্রয়াস করা 
হইঘাছে-_ধর্মজিজসাই পূর্বশীষাংসার বিষ । এবং মহধি জৈমিনি ধর্মের লক্ষণ করিতে গিয়া বলিদাছেন_ 
“চোদনালক্ষণোহর্থে। ধর্ম/॥  বেষাবিহিত যজজাছি ক্রিয়াফলা পই ধর্মপদবাচ। । অপর পক্ষে, উৱরদীমাংসা 
বেদের জানকাণ্ড উপনিধদ্ডাগের সহিত সংক্ষি_ইহার প্রতিপাস্ত বিবয় ব্দ্ধজিআসা-_ইহা অধ্যাম্মশাহ। 

বেদের মন্ত্ররাহ্পডাগের সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয় ন! থাকিলে মহধি জৈষিনির পূর্বমীদাংস।-শাত্র 
একেবারেই ছুঝোধা । ইৈিনীয় পূর্বমীধাংসা সুত্রাকারে রচিত এবং দ্বাদশ অধ্যারে বিভু । প্রত্যেকটি 
অধ্যায় আবার কয়েকটি অধিকরণ লইয়া গঠিত, প্রত্যেকটি অধিকরণ কয়েকটি স্মজের সমষ্টি এক-একটি 
অধিকরণে এক-একটি বিধয় (০1৭০) লইয়! আলোচনা করা হইস্বাছে। এই অঘিকরণ রচনারও নির্দি 
একটি পদ্ধতি আছে। অধিকরণ পকাঙ্গ। বিবয় সংশন্ পূরবপক্ষ উত্তরপক্ষ ও নির্ণঃ_ এই পাচটি লইয়া 
অধিকরণ রচনা করা হুইয়া থাকে । পূর্বমীমাংস|-শান্ধে ধাহারা প্রথম প্রবেশ লাভ করিতে ইচ্চুক, 
তাহাদের চক্র মাধবাচার্থ একাধিক শ্বত্রের সমযীশ্বরপ এক-একটি অধিকরণ-এ্রতিপান্ত বিধয় লোকাকাপ্নে 
সহজবোধ্য আকারে প্রকাশ করিয়া ‘ছৈমিনীয়-স্কার্ালা-বিস্তর:' নাসক গ্রন্থ রচনা করেন। এসকল 
কোকেন বৃত্তিও তিনিই স্বয়ং রচনা করিছা গিয়াছে মূল সংস্কৃত গরন্থখানির একাধিক লংখরণ প্রকাশিত 
হই! থাকিলেও, বঙ্গ ভাষার উহার কোনে! 'অহুবাদ এপস্ত প্রকাশিত হইছাছে বলিয়া আমাদের জান। নাই। 
পঞ্জিত সুখমর ভট্রাচা্ সপ্ততীর্খ পুর্বমীমাংসার এই অবস্তপঠনীর নিবন্ধের প্রথম দুইটি অধ্যাহের মূল লম্পাদন 
করিয়া, সংস্কৃতে উহার স্বরচিত টিগনী যোজনা করি এবং মূলের বস্মভাষায় অন্বাদ সংযোদন! করিয়া 
পূরযমীমাংলা সধ্যযনেন্ষু ছাঅগণের ধন্বাদার্ হইয়াছেন। আশা। করিতেছি তাহার এই উত্তম অব্যাহত রাখি 


চতুৰ্থ সংখ্যা গ্রন্থপরিচয় 


তিনি লন “জৈমিনীঘ-্ানবমালা-বিজ্বরে' বহ্মানুযাদে ত্রতী হুইবেন। পূর্বেই পণ্ডিত ভূতনাথ সম্ততীর্ঘ 
মহাশয় সমগ্র জৈষিনীর পূর্ববীমাংসার শাবরভাম্্সমেত বঙ্গানুবাদ ও বিহৃতি প্রকাশ করিঘাছেল। মীনাংসা- 
শাহ অত্যন্ত দুরূহ, অতি অন্নলংগ্যক ছাত্রই এই শাহ অধাহনে প্রবৃত্ত নন। কিন্তু তাহারা ও উপঘুক্ত 
সাহাব্যের মভাবে অগ্রসর হইতে পারেন লা। প্রাচীন শাহ্বসমূহের ঘাহাতে এইডাবে বঙ্গানুবাদ প্রকাশ 
হইতে পারে, তাহাতে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই আগ্রহষীল হওয়া উচিত । 

পণ্ডিত স্থখম ভট্টাচার্যের 'মীমাংবা-দর্শন' ছৈমিনীঘ পূর্বশীযাংস! শাহের একখানি সংক্ষিপ্ত প্রকর্ণগ্রন্থ । 
ইংরেজিতে ডক্টর কীথ, রচিত The Karma-Mimamsa ছে (The Heritage of lodia 
92065) লাধারণ পাঠকগণের পক্ষে পূর্বমীমাংসার সিন্ধান্তসমূহকে সহজবোধ্য করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা 
কর! হইপ্রাছে। বাংল। ভাষা এই জাতীয় গ্রন্থের অভাব আছে। পূর্বধীমাংসা-দর্শন যদিও যততদিবিধায়ক 
বেদবাক্যের তাংপর্ধ নির্ণয়ের জনই ব্যাপৃত, তথাপি আচুহঙ্ষিক ভাবে ইহাতে লবদর্শনলাধারণ বহু তয়েরই 
আলোচন! করা হইয়াছে । পতিত স্থবখম ভট্টাচার্যের এই ক্ষুত্র নিবন্ধে মীমাংসার একটি ধারাবাহিক 
ইতিহাল সংক্ষিগ্রভাবে দেওয়া হইয়াছে । মীমাংসা-দর্শনের দুইটি প্রধান প্রস্থান ভাট-পরস্থান ও প্রাভাকর- 
প্রস্থান সন্ধে ইহাতে প্রাসঙ্গিকভাবে তুলনামূলক আলোচনাও স্থান পাইপ্রাছে। একসময়ে বাংলাদেশে 
প্রাভাকর-মীমাংসার বিশেষ প্রচলন ও সমাদর ছিল, ইহা প্রাচীন কাবা-শাহ্থাদির আলোচন। হইতে জানা 
যায়। কুষষমিত্র-রচিত একানশ শতকের 'প্রবে।ধচচ্দোদয়' নাটকের্‌ একটি লোকে গুরুমত এবং তৌত'তিত- 
মত (ডাটমত)_-এই উচহ্ব মতেরই উল্লেখ পাও যায_ 

নৈধাশ্রাবি গুরোর্মতং ন বিদিতং তৌতাতিতং দর্শন 
তবজ্ঞানমহো ন শালিকগিরাহ বাচস্পতে: কা কথা। 

কিন্ত বঙ্গদেশে বঙ্ঞাদিত্র অচুষ্ঠান প্রায়শই লুপ্ত হওয়া পূর্বনীমাংসার চর্চাও ক্রমশঃ ত্রাসপ্রাণ্ত হইঘাছে। 
পরস্ধ, হজ্ঞানুষ্ঠানই মীমাংসার কে্ত্স্থানীয় বিহর হইলেও, মীমাংলাঘ অবলস্বিত বিচারপন্ধতি সফল শাহের 
পক্ষে প্রবোজানপে পণ্ডিতগণ কমু স্বীকৃত হইত্াছে। মহুলংহিতার প্রাচীন ব্যাখ্যাত| মেধাতিণি "ভান" 
মীমাংসা অঙ্দ্ত পদ্ধতির সহিত পরিচয়ের অভাবে বহুলাংশেই ছুর্বোধ্য থাকিবা যায়। বেদবাকের 
বলাবল বিচার, অর্থনিণর্ন, বিরোধের পরিহার ইত্যাদি বিধযে পূর্বষীমাংসাঘ় বেলকল “ঠা (principles) 
প্রথশিত হইফ্বাছে, লর্বাতীয় বাওয়ছের যথার্থ তাৎপর্য নির্ণধের জন্য তাহাদের উপযোগিত! আছে। প্রমাণ 
(Epistemology) এবং প্রমেষ (Metaphysic5)--এই উভয়ের আলোচলাতেও মীমাংপ! দর্শনে 
নৃতন দৃতন তর উদ্ঘাটিত। এই উগ্র বিষয়েই ভাষ্টমত এবং শুক্কমতের মখো পরম্পর প্রডেদ আছে। 
ভাট্টগণ প্রমানযইকবাদী, প্রাভাকরগণ প্রবাণপঞ্ককবানী। প্রমাণ ও প্রমেহ বনন্ধে মীমাংসা-দর্শন গ্রন্থে 
আলোচন! অত্যন্ত সংঙ্গিগ্ত। “অভিহিতাহন্বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদ” বিষবেও সেইঙ্গপ। প্রতি লিঙ্গ 
বাকা প্রকরণ স্থান সহাখা সম্বন্ধে আলোচনা এন্থে স্থান পাহ নাই--ইহাতে গ্রন্থের কিছদংশে নবানত! 
হইগ্াছে। এতংসত্বেও মীষাংসা-দর্শন মীমাংসা-শাহ নন্ন্ধে মোটাদূটি সমাক্‌ ধারণা জন্মাইয়া দে_ইহা 
অবস্তই হ্বীকার্ধ। এন্বের ভাষ! সরল এবং পরিচ্ছহ । অতএব দুন্হহ বক্তব্যও শিক্ষিত পাঠকগণের বুঝিতে 
বিশেষ ক্রেশ হয় না। এই জাতীয় উগ্চম প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই । 

পত্তিত হুখমহ ভট্টাচার্যের ‘স্তাহ-দর্শন' মহবি গোতম প্রীত স্থারদ্তরে অযলঙ্ছনে রচিত প্রাচীন শ্রায়ের 


২৩৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


সংক্ষিপ্ত পরচদ্র গ্রন্থ । বিবাক্ষিতার্থলিদ্ধির উপায়ন্ব্ণ পঞ্চাবহবোপর্ন (five-men৷bercd) বাক্যই 
“ন্রাধন’ শব্দের অর্থ__ ইংরেজিতে ইহার প্রতিশব্থ 5)!!০8i57৷। অতএব শ্রাহপ্রয়োগের উচ্দেশ্ব 
পরনতখগ্ুনপূর্বক স্বনতবাবন্থাপন ! মহবি গোতম তাহার পঞ্চাধ্যায়ী স্তায়-স্থত্রে প্রদাণ প্রেমের সংশঙ্ব 
প্রদ্োন প্রভৃতি ধোড়পবিধ পদার্থের উদ্দেশ লক্ষণ ও পরীক্ষামূখে বিচার করিঘা গিহাছেল। তাহার তের 
উপর বাহচ্তাযন-ডাস্ ও সেই ভান্বের উপর উদ্দোতকরের স্তান্ববাতিক ভারতীয় দার্শনিক মনীযার শ্রেষ্ট নিদর্শন- 
রূপে পরিগণিত হইবা থাকে । যাহার! মহামহোপাধ্যায় ফপিভৃষণ তর্কবাগীশ কতৃক অনূদিত 'ভায়সত্র' ও 
বাংস্তায়ন-ভাগ্ের বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি পাঠ ঝরিগ্লাছেন, তাহারাই প্রাচীন ভারতীদ্স বিচারপন্ধতির গভীরতা ও 
ব্যাপকতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই ৷ সমসামিক পাশ্চাত্তা ঘুক্তিশাস্থের (০81০) তুলনায় 
ভারতীয় বিচারপন্ধতি কতনূর উত ছিল তাহা চিন্ত! করিলেও স্বস্তিত হইতে হয় । গ্রার-দর্শন ঘদি ও ঘুক্তিশাস্ত 
বটে, বিস্ক ইহার একটি স্থির লক্ষা আছে_ ছুঃখাতাস্তুনিবৃত্তিই ইহার লক্ষ্য; এবং এই দুঃখাত্যস্বনিবৃত্তির 
পারস্পরিক হেতু অজ্ঞাননিবৃত্তি। এই অজ্ঞালনিহৃত্তি পদার্থের যথার্থ স্ত্রপঞ্জানের দ্বারাই সম্ভবপর | এবং 
প্রতাক্ষ অনুদান প্রভৃতি প্রমাণ প্রয়োগ সেই তবজান উপলন্ধিহই উপায়ন্ব্প | স্থতরাং পরমতখ গুনের 
ছার! আয্ঘমত প্রতি দ্বায়-প্রয়োগের আপাতলক্ষা হইলেও ছুঃখাত্যন্তনিধতিই চরম লক্ষ্য | ভারতী দার্শনিক 
চিন্তার ইহাই বৈশিক্টা। হে শান্ধ পুমর্থোপযোগী নহে, তাহা ভারতীন্থ মনীষিগপের অন্থপাদেয। নহঘি 
গোতম শ্পঠতই বলিয়াছেন_ 
দুঃখ প্রবৃততি-দোষ-িথ্যাজ্ঞানানাসুতরোত্তরা পায়ে তদস্তরাপান্াদপবর্গ; । 

প্রথম সুত্রের ভান্তশেষে বাত্স্তায়নও বলিয়াছেন_ ‘ইহ্‌ ত্বধ্যাস্মবিস্ঞান্রামাম্মাদিজ্জানং ততপ্রানং, 
নিশ্রেয়লাখিগাদোইপবগ্র/ত্তিরিতি।' অতএব ভারতীয় স্ার-শাহও অধ্যান্যশাস্রেরই অঙ্রস্বন্থণ । 

'এফলিভৃধণ তর্কবায়ীশ নহাশর তাহার ‘নাম-পরিচয়’ নামক উপাদেত গ্রন্থ প্রাচীন গৌতমীয প্রাংদর্শনের 
প্রমাণ প্রমের ও যুক্তি প্রয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতির হবন্ণপ ব্যা্যান করিহ্বাছেন। কিন্তু তাহা! সাধারণ পাঠকের 
পক্ষে কিকিং ছুয়হ। পণ্ডিত সুখময় ভটটাচার্ঘৈর এই নিবন্ধে গৌতমীয় সতাব-দর্শনের বিভিন্ন তব অতি সরল 
ভাষায় প্রকাশ কর! হইয়াছে। ইহাতে প্রদাণ প্রেত প্রভৃতি প্রাচীন প্যায়সন্মত হোড়শ পদার্থের সম্বন্ধ 
লহঙগবোধ্য আলোচনা কর! হইদ্াছে। পরমতখণ্ডনের জন্ত বাদী বাদ জম্ম বিতণ্ডা ছল জাতি 
নিগ্রহস্থান প্রন্কৃতি বিচারাঙ্গের কেমনডাবে প্রয়োগ করিতেন, তাহার সংক্ষিপ্ত- বিবরণ ইহাতে দেও! 
হইয়াছে। ইহার দ্বারা প্রাচীন ভারতের শাহী তববিচারে অহুস্থত পদ্ধতির সহিত পাঠক কিঞ্চিৎ পরিচ 
লাভ করিবেন। পাশ্চাৱা দর্শনে বেমন argumentum ad hominem, argumentun ad 
৯০০০/৪০% প্রভৃতির সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে, সেইরূপ প্রাচীন ভারতের মুমুক্কু মনীষিগণও ততুষ্জান 
প্রতিপাদনার্ব জল্প ও বিত্রগডার প্রয়োগ করিতেন। মহধি গোতম বলিয়াছেন “তবাৰ্যবসায্-সংরক্ষণার্থং 
জন্রবিতণ্ডে বীর প্ররোহসংরকষ পার্থ, কণ্টকশাখাবহণবহ ।' গ্ন্থশেষে পণ্ডিত সুখময় ভট্টাচার্য নৈযারিক 
আরম্তবাদ ব| অগংকার্ধবাদ এবং স্তারদর্শলে ঈশ্বরের স্বস্থপ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সবল আলোচন! করিযাছেন। 
সাধারণ শিক্ষিত পাঠক এই ক্ষুত্রনিবন্ধধানি পাঠ করিনা প্রাচীন গৌতমীত গ্তানদর্শনের প্রতিপান্ত 
বিষয়বন্থর লহিত অনান্থাে পরিচন্থ লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আশ। করি। 

পতিত শীনদমরেজ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের ‘সরল দ্বায়' পুম্তিকাটিতে ও ভারতীয় দ্বাত্বশাসসন্মত প্রমাণ ও 


চতুৰ্থ সংখ্যা গ্রন্থপরিচয় 


প্রমেছ স্বদ্ধে বিশদ আলোচলা! কর! হইয়াছে! পণ্ডিত সুখময় ভট্টাচার্য তাহার 'ক্রায়-দর্শন’ পুস্তিকার প্রাচীন 
স্াহলম্মত বোড়শপদার্থেরই বিচার করিয়াছেন; কিন্ত বর্তমান নিবন্ধে প্রসাণবিধয়ে স্বায্‌সিন্ধান্ত ও প্রসেদ্ 
বিষয়ে বৈশেধিকলম্মত সপ্তপবার্থবাদ (তব গুণ কর্ম সামান্ত বিশেষ সনবায় ও অভাব) স্বীকার করা 
হইয়াছে। পরবর্তী ঘুগে স্তায়নিবন্ধকাত্রগণ বৈশেষিকপদার্থ-বিভাপপস্থতিই সাধারণত; অবলম্বন করিয়া 
হব গ্রন্থ রচন! কতিযা গিহাছেন--যথা অহভট-কুত 'তর্কসংগ্রহণ বিশ্বনাথ-কৃত “কারিকাবলী' ইত্যাদি । গ্রন্থকার 
গ্রদ্বের প্রারদ্ভে আস্তিক ও নাস্তিক শব্দের অর্থ নিন্তপণ প্রসঙ্গে অনেক দ্রাতব্য তথ্য প্রকাশ করিছাছেল। 
ভারতীয় দর্শনশাহ্বেত্ উদ্দেশ্বও ইহাতে সহহ্বোধাভাবে আলোচিত হইয়াছে! প্রনাপপ্রকরণে যদিও 
স্যাদ্লস্মত প্রধাপচকতুষঠদ্বের (প্রত্যক্ষ অহমিতি উপমিতি ও শব্দ) উল্লেখ কর হইয়াছে, তথাপি প্রতাক্ষ ও 
অন্্গিতি এই প্রমাণবয়েত্রই বিচার গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। উপমিতি ও শব্দ অবশিষ্ট এই প্রমাণন্বয়ের 
আলোচনার খানা প্রবাপপরীক্ষা পূর্ণাগত! প্রাপ্ত হইত বলি! মনে হয়। লেখকের ভান! স্বচ্ছ ও সাবলীল । 
ধাহারা স্তায়-বৈশেষিক শাহ অধ্যদ্বনে প্রতৃত হইতে চান, তাহাত্বা বিশ্বনাথের 'কারিকাবলী' পাঠ করিবার 
পূর্বে উহার ভূমিকান্বন্ূপ ‘সরল স্তা্' গ্রশ্থবানি পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিন্া মনে হয়। 

নযা-স্থৃতি এবং বিশেষতঃ নব্য-!ফে বাঙালীর মনীষা ফে্ুপ বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা ভাবিলেও 
বিস্মিত হইতে হহ। হরগ্রলাদ শাহী যহাশর তাহার ‘প্রাচীন বাংলার গৌর" শর্বক নিবন্ধে 
ষ্ায়শাস্বে বাঙালীর গ্রতিডার উল্লেষ প্রলঙ্গে ঘথার্থ ই বলিয়াছেন--‘এখন বলিতে গেলে, এই নৈছায়িকগণই 
এখনও ভারতে বাংলার নাম বজায় রাখিয়াছেন। কারণ বাংলার স্থার্ডকে অন্ত দেশের লোকের চিনিবায় 
দরকার নাই, কিন্তু বাংলার নৈয়ান্িকদের না চিনিলে ডারতবর্ধে কাহারও চলে না ।'__ বাসুদে সার্থভৌন, 
রঘুনাথ শিরোমণি, ভযানন্দ সিদ্ধাস্ববাগীশ, জগদীশ তর্কালংকার, গনাধর ডট্টাচার্য, বিশ্বনাথ পঞ্চালন, পনুনাড 
হিশ্র প্রভৃতি বাঙালী নৈয়ায়িকধুরস্ধর আজও ভারতের সর্বত্র পর্ডিভমগ্ুলীত নমস্ত হুইস্বা আছেন। সাধারণ 
বাঙালীও রঘুনাথ শিল্পোষণি কতৃক পক্ষধর মিত্রের পরাজয়ের কাহিনীর সহিত বাল্যকাল হইতেই পরিচিত । 
এই রঘুনাথ শিরোমণিকে লক্ষ্য করিযাই আধুনিক বাঙালী কবি পিখিহাছিলেন-_ 

কিশোর বহসে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি” 
বাঙালীর ছেলে ফিরে এল ঘরে ₹শের মুকুট পরি' ॥ 

যুক্তিবিজ্ঞানে (7০81০) বাংলার এই অসাধারণ মনীষা সত্যই গর্বের বস্ত্র প্রাচীন ও মধাযুগের ভারতীয় 
গ্ারশাহের (ত্রান্মণা, বৌদ্ধ ও জৈন) ধারাবাহিক ইতিহাস সম্বন্ধে এ পথস্ত প্রচা ও পাশ্চাত্তা বহু মনীহী 
আলোচনা! করিদ্ধাছেন বটে? কিন্ধ নবান্তায়ের ক্রমবিকাশ ও পরবর্তী যুগে এই শাহের অচিস্থনীধ এলার 
সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কোনো শৃদ্খলাবদ্ক আলোচন! হছ নাই । অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
"বান্গালীর সারস্বত অবদান : বঙ্গে নবাগ্তাঘচর্চ” সীর্ষক এস্থধানি সেই অভাব দূর করিঘাছে__ ইহা অতাযস্থ 
আনন্দের বিষয়, এবং একজন বাঙালী গবেষকের চেষ্টাতেই যে এই লুপ্প্রায় এতিহের পুলক্জার সম্ভবপর 
হইন্াছে__ ইহার জনত প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীরই তাহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত । 


» অতীপচ্ যিস্তাযুৰ্শ শীত History ০/ Indian Logic, দর এ. বি. কীখ, রভিত 1ndian Logic ৩৪ 480লাবগা, 
ডাঃ বর্যাটস্বী এত 9৮748151 L০৪০ ইত্যাদি আস । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বধ 


অধ্যাপক দীনেশচন্ত্র ভট্টাচাধ মহাশয্স এই গ্রন্বের অবতরণিকাদ উদম্বলাচা হইতে গঞ্ষেশোপাধ্যায় পন্থ 
নবান্থায়চর্জাত ক্রমবিকাশ অতি নিপুনভাবে আলোচনা! করিহাছেল। গঞ্ষেশের ‘তবচিন্বাদণি' গ্রন্থ যে 
পূর্ববর্তী নৈয়ামিক গণের দীর্ঘকালবাপী সমবেত ষনীহারই পরিণত ফল, তাহা এই অবতরণিকা পাঠ করিলে 
স্থন্দঘডাবে উপলদ্ধি করা ঘায়। “তবচন্তামনি'র আবিতাব পূর্বস্থরিগণের সেই সাধনার উপর একটি ঘবনিকা! 
টানিছ। দিয়'ছে। বসুদেব লার্ভৌম ও তদীয় শিশ্য রথুনাথ শিরোগনির অপূর্ব প্রজ্ঞাবলে নবান্তাঘচর্চার 
কেন্্র কিচপে হিথিনা হইতে নবস্বীপে স্থানাস্তররিত হইল তাহ। প্রথম ও দ্বিতীদ্ব অধ্যায়ে গ্রন্থকার প্রদর্শন 
করিছাছেল। পক্ষধর মিশ্র ও রঘুনাখ শিরোমণি সম্পর্কে লৌকিক কিংবদন্তী ঘে বহুলাংশে ভ্রান্ত, এই প্রসঙ্গে 
তিনি তাহা নানাবিধ ঘুক্তির সাহাদো প্রধাণ করিবার চেষ্টা করিঘাছেন। পরবর্তী ছুগে শিরোমণির 
“দীধিতি' টীকাকে কের করিয়াই নবান্নায়চর্া প্রলারলাভ করিতে থাকে । খ্রশ্থকার ১৭৯১ লালে প্রকাশিত 
একটি ইংরেজি প্রবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধার করিয়! দেখাইছাছেন যে Fifty-two Pundits, of 
5০051451316 note in the republic of letters, have wrilten each a commentary 
on Serowmuu’s treatise of Philosophy. (পৃং>১>১২)। তৃতীয় অধাথে 'দীধ্ত'র টীকাকারগণের 
সম্বন্ধে লেখফ বিদ্ৃত আলোচন! করিঘাছেন। “দী্ধিতি'র্র অধুনাবিশ্বত টীকাকারগণের মখে মহানৈ়ায়িক 
ক্রফদাস সার্বভৌন ও ভবানন্দ সিন্ধান্তবাধীশ সম্বন্ধে আলোচনা! প্রসঙ্গে লেখক বহু নৃতন তথ্য উদ্ধাটিত 
ক্রিযান্েন। কৃষণদাগ সার্বভৌমই যে ‘ভাষাপরিচ্ছেদ'ও “নুক্তাবলী'র হথার্থ রচযিত।, তাহা নান। দেশীয় প্রাচীন 
পাওুশিপির লাহাঝো এবং 'মুকাবলী'র ও বিশ্বনাথ পঞ্চাননরচিত ‘গৌতমীয় স্রায়ন্বত্বৃত্তি'র আডান্তরীগ 
সাক্ষোর তুলনামূলক আলোচনার স্থারা লেখক নিঃসংশহভাবে প্রমাণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 
চতুর্থ অধ্যায়ে গদাধরোত্তর যুগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা! আছে। এই অধ্যারে নবন্ধীপের বাহিরে নব্যন্তায়ের 
প্রদারের ইতিহাল লেখক স্বনিপুপভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই অধ্যায়ে বিবেণীর জগরাখ তর্কপঞ্চানন 
সম্পর্কে আলোচনার বহু কৌতুহলোদ্দীপক তথা প্রকাশিত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে ‘কাণীধামে বাঙালী 
নৈয়াদ্বিক' সঙবন্ধে তথ্যপূৰ্ণ আলোচনা করা হইয়াছে। বৈশেষিক দর্শনের সুপ্রলিন্ধ টীফাকার পশ্রনাভ মিশ্র 
যে বাঙালী ছিলেন, তাহা লেখক বহবিধ প্রমাণের সাহাধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিঘাছেন। যষ্ঠ ও সর্বশেষ অধ্যায়ে 
লেখক 'বঙ্গদেশে স্তাঘের চতুশ্পাঠী'র বিশ্বত ও অবঙ্ঞাত ইতিহাসের ধার। অনুসরণ করিয়া উনবিংশ লতাষীর 
চতুর্থ পাদ পর্যন্ত বাংলার বিভিত্রশিক্ষাকেন্ত্ে নব্যপ্তায্ের আলোচনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহার 
পর ক্রনশঃ সংস্কৃত শাহচ্া, বিশেষত: নবাস্কায়চর্চা, বাংলাদেশে অবলাদপ্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯২১ লব 
১৮৬৪ খৃঃ ‘যবে প্রকাশিত লর্বদ্শনদং গ্রহের বঙ্গান্বাদের ভূমিকায় সংস্কৃত কলেছের তদানীন্তন অধ্যাপক এবং 
ঈশ্বরচন্দ্র বিভালাগর মহাশয়ের শাহুগুরু সহাসহোপাধ্যার জনারারণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় নবাস্ায়ের পঠন- 
পাঠনের এই ক্রমিক অবনতি শ্থচিত করিয়া বলিহাছেন-_ “আর ধীহারা স্যাহশাহ্ম অধাঙ্ন করেন তীছাদিগের 
অধিকাংশই প্রথমতঃ ভাবাপরিচ্ছেদের ব্যাগ্ডিনিজপণ পর্যন্ত পাঠ করিনা, অনুমানধণ্ডের (মখুরানাথ-কৃত 
টীকা) আগদীশি (জগদীশ কৃতটীকা), ও গাদাধরীর কতিপয় পড্র অধ্যয়ন করেন; পরে প্রত্যক্ষধণ্ডের 
প্রামাণ্যবাদের ৫৬ পত্র, বৌদ্ধাধিকারের ৫৬ পত্র, কুস্থমাঙলির দুই স্তবক, শব্দখণ্ডের মাধুরীর ষংকিক্চিৎ, এবং 
শব্মশক্তিপ্রকাশিকা ও ব্যুৎপত্তিবাদের কিয়দংশ অধ্যয়ন করেন। পরিশেষে সভায় প্রতিপত্তিলাডের 
নিমিত পত্রিকা (পাতড়া) সকল কঠস্থ করিরা পাঠ সমাপন করেন। ফলত; পত্রিকা-বিভার উপরি 


চতুর্থ সখা! গরস্থপরিচয় 


তাহাদিগের অনেকেরই নির্ভর ।' নব্যক্তাত্চ্গার এই ক্রমিক অবন্তিন্ন কারণ-_ অন্তান্ত শাহ্ধ হইতে 
স্কায়শাস্বের আত্যন্তিক বিচ্ছেদ । নব্যন্তার়ে পরিশুদ্ধ প্রমাণপ্রয়োগের ঘারা বস্তুর বখাহখ স্বজ্ূপ নিস্্পণের 
মাঞ্জিত ও স্বস্ম পদ্ধতি প্রদশিত হইন্জাছে। যুক্তির সারবত্তা তখনই পরীক্ষিত হইতে পারে, যখন নব নব 
তত্বের আলোচনায় উহার প্রয়োগ ঘটে । ধতদিন পর্যন্ত ভায়শাহ। 'পর্বশাহে প্রনীপন্থন্পপ' ও 'স্ববর্শেন্ 
উপায়ন্ক্রপ' বলিয়া অন্থখলিত হইত, ততদিন পর্যস্ত স্তায়ের পরিস্ীলন উত্তিন পথে অগ্রসর হইতে 
পারিবাছে। ব্বন্টীঘ যোড়শ শতক ও উহার পরবর্তী ফালে নবান্তা্র এমনই এক অভূতপূর্ব মর্ধাদা লাড 
করিঘাছিল বে, নবান্তাধের যুক্রিপন্ধতি ও পরিভাষাব সহিত পরিচন্ব না থাকিলে কোনে! প্রামাণ্য শাহী 
এস্থেরই প্রকৃত মর্মোদ্ঘাটন সম্ভবপর হইত ন!। এইডাবে বেদাস্তে, স্মতিতে, ব্যাকরণে, অলংকানে- 
সর্ববিধ শাস্বিচারে, নবাগতা ওতপ্রোতড!বে বিজড়িত হইয়া শিষ্ষাছিল। কিন্তু ধন শ্যারশাহ কেবল 
ম্বতস্ভাবেই অধীত হইতে লাগিল, তখনই ইহা শুষ্ক তৰ্কশাস্বে পর্ধবসিত হইল। 

অধ্যাপক ভট্টাচার্য দীর্ঘকাল সাধনার ফলে এই গ্রন্থ রচনা করিঘবাছেন। তিনি বাংলা তথা ভারতের 
সর্ব প্রাচীন পাকুলিপির সন্ধান করিদ্বা ফিরিঘাছেন। প্রাচীন ফুলপতীসমূহ পুষ্ধানুপুত্খভাবে পরীক্ষা করিয়া 
তাহা হইতে এতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রাচীন লাস্মকারগণের জীবিত বংশগধরগণের 
সহিত প্রতাক্ষ পরিচয় স্থাপন করিম লুপ্ত ঁতিহের পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা করিফ্বাছেন। আমাদের দেশে 
শাহীয় ইতিহাস রচনার এই জাতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার দৃষ্টান্ত লিতান্তই বিরল । অধ্যাপক ভট্টাচা্ধের 
এই স্থদীর্ণ গবেষণার পরিপত ক্ষলস্বত্বপ বাঙ্গালীর সারদ্বত অবদান' পাঠ করিলে সবপ্রলিন্ধ ইংরেজ 
এতিহালিক Edward Gibb০nএর উক্কিই মনে পড়ে_- One should accomplish in the 
maturity of age the iinmoiortal work which he had conceived in the ardour of 
youth । 

পরিশেষে বব যে, ‘বঙ্গে নবাস্তাঘচ্গ'র এই প্রামাণা ইতিহালে গ্রন্থকার উদয়ন, বর্দদান, রঘুনাথ 
শিরোমণি, কষণদাস সার্বভৌম, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাসীশ প্রদূখ মহানৈয়াছিকগণের যেলকল লুপ্ত নিবন্ধের সঞ্চান 
দিয়াছেন, ডবিগ্রৎ গবেষকগণ তাঁহার সেই ইঙ্গিত অনুলরণ করি মেইলকল নিবন্ধের অনুলিপি ঘদি ডারতের 
বিভিন্ন পুথিসংগ্রহশাল! হইতে সংগ্রহ করিয়া লঘকে সম্পাদন করিহ। প্রকাশ করিতে পারেন, তবে স্তায়- 
বৈশেষিক্চ লাত্বের আলোচনা নৃতন আলোকপাত হইতে পারে । 

স্বামী বিশ্বন্পানদ্দ কতৃক অনৃগিত ত্রন্ধদুত্রের ‘চতুঃদুয্ৌ'তর ('অথাতে! কক্ছদালাসা। জমা যত; । 
শাস্যোনিত্বাৎ । তত্ত, সমন্বঘাং।) শাঙ্করভান্তের বঙ্গানুবাদ বেদা স্ব অধায়লেক্ছু শিক্ষিত বাঙালী পাঠকগণের 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইছে । মহধি বাদরাণ প্রণীত 'বরন্ধহুত্রে'র প্রথম চারিটি স্তেই ব্রন্ধেন লক্ষণ ও 
ও তাহার নিন্ধপণের উপায় সুচিত হইযাছে। ডগবংপাৰ শক্করাচার্য রচিত সেই ‘চহুঃহত্রী'র ভাষ্য অত্যন্ত 
দুরহ ও গন্তীরার্থক । অধৈত বেঙান্তেক্স সারতরসমূহ আচাধপাদ এই ভাক্তাংশেই উপন্ত্ত করিঘাছেল। 
বঙ্গডাযায় শারীরকভাক্সের হ্ুখবোধা অন্বাদকার্ধ বে কিন্তুপ কঠিন, তাহা! অঙ্থবাদক যাত্রই অবগত আছেন । 
শ্বামীক্গী সেই ছুন্তহ কার্য অতি নিপুণডাবে লম্পাদন করিমাছেন। এই গ্রন্থে 'বৈছাসিকগ্কায়মালা'র 
কারিকাসমৃহ সন্মিবেশিত হওয়া অধিকরপসংগত ও সুত্্রতাংপর্ধ বু্তিবার পক্ষে বিশেষ সৌকধ হইবে । 
ভান্টে উদ্ধৃত উপন্বদ্বচনগুলির আবর প্রদশিত্ হওয়ায় বিশেষ ছিজান্থগণ উপরুত হইবেন । ভাব্দীপিকা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


ব্যাখ্যা বেদাস্তের প্রামাণা গ্রন্থসমূহ হইতে বহু নৃতন তথা আহরণ করি সমাবেশ কর! হইয়াছে_ ইহার 
দ্বার! ভান্তের যথার্থ তাৎপর্য বিশদভাবে উদ্ঘাটিত হইছাছে। ধাহারা সংস্কৃত ভাধায় সমপিক অধিকার লা 
করিয়াছেন, তাহাধের জন রামানন্দ যতি প্রণীত 'ভান্তরততপ্রভা' নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত টাকা গ্রন্থে সংযোছিত 
হইঘ়াছে। 
শান্ধরভাস্ত্ের সহিত পরিচয় না থাকিলে অদ্বৈতবেদান্তের প্রত মর্ম উপলব্ধি করা আদৌ! স্তব নয়। 
“বেদাস্দর্ণনর প্রথম খণ্ড চেতুংহতী) প্রকাশ করিঘ! স্বামী বিশ্বরূপানন্দ বাঙালী পাঠকগণের উপকার 
সাধন করি্বাছেন। আশ। করি তিনি অত:পর ত্রদ্বস্থত্রের অবশিষ্ট অংশের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাথ্য| ক্রমশঃ 
প্রকাশ করিা তাহার প্রারন্ধ কার্য সম্পূর্ণ করিবেন) 
উপলিষন্, গীতা এবং ত্রহথচুতর-_ ভারতীয় অধ্যাস্মবিস্তার এই তিসটিই সর্বপ্রধান আবর, এবং বিভিন্ন 
সং্প্রদয্ের অ।চার্ঘগণ তাহাদের স্ব স্ব অহ তৃতি ও সা প্রদায়িক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই তিনটির উপরই অসংখ্য 
ভাশ্ ও বিবৃতি রচন| করিষাছেন । মহধি বাদরায়পের ‘অ্রন্ধহ্থত্র' উপনিষদের বচনলমূহ্ের ঘখাষথ তাংপর্ধ 
নির্ণয়ের জন্তই রচিত হইয়াছিল । আচাধ শঙ্কর “শর্ত সন্ধে বলিছাছেন-_ 'বেদাস্ত-ব ক্যাম গ্থনার্থন্বাৎ 
হুত্রাণাম্‌'। যক্ষা ও ‘অসন্দিদ্বত্ব' শাহকারগণের মতে হৃত্রের লক্ষণ হইলেও 'বিশ্বতোমুপত'ও 
উহার লক্ষণাহুপ্রবিট বটে । 'প্বস্থতরও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই । উপনিষদ্‌-বাকাসমূহের তাংপর্দ- 
নিররদে প্রবৃত্ত সথত্রসমূহের তাৎপর্যনির্ণ়ও কালক্রমে দূর্ঘট হুইয়া উঠিয়াছিল_ এই দন্তই ‘ত্রদ্বদুয়রে'র 
একাধিক ভান্তরচন! সম্ভবপর হুইয়াছিল। শক্কর, রামাছজ, বলত, নিব, মধব প্রভৃতি আচার্ধগণ তাহ।দের 
শ্ব শ্ব দৃষ্িভগী অনুঘায়ী “বদের এবং উপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়া! গিগ্রাছেল। এমনকি অতিমাধুনিক 
ফালেও 'রদ্বদৃত্রে'র উপর 'শক্তিভাস্ত' রচনা করিস পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করর মহাশয় আপন মনীয। প্রদর্শন 
করিয্াছেন। তৎলবেও, পণ্ডিতগণের মতে শক্ষরাচার্ধের ‘শারীরকভায্ে' শুদ্ধাত্ৈতপরচচণে সুঅনমূহের 
এবং তাহাদের মূলীনৃত উপনিষদ্বাকাসমূহের যে তাংপর্ধ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাই 
খপশিষদ ক্রদ্ষতবের যখাঘখ স্ব্কপ উদ্ঘাটন করিতে অর্থ হুইঘাছে। আচার্থ শঙ্কর সর্বত্রই তাহার 
পূর্বন্থরিগণের মতের উল্লেখ করিয়াছেন-_ ‘ইতি সমশ্রদাছবিদ:' ইত্যাদি উক্কিই তাহার হুচন| করে। 
42শদ্ধরের মতে চৈতন্তদ্বন্থপ ব্রক্ষই একমাত্র পার্মাধিক তব, আর সকলই মিথ্যা । এই পরিদৃশ্তমান জগংপ্রপঞ্ 
রক্জুলটরর মতই অলীক; ইহার অধিষ্ঠানকৃত ব্্থসাক্ষা২কাহের হারাই এই ভ্রাস্তির নিরসন সন্তযপর । 
অতএব তত্বজ্ঞানই মোক্ষলাভের একসাত্র পন্থা । কিন্তু রামাহুজ্র প্রভৃতি পরবর্তী ভান্কারগণ শঙ্ষরের এই 
বিশুদ্ধ অম্ৈতবাদ ও মোক্ষলাভের প্রতি জানের প্রাধান্ত স্বীকার করেন নাই । ন্বামাহ্জের মতে অ্রন্ন, জীব 
ও জগ এই তব্ত সমানভাবে ডা কোনোটিই মিথ্যা নয । যামাহুবের সিদ্ধান্তে ঈশ্বর ও ত্স্থ এক 
ও অভিন্ন । এই মত বিশিষ্টাগ্বৈঘতক্ূপে খ্যাত) রাাছছের সনত হইতেই দার্শনিক বিচারে জ্ঞানের 
স্টা ক্রমশঃ ভক্তিরও উপযোগিতা স্বীকৃত হইতে থাকে! নিস্বার্ক, মধব ও বহ এ আচার্যতয়ের সিদ্ধান্তে 
জাল অপেক্ষা ভক্তির প্রাধান্ত লক্ষিত হয় । হামাহজ, নিশবার্ক, মধব ও বল্মভ-_ ইহাদের প্রতোকেই পরবর্তী 
কালে বৈষ্ণব ধর্মের ক্রমবিবতনে ঘথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিহাছিলেন। শী রমা চৌধুরী তাহার 
“বেদান্ত-দশনি' শীর্ষক সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে 'বদ্বস্থতে'র উপরি-উক্ত পাঁচজন প্রখ্যাত ভাশ্মকারের বিশিষ্ট সিদ্ধান্তসবূহ 
অতি মনোজ্ঞভাবে প্রকাশ করিত্রাছেন। এই নিবন্ধটি পাঠ করিলে অধ্যাত্তথ বিষয়ে ভারতী চিন্তার 


চতুখ সংখ্যা ্রস্থপরিচয় 


বৈশিষ্টা অতি অন্দর ভাবে বোধগম্য হইবে। এইসকল মতবাদের আলোচন! প্রলঙ্গে লেখিকা ক্ষ, 
স্বষ্টী, জ্বী, জগং, ঈশ্বর, জীবজগতের সহিত ব্রন্দের সম্বন্ধ, মোক্ষ ও সাধনপ্রপালী প্রভৃতি বিষয় সস্বন্কে 
সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ বিবরণ দিয়াদ্বেন। পুণ্তিকাখানি সতাই স্থপাঠ্য ও তথ্যপূর্ণ হইহ্বাছে। 

বিশ্বভারতী 'লোকশিক্ষা এ্থবালা'ঘ প্রকাশিত শীউনেশচঙ্জ ভট্টাচার্য সহাশয়ের “ভারত-দর্শনলায়' নিবন্ধে 
ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার একটি ধারাবাহিক বিবরণ দিবার চেষ্টা করা হইঘ়াছে। বাঙালী ভনস:ধারণ 
যাহাতে স্বদেশের দার্শনিক মনীধার লহিত পর্রিচত্ব লাভ করিতে পারে, সেই উন্দেশ্কে নিবন্ধটি রচিত 
হইয়াছে । লেপক ্বযং ‘সুচনা’ বলিদ্বাছেন-- 'এই বই সাধারণ পাঠকের জন্তু লিখিত, বিশেধপ্রদের 
অন্ত নর) দেই কারণে ইহাতে অনেক ওরুগস্থীর আলোচনা, দটিল তর্ক এবং শমাদ্বহল ভাব। বঞ্চিত 
হইয়াছে।' পাশ্চাত্তা দেশে ছুসরহ দার্শনিক মতবাদসমূহ সাধারণ শিক্ষিত সমাঞ্জে সহজবোধাকপে প্রচার 
করিবার উদ্দেস্তে বহু গ্রন্থ লিখিত হইছাছে ও হইতেছে_Will Durant রচিত Story of 
7//০০০% এই জাতীয় প্রচেরার প্রকট নিদর্শন ॥ কিন্তু আমাদের দেশে এইন্খপ উদ্যম মতান্ব বিহল। 
খাহারা বিশেষজ্ঞ তাহার! সাধারণের জন্তু হুশ্বপাঠা পুস্তক রচনা করা নিজেদের গৌরবহাদিকর বলিয়া 
বিবেচন! করেন। ফলে, জনসাধারণ স্বদেশের এতিহ্থ ও লংস্কৃতি বিষয়ে লম্পূর্ণ অনডিক্সই থাকিয়া 
ধান। মুক্ত উমেশচজ ভট্টাচার্য শ্বয়ং দর্শনাধ্যাপক, তিনি জনসাধারণের মধ্যে ভারতী দার্শনিক 
মতবাদসমূহ এই ভাবে প্রচারে উদ্োগী হইয়াছেন, ইহা আনন্দ ও উংলাহেয়:কথা। বর্তমান নিবন্ধে 
ভারতে দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব হইতে আর করিঘা। বৈষণযদূগ পর্যস্থ ইহার ক্রমবিবত'নের ধারা সংক্ষিপ্ত 
ভাবে অনুসরণ করা হইছে । বৌদ্ধ, জৈন এবং চার্বাক-__ এই প্রসিদ্ধ নাস্তিক প্রশ্থান-ত্রয় এবং লাংখা-যোগ, 
গ্াম-বৈশেবিক, পূর্বনীঘাংযা-উত্তপ্ধীাংশা_ এই ছযটি আস্তিক দর্শনের প্রমাণ ও প্রনেয্ন বিষয়ে 
আলোচনা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। গ্রশ্থকারের ভাষ| সরল ও আড়ম্বরবিহীন ॥ শিক্ষিত জনসাধারণ এই 
গ্রন্থ পাঠ করিগ্না ডাতুতীয চিন্তার বৈচিত্রা ও ব্যাপকতা, এবং পাশ্চাত্য দার্শনিক মতবাদের সহিত উহার 
প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য মোটা গুটি ভাবে উপলদ্ধি করিতে পারিবেন বলিয়। আশা করা যাদ। 


প্রীবিকুণপদ ভট্টাচাৰ্য 


পলাশির যুন্ধ। উরতপনমোহন চট্টোপাধ্যাত্ন। নাভানা, কলিকাতা । দাম চার টাক!। 


মোড়ক খুলিয়া পলাশিয যুদ্ধ পুন্তকখানার প্রচ্ছদপট ও গ্রন্থকারের নাম দেশিয় ভাবিলাম ইহা হয়তো! 
গল্চকাবা, নাহদ শ্বদেশী-মার্কা ওকালতী বিংবা শোকাঞ্ছলি_ বড়জোর ফেনাছমান এঁতিহাসিক গল্প, 
ঘাহার মধ্যে ভাবপ্রবণ জাতির প্রাণের দরদ ও উচ্ছল আছে, ইতিহাবের নিষতিতা। নাই। স্বদেশী ঘুগ 
হুইতে বাঙালি এইভাবে সাহিত্য নাটক ও ইতিহাসে নবাব সিহাদউদ্দৌলাকে বাংলার স্বাধীনতার শেষ 
শহীদ ও নবদাগ্রত সাতীত্বতার অগ্রণৃত মনে করিস শরদ্ধাঞলি: দিয়াছে, উতিহাসিকগগণকে ইংরেছ-উচ্ছিই্ভোন্রী 
দেশত্রোহী পাহও বলিয়া গালাগালি দিহাছে। সুতরাং কেমন করিঘা। বুকিব একজন বাঙালি হালে হঠাৎ 
ইহার বাতিক্রম ঘটাইবেন ? দ্বিতী৷ কথা, এই নৃতন গ্রন্থকারের সহিত সাক্ষাৎ কিংবা পয়োক্ষ পরিচন্ন নাই, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


তাহার লেখ| পড়িবার লৌভাগ্য ইতিপূর্বে হন্জ নাই__ আমার পরিচিতের বিস্কৃতি শিক্ষাব্রতীগনের সংকীর্ণ 
গত্ীহ মধ্যে অবেদ্ধ॥ 
কিছুদিন পর আনন্দবাজার পত্রিকা এই পুস্তকের এক সুষ্ঠ সমালোচনা পাঠ করিছা জানিতে 
পারিণছিলাষ মপযাহুনিহাসেবী মাদৃশ এতিহালিকের তুপুরের ঘুষ তাড়াইবার শক্তি এই গ্রন্থকারের 
রচলাশৈলী এবং পুস্তকের বিধযবস্তর মধো রহিয়াছে। প্রথম দুই অধ্যাছ পড়ি! বুবিতে পারিলাম ঘুম 
ভাঙাইবার ক্ষমত। বিলক্ষণ আছে বটে; বিন্ধ উহ! ব্যক্তির শুধু দেহপ্ষী নিত্রা নঘ-_ বাহির মানসিক 
ডাচাছনিত অলাড় ুদুপ্তির মধ্যে বাস্তব ঢেওন| ফিরাইয়া আনিবার সম্ভাবনা ইহার মদ্লিলী চমংকারিতার 
আবরণে সক্রিয় রহিয়াছে। বহিধানা আগাগোড়া পড়িলে বুঝা ধায়, একনিশ্বাসে শেষ কিতা ফেলিবার 
যোগা বহি ইহা মোটেই নত্ত ; এফবার পড়িলে মনে হইবে নবাবী আমলের ছবি ছায়াচিত্রেরগ্যাম জ্রুত চলিয়া 
গেল, অনন্দ পাইলাম অথচ তৃপ্তি হইল না। 
এই পুশ্তকের প্রসাণপঞ্তে পঁচিশ খানা প্রামাণিক বহির নাম আছে। কোনে! গ্রন্থ ন! পড়ি! 
পুপ্রকাশিত অন্ত পুস্তকের পাদটীকা হইতে এগুলির নামধান টুকিছ! লইয়া নিজের প্রমাণপ্জী ভারী করাই 
বর্তমানে এই দেশের ত্রীতি। কিন্ধ প্রমাণপঞ্ির সহিত এই পুস্তকের বিযযধবস্ধ মিলাইয়! দেখিলে বুর! যান 
এই পঁচিশ খানা বহি বাতীত সাদ্বারণের অজ্ঞাত অনেক দলিল-দস্তাবেজের সাহাহা লওয়| হইথছে। অল্প 
পরিশ্রমে বম সময়ে এইরূপ বহি লেখা হইতে পারে না। দণ্তরী বদ্হছমের লক্ষণ ইহাতে নাই, মালমদস! 
বেনালুম হজম করিয়! তপনধাবু গল্পের আলরে নাসিয়াছেন। 
রস্বকার লিধিয়াছেন, “এই বইটি ইতিহাসের টেক্স্ট-বুক নঞ্, কিংবা ছোটদের গদ্চ্ছলে ইতিহাস 
পড়াবার ও বই নন্ব।” এই বিষয়ে আমর:ও একমত ॥ ইহার স্থানে স্থানে এমন সুন্ধ মৌলিক টিগ্রনী আছে 
যাহা চিন্তনীল শিক্ষককে ভ!বিত করি তুলিবে; ইতিহাস বুঝিবার ও পড়াইবার উন্নততর নূতন ধারার 
লঙ্কান হয়তে। তাহারা পাইবেন। পলাশির যুক্ত, অন্ধকূপ-হত্যা, বাংলাদেশে ইংরেজশক্তির অস্থাদয় এবং 
বাঙালি সমাজের উপর উহার নৈতিক প্রতিক্রিয়া, পলাশির হদ্ধের ফলে দেশের মোট লাতক্ষতিয় খতিয়ান 
সম্বন্ধে ঘদি কোনো প্রশ্রের উত্তর লিখিতে হর তাহা হইলে বি. এ. পরীক্ষার জন নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক অপেক্ষা 
বুদ্ধিমান পরীক্ষার্থী এই পুস্তকে উংকৃষ্টতর বিষর়বন্ত ও অকাটা সমালোচন! প।ইবেন। তবে, পরীক্ষার 
উপযোগী করিয়া! লাজাইবার নিদস্ব ক্ষমতা থাক! চাই। 
গ্রন্থকার আব্-এক জায়গায় পিখিয়াছেন, “কাহিনীর উপকরপণগুলো! নান! গ্রন্থে ছড়ানো আছে। আমার 
কাছ সেগুলো বাছাই করে একত্র সাঙ্গানো। এর চেয়ে আর কিছু আমার করিবার নাই ।” বাছাই এবং 
সাদানো এই দুই কাছ মোটেই সহদ্দ নহে, ইহার উপর ইতিহাল-রচনার সাফলা ও বার্তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর 
করিনা খাকে। ধাহারা দি স্তাশনাল আর্কাইভস কিংবা প্রাদেশিক দলিল-সংগুক্ষণাগারে গবেষণা করিয়া বহি 
লিখেন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাছাই হতো ভালোয়কম করিতে পারেন, কিন্তু মাল হু করিতে পারে 
না; হৃতরাং সাছানো। অনেকট! সাদা কাগছের উপর পত্রিকার টুকরা আঠা লাগাইয়া রাখিবার মত দৃষ্টিকটু 
হয়। এইজন্ত আচার্খ যদুনাথ এই শ্রেণীর গবেধণাকে লাম দিয়াছেন 'scissors-and-gumpot 
research’ হুট পরিকজনা, বস্তপজ্জা, বর্ণনা শক্তি লংযম ও সতানিষ্ঠ; এবং প্রকাশভঙ্গী ইতিছালকে 
সাহিতাপর্ধায়ে উন্নীত করিয়া খাকে। সাহিতোর সুরাসার-ভাণ্ডে সংরক্ষিত না হইলে অভীতের ইতিহাস 


চতুর্থ সংখ্যা” শ্স্থপরিচয় 


পি হয় মাটি হই! বায়, লাহম ক্পকথাহ পরিবত হয়, পরবর্তীকালে উহার স্ক্প নি দুন্ধহ হটগ্রা পড়ে । 
এইজ আচাধ যতুনাধ ইতিহাল-চনা-গ্রয়াপীকে লাই বলিতেন, ইতিহাস শুধু কঠোর বিগ্বিদ্ধানের উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইলে চলিবেন।-- ‘Tat which is not literature shall uever live’ | ইতিহালকে 
সুদাহিতা করার চেষ্টায় কিন্তু বিলক্ষণ বিপদ আছে; কারণ মূলতঃ ইতিহাস ও সাহিতা যিচন্ধদনী; ছুট এর 
সংমিশ্রপ-বাপারে শুক্র মাত্রাল্লান না থাকিলে শেহপহঁন্ব কোনে! রচন! ইতিহালও হয় না, সাহিতাও 
হ্য় না। এই দিক হইতে বিচার করিলে হনে হয়, পলাশির যুদ্ধ পুস্তকের কিছু পরমায়ু মাছে। 

পুস্তকের বিঘবন্থ পলাশির যুদ্ধ হইলেও আব্যানভাগে কিন্তু কলিকাতাই মুখা, দুশিদ[যাদ গৌণ; 
ইহার কারণ, "এই কলকাতাকে নিয়েই পলাশি-দুদ্ধে্ চন!” বাস্তবিক পক্ষে কলিকাত।, পলাশির 
বন্ধ, ইংরেছের অছথাদ এবং ভারতদাতার পুনর্জর__ এই কয়েকটি ঘটনা ভারতবধের ইতিহালে 
কারধকারণস্থত্রে দোহলামান রহিয়াছে, এই নবদগের উষা ও মগ কলিকাতা, বোদাই-নাগাছে 
নয । উনবিংশ শতাব্দীতে এই কলিকাতাই বাংলা তথ! ভারতবর্ষের প্রাণকেন্্র। এই স্থলে ইংরেজছু্দ 
মধান্দিন রেখায় পৌছিয়া বিংশ শতাদীতে পশ্চিমে হেলিয়। দিছিতে দ্রুত অস্তগামী হইঘাছে। 

বাংলাদেশের নবসংস্কতি ও সভ্যতার দিক দিদ্।। বিচার করিলে বুকা যায় এন্ককার-বনিত প্রাকৃ- 
পলাশিকালীন কপিকাতাই বাংলার দধির ভাণ্ড; সবুর মফন্বল হইতে দুধের ধারা এই ভা সেমুগ ধইতে 
প্রবাহিত হুইথ। পুরাতন বীর্রের গুণে আজ পন্থ কল্কাতিয়। দই হইয| ধাইতেছে।। মক্থল কলিকাতা! 
হইয়াছে এবং হইবে । কলিকাতা মন্ধস্থল হইলে কিন্তু বাও/লী বাচিবে না। 

এই পুস্তকে কলিকাতার আদিকথ| মোটেই ‘ধান ভানিতে শিবের গীত' নহে । আমাদের মনে হয, 
এই অংশ বাংলা ভাষায় অইাদশ শতাব্দীর ইতিহালে অপরিহার্ঘ। কলিকাতার আদি সীমঠ পথঘাট, প্রাচীন 
সমাজ চিত্র, কোম্পানির ‘কালা জমিদারি,” ইত্যাদি অনেক জ্ঞাত্বা বিষ আমার মত কলিক:তায় উড়ো 
পাখির কাছে হতো নৃতন ঠেকিবে $ অন্ততঃ আবি প্ৰথম শুনিলাম, হালেও এমন লোক আছেন ধাহারা 
শিহালদহ হইতে বৈঠকখান!বাজারে সওদা করিতে আলি! গি্রীর কাছে বলেন, "কোলফাত! বেড়িদ্বে 
এলুম ৷" আদি কলিকাতার বাঙালি ও লাহে পাড়ার যে সাখাছিক চিত্ত গ্রন্থকার আমানের সামনে 
ধরিয়াছেন উহার এঁতিহাসিক মূলা অনেক। সেই যুগের কাঞ্চনকৌ পীণ্ত, জেলে কাছ়েত, চাব| কারেত 
ইত্যাদি নূতন সামাজিক বরণপর্ধায-স্, পোশাক-পরিজ্মদে ভব্যতা, বাঙালি-হেলভ নৃশংস বাস্তবদৃষি, 
পাড়াগেরে কলহ ও কেলেঙ্গারিব্জিত শান্ত নিঃসঙ্গতা, নিতান্ত আব্মকেক্সিক জীবনযাত্রা, পরের ধর্ম ও 
দৃষ্ভঙ্গীর প্রতি উদাপীন সহনশীলতা বিংশ শতান্মীর পূর্ব প্ন্ত কলিকাতা! সমাজের বৈশিষ্টা ছিল! দেকালে 
ঠাহার। স্বকীয় পৌরুতের উপর নির্ভর করিব! বঞ্জালী কৌলীন্রকে পদানত করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ) ধর্মকে অবজ্ঞা 
করিয়া হিন্দযানি বঙ্গায় রাখিতে চাহিত্বাছেন তাহাদের আত্রযস্থান ছিল ইংরেছের কলিকাতা । মাছ ও 
আইন হইতে পলাতকগণের জন্ত আত্মগোপন করিবার মত যানব-জঙ্গল যেই গুগে এবং এই যুগেও এই 
কলিকাতা শহর ? অপর পক্ষে ধ্যানী বৃদ্ধের মত সমাধিস্থ হইয়! ভ্ানবিজঞান-দাধনার স্থান কিংবা প্রাচীন 
খবির আদর্শামুঘারী দীবের আখাঝ্িক ও পারলৌকিক কণ্যাণবাধীর প্রচারকেন্্ও এই কলিকাতাই ছিল, 
এখন ‘গোবিন্দ মিত্তিরের ছড়ি’ও নাই, সেই কলিকাতাও নাই । 

মুশিদকুলি খা হইতে সিরাজউদ্দৌলা পর্যন্ত নবাবগণ এবং ক্লাইভ-ওয়াটসনের চরিত্র এই পুস্তকে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা একাদশ বর্ষ 


অল্লকবার মধ সুন্দহ ভাবে চিত্রিত হইয়াছে । ইতিহালের মধাদ1 কোথাও ক্ষু হইয়াছে মনে হয় না। 
বগীৰ হাঙ্গামার উপর লেখক মস্তবা করিছাছেল, “বস্গিদের হ্যাঙ্গাম। বর্বরতার চরম সীমা গিদধে 
পৌছিয়েছিল। লোকের মনে হত, বনের পশু ও তাদের চেয়ে ভালে!।' 'স্বদেশাভিমান-বশত মারাঠ]- 
দহ্থারা আমাদের ঘে কি অবস্থ। ক'রে দিয়ে গিয়েছিল সেট! আমর! ইচ্ছে ক'রেই চেপে ঘাই। দোষটার 
লমস্তটাই ইংনেছদের ঘাড়ে চাপিয়ে মনে-মনে ভারি আরাম বোধ করি।” পৃ ৮১, ৮৫ 

হ্বদেশাভিমান কালোকে সাদ! করিতে চায়। অক্তান্ত জাতির মৃত বাঙাপিরও এই ছুবলতা আছে। 
এই বহিতে ইহার ব্যতিক্রম দেখিষ| বাংলা ড'ষায় ইতিহাসচর্চার ভবিদ্ত২ সন্বদ্ধে কিন্চিং ভরসা! হুঃ়। লেখক 
হয়তে| বর্গীর বর্ধরতায় বেশি চটির গিছাছেন? কিন্তু এইরূপ পশুলীলার তাগুষ সধ্যঘুগের ইতিহাসে আমাদের 
গালহা হইয়া গিয়াছে। এইরূপ বর্ধহতার শক-হুন ইংরেছ মুসলমান কেহ কম ছিল না! মুললঘান- 
বিজয়ের এই স্থতি ইতিহাসের পাতায় অস্পষ্ট হইয়া উঠিতেই উহা! মহাকাল সমপ্রতি পশ্চিম-পাঙাব ও 
পূর্ববঙ্গে ভারতবাসীর চোখে আঙুল দিরা দেখ/ইয়াছেন। সভ্যতাভিমানী শ্বেতাঙ্গ আতি দ্ধিতীঘ্র মহাযুন্ধে 
ইউরোপে এবং ছাপানে থে তাণ্ডব চালাইয়াছে উহার তুলনায় বগীর হাঙ্গাম! নিতাস্থ মোলায়েম ব্যাপার 
বলিতে হয়। 

পিরাছউদ্দৌলা সন্ধে গ্রন্থকার লিণিত্রাছেন, "কোনো শিক্ষান্দীক্ষাই লিরাছে॥ হল ন!। বয়েল বাড়ার 
নঙ্গেসঙ্গে তার উদ্ধতা, লাম্পটা, কাগুয্ঞানের অভাব যেন আরে! বেড়ে হেতে লাগল।- 'না হল যুদ্ধবিস্যা 
শেখা, ন! হল রাদকার্থ চালাবার কোনো জঞানগমা। এক কাবাকাহিনী ছাড়া আয়-কিছুতে তে! 
সিগাউদ্দৌলাকে কোনোক্রমে শহীদ বানাতে পারা ধাচ্ছে না। কি হিনু, কি মূধলমান, কি ইংরেজ, কি 
ফ্রেক, কি ডাচ_একদনও কেউ তাকে একটা ভালো সার্টিফিকেট দিয়ে যান নি।"”-__পৃ ১:৪ । লেখক 
সত্য কথাই যলিছাছেল। কিন্তু দেশের লোক, এবস্বিধ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হক-কথাকে আমল দিবেন কি? 
রাজনীতির চাপে দ্থলপ৷ঠা ইতিহাস হইতে নবাব-বাদশাহী কেশেস্কারির কালি ধুইতে ধুইতে পাতা প্রান 
সাবাড় হইয়া গেল, তবুও সাম্প্রদায়িক মানভঞ্পন-পাল। ঠিক দমিধা উঠিতেছে না। 

অদ্ধহৃপহত্যা-ব্যাপার লইঘা গত অর্থনতান্বীর মধ্যে ইতিহাসে একাধিক তুফান উঠিয়াছে এবং অবশেষে 
জনমতের চাপে উহার স্তিন্তস্ত অপসারিত হইয়াছে তবে ঘটনাটা কি মিথা।? এই বিতর্কে সিরাজের 
উকিল ও ইতিহাসবেত। প্রযুত অক্ষরকুমার নৈতের হবরগবাপী হওয়ার পর মৈত্রেছ মহাশয়ের “ছুনিঘর' হিসাবে 
আমি আচারথ যুনাখের লঙ্গে ছুই দিন তর্ক নুড়িযা দিন্নাছিলাম। জেরায় াহার পক্গীয় এতিহ!সিক সাক্ষী 
কয়েকজন অন্ববিস্তর কিছু কাবু ছইয়াছিলেন; কিন্তু অবশেবে তিনি হন নিয়াউদ্দৌলার অকপট হিতৈষী বন্ধ 
এবং ইংরেছের পাকা দুঘমন কাসিমবাজারে ফরাসি কুটির অধ্যক্ষ 21. [এড সাহেবকে ঘটনার সত্যতা 
সম্বন্ধে সাক্ষী হিসাবে হাছ্ছির করিলেন তখন আমি নিরুপায় হইয্া হার খানিলাম; কারণ প্রচলিত লাক্ষ্য- 
আইন অচ্দারে কোনো আদালত এহেন বাক্ষীকে অবিশ্বাস করিতে পারে না। অতিমাআছ অতিরহিত 
হইলেও এই ঘটনা! একদম শিধ্যা বলিয়া উড়াইর়া নেওয়া বিচারবিমুখ দেশপ্রেম হইতে পারে, বিন্ত 
ইতিহার হইবে লা। 

্রযাকহোল ইযাছেডি সন্ধে আলোচা পুস্তকে এস্থকারের বিচার ও মধাপত্থ। আমাদের মতে গ্রহবীন 
বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ, সিরাজউদ্দৌলা ইহার অন্ত দাদী নহেন। গ্রন্থকার লিখিযাছেন, *সিরাজউদ্দৌলার 
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এই বিষয়ে কোনো হাত ছিল না। ঘটনাটা বন ঘটে তখন তিনি দিবা নাক ডাৰিয়ে তুমুচ্ছেল। কে 
ডাকে ছাগাতে সাহল করবে? কেই বা! তার হুকুম নেবে ?” 

সিরাজউদ্দৌলা মহারাজ অশোক ছিলেন ন্য। নিতান্ত জাগিলেও তিনি মাতাল হাঙ্গানাকারী গোরা 
সিপাস্থীবন্দীগণের ছও নিশ্চই শরবত ও পাখার হাওয়ার বন্দোবস্ত করিতেন লা; সে যুগের সরালরি 
বাবস্থামত পাইকারি হিসাবে মাথা কাটিবার হুকুম দিলেও তাহাকে দোষ দেও! ধাইত লা। মানিকচাদ ও 
নবাবের সিপাহীর উপরও দোষ চাপানো ধান্ব ও11 ইংরেছ গোরা মদ খাইয়া সিপাহীগণকে মারধর 
করিতেছিল, তাহাদিগকে পূরিবার জন্য ইংরেছের ওঁ জেলখান! বাতীত অন্ত জাগা ছিল না; তখনও 
“শ্রাষরাজা’ কায়েম হয় নাই যে, হাত-ভোড় কৰিহ। সার্যরাত্রি পিঠে হাত বুলাইছ! পাহারা ওয়ালাগণ মারমুখো 
ঘুন্ধবন্মীকে তোব্বাজ কছিবে। 

হলওষেল লাহেব তাহার কড়াগণ! বুকিপ্া পাইয্াছেন। যেমন তাহার কতনার দৌড় তেমনই মনগড়া 
কথ! সান্বাইবাল এবং বীভৎস-করুণ বুল পরিবেশন করিবার অদ্বৃত ক্ষমতা । 

সিরান্উদ্দৌলার বিরুদ্ধে বড়হঙ্কের বিচার করিতে গিয়া গ্স্থকার এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয্াচ্ছেল, 
“যড়হস্ত্রট। আললে হিন্দুদেরই হড়বন্্র” । আমাদের মলে হয়, এই ক্ষেত্রে কোথাও গোলমাল রহিষ্কা গি্াছে। 
ঞ্লাইভের কলিকাভা-পুনরখিকার হইতে উমিঠাদের লাল কাগজে জাললহি পর্যন্ত ঘটনাবলী তারিখ অহসারে 
সাজাই লইলে দিন্ধাস্ত হয়তো অন্যরকম হইবে। ক্রাইভের কুটনীতির ফলেই হিন্টুগণের অসস্তোধ এবং 
মীরদা্ষরের লোভ দান! বাধিয়া এই যড়বস্ত্র তি করিয়াছিল; হতয়াং যড়মত্রটা আসলে ইংরেছের, বাঙালি 
হিন্দু দূললমানের নহে । কালিমবাদ্রারে ইংরেছের কুঠিই এই যড়যয়ের কেন্্্থল। ইংরেজের শত্রু ফরাসি 
কুটির অধাক্ষ ॥|. [এত ক্লাইভের বুদ্ধিতে এবং ইংরেছ কুটিষালের চক্রাস্বেই সিরাজ কর্তৃক পাটনায় গ্রেরিত 
হটয়াছিলেন, ইহার পরেই বাদবাকি পাকাপাকি হট! গেল। বাংলার জমিদারগণের ম্যে মহারাঙ্গ 
কধচচন্র ও রাহ দুর্লও ইহার যধো সক্রি্ধ অংশ গ্রহণ করেন নাই ৷ হিন্ুগণের মধ্যে একনাত্র মহাতাবচ্যদ 
জগংশেঠই অগ্রণী ছিলেন। সিরাজের বিরুদ্ধে ধাছাত্রা যোগ দিম্বাছিলেন তাঁহারা 'দেশপ্রোহী' নহেল। 
যে ঘূগৈ দেশাব্মবেগধের অস্তিত্ব ও ছিল না, হুতরাং সেফালে দেশপ্রোছিতার প্রশ্ইই উঠে না। মীরজাফর 
অবশ্য শুধু বিশ্বাসঘাতক নিমকহারাম নহে, হ্তর্মছোহীও বটে। উঠান বাবলারী, রাতারাতি লাল 
হইবার মতলবে বাটা লইয়া বিশ্বাসঘাতকতা! তাহার পক্ষে তেমন নিন্দনীর কি হইতে পারে? মোহনলাল 
কান্মীরী হইযঘাও ডিগবাজি খা লাই, কোদর বাধিঘা লড়াই করিদ্া! লরবপ্রথমে কান্দীরীর তুনম ঘুচাইদ্রাছে। 
জগবশেঠকে ভয় দেখাইয্বা লিরাউদ্দৌল! টকা আদা করিয়াছে, তীহার পুত্রবধূর ধর্মনাশ করিঘ়াছে_ 
এহেন বাক্তি রাজা হইলেও হিন্দশাস্বাহুসারে 'আততাহী,' ঘাহাকে হত্যা করিলে পাপ হয না? স্থতরাং বড়বন্্ে 
লিপ্ত হইয়া তিনি অধর্ম করেন নাই | মহাত্রাঙজ কৃষ্তশ্র ও রাহ দুর্লভকে সিরাছউদ্দৌলা কখনও বিশ্বাস 
কয়েন নাই; অতএব ইহাদের বিশ্বাসঘাতকতার কথাই উঠে না। মীরজাঞ্চরকে সপক্ষে না পাইলে ব্লাইন্ত 
হিন্দুর ভরলান্ব যুদ্ধে নামিতেন না। হিন্দু ছযিদারগণের যধো রাজা গণেশ কেহ ছিলেন না, ছিলি 
অত্যাচারীকে অলিবলে দষন করিবার ক্ষমতা রাশিতেল ॥ সিরাজের বিরুদ্ধে ঘড়যত্র হিনদুদেরই বড়তক ধরিত্বা 
লইলে বিন্দুর রাষ্ট্র চেতনা ও বুদ্ধিমত্তার মিথ্যা প্রশংসা করা হয় । 

পলাশির যুদ্ধ বাঙালির কাছে বালি হইবার বন্ধ নহে! এই ঘটনার আধুনিকতম এতিহাপিক তথা 
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গলক্্রলে সরল ভাবছ নৃতন করিঘ! ঝলিবার প্রয়াস ভীত তপনমোহন চট্টোপাধ্যান্বের “শলাশির যুদ্ধ' পুস্তকে 
সার্থকতা লাভ করিয়াছে । 
দ্বিতীঘ্র সংস্মরণে গ্রন্থক।র লিমলিবিত স্থানে শব প্রত্যোগ সম্বন্ধে পুনবিবেচন! করিতে পারেন 
পর = । ‘এরই ফলে [নৃশিদকুলী খা-র ক্রোড় টাকা রপ্তানীর] বাংলাদেশে দীর্ঘকাল ধ'রে কেউ আর 
রুপোর মুগ দেখে নি 'টাকাকড়ি ৷' 
ভারতবর্ষের অগ্রান্ত স্থানে ও সুবিদকুলী খাঁর অন্ততঃ দেড়শত বংলর পূর্ব হইতেই কপ। দুর্লড ছিল! 
লাধারণ লোকের কাছ-ঝাবুবার কড়িতেই চলিত। 
পৃ ০? । “তার আগে পাছে. 'হুকুষ-বরদার 1 
বাদশাহী আমলে উচ্ীর হইতে চোব্দার পর্স্থ সকলেই হকুম-বরদার স্বত্রাং এই স্থানে উক্ত শব 
প্র্নোগ কহিবার হেতু লাই । হস্তে; এই জাগায় হুকা-বর্দার স্থানে ছাপার দোষে ছুকুদ-বরদ|র হইয়া 
গিয়াছে! 
পৃ ৫ । ‘জহরতের তলোয়ার ।' 
বোধ হয অহপ্রত-বসানো তলোদ্ার বলাই উদ্দেস্ট। 
'মীরুজাফরের ছেলে নিছামউদ্দৌলা ৷ 
আসল নাম নঙ্গমূউদ্দৌল। ইংরেজিতে 294)05409413131) দেখিয়াছি মনে হর। 
তার প্রধানমন্ত্রী কূটনুদ্থির এক ব্রাহ্মণ ৷" 
এই স্থানে 'র' বেশি হইয়াছে । / 
পৃ ১৮৭ ‘বিন্ধ মূললমানি আমলে ঢাকাটা একেবারে ঘুরে গেল: 'ব্রান্মণ আচার্ধের জায়গায় এলেন 
ব্রাহ্মণ গুরু-পুরোহিত ।" ) 
গুর-পুরোছিত ত্রাঙ্ছনা কাল্চারের ঘূগে ছিল না, সুললমান ধূগেই ইহাদের প্রাধাস্ত প্রতিষ্ঠিত হইল__এ্দন 
কোনো প্রদাণ আছে কি? 
&কালিকারঞ্জল কাননগো 


অপদার্থ আর পদার্থের কথ।। দেবীদাস মজুমদার 1 

পারা থেকে সোন! অমরলাথ মজুমদার । 

এই তুনিয়ার চিড়িরাখান! | দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যাদ্ । 

পায়ের নথ থেকে মাথার চুল। দেবীপ্রসাদ চটোপাধ্যানথ। 

মের সঙ্গে যুদ্ধ । দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় । 

বেড়িয়ে আলি বিশ্বজগঞ্ | দেবীদাস মন্দার । 

বিজ্ঞান-বিচিতর গর্থমালা। ঈগল্‌ পাবলিশিং কোম্পানি, কলিকাতা । প্রতি খণ্ড পাচ সিকা। 


বিজ্ঞানশিক্ষার্র বিস্তার ছলে বলে কৌশলে হেমন করেই হোক বত হর ততই লাভ । কারণ বিজ্ঞানশিক্ষা 
মাহ্ুঘেরু মনকে সংগ্কারঘুক্ত কর। সু হোক কিংবা কু হোক যে-কোনো সংস্কার মামুযের মনকে অধিকার 
ক'রে থাকলে সেখানে নতুন কিছু প্রবেশ করালে! সহাছুঃলাধ্য ব্যাপার হয়ে পড়ে । অথচ তা না করতে 
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পারলে উন্নতির আর অগ্রগতির পথই বন্ধ। বিজ্ঞানের একট! বিশেব পদ্ধতি আছে, সেই বৈচ্ঞানিক 
পদ্ধতি আদ্বতত ক'রে দীবনে প্রন্োগ কর! চাই । তাতে নন ও চক্ষু সঙ্গাগ হয়, চিন্বা ও দৃষর পরিধি 
বিস্তৃত ছয়ে ধায়, অশুলদ্ভিংল! জাগে, সাধারণ বিষহও যে কত অসাধারণ ও বিশ্মঘকর তা টের পাওয়া 
ধার, আনন্দের লঙ্গে বেঁচে থাকার পথ খুলে যায়। 

বাক্তি নিয়ে সমাজ । তাই সাধারণের ভিত্তর বিজ্ঞান-শিক্ষার বিস্তারে সমাস বহপ্রকারে উপকৃত হতে 
পারে। সমাদচেতনা, নিছে ইষ্ট ছাড়া পরের ইষ্ট বিষে চেতনা বিজ্ঞানই জগায়, নীতিশিক্ষা আর 
আধ্যাম্মিক চিন্ব। ধার! এ কাজ হওয়া কঠিন। বিজ্ঞান চোখে বাঙুল দিযে জানিয়ে দেয় যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও 
হ্বাধীনতা কিছুই একা ভোগ করা ধায় না; তাই সামাজিক মাহুয দাবির উপর জোর লা দিয়ে কতবোর 
উপর ছোর দিলে লাভবান হয বেশি । 

অথচ আমাদের বাংলাদেশে বিজ্ঞান-শিক্ষা-প্রচারের পথে নানা বাধাবিস্েদ সন্মুখীন হতে হয়। এমন 
অবস্থা দেবী প্রসাদ চটে!পাধ্যা় ও এদেবীদাস নদুমদার থাদশ খণ্ডে এই 'ছোটদের জন্য বিজ্ঞালে্গ ছোট 
লাইব্রেরি'র পরিকল্পনা করে সকলের ধন্সবাদভাজন হয়েছেন। আলোচা ছয়গান| বইয়ের ভিতর পাচ খালা 
বইএর এরাই লেখক । এরা পরম উৎসাহের সঙ্গে সরল মজাদার ভাবায় বিস্তর কৌতুককপ্র ছবি লঙ্গে দিয়ে 
পদার্বিস্থা, রসায়ন, জীববিস্যা, শারীরবৃত, স্বাস্থাবিস্তা ও ছ্যোতিযবিদ্যযার প্রধান কয়েকটি বিষের মনোজ 
আলোচনা এই বইগুলিতে করেছেন। ভাষা সহজবোধ্য হয়েছে, ছেলেরা আনন্দ ক'রে পড়বে বইণ্ুলির 
পিছনের মলাটে লেখ| মাছে,_-"পড়লে মনে হযে গল্পের বই বুঝি। পাতার পাতায় ছবি। কিন্তু বগুলি 
বই শেষ করলে আধুনিক বিজ্ঞানে সব খবর দানা হয়ে ঘাবে।” দাবিটা কিছু লঙ্বাচ এড়া হলেও কথাট! 
মূলত ঠিক। কারণ এ বইওলিকে বিল্ঞানের গল্পের বই বল। চলে। বিজ্ঞানের পরীক্ষলে্ধ সিদ্কাপ্বগুলির 
সঙ্গে ছোটদের যোটাগুটিডাবে পরিচযলাধনের চেষ্টা এতে করা হয়েছে, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষ'কে অবলম্বন 
ক'রে প্রাকৃতিক নিয়ম ও তথ্যে উপনীত হওয়ার যে পদ্ধতিকে বিদ্ঞান-পচ্ধতি বলে তার শিক্ষা পাঠকমা 
এতে পাবে না। কাছেই বৈজ্ঞানিক দুইীচঙ্গী বা রবীন্রনাখের ডাষাছ বৈজ্ঞানিক মেজ গড়ে তুলতে 
এ বইগুলি বশেখ লাহাধ্য করবে বলে মনে করি না। 

এই বই ‘লি ছারা যা হবে না তার উল্লেখ করা সবেও যা হবে সেটুই কম নব, একথা মূর কে 
বলতে চাই। সরিকল্পনা, লেখা, ছবি, ছাপা, বাধাই সমস্বই ভালে। হয়েছে । যানের জন্যে উদ্দি্ বাংলার 
সেই ছেলেমেছেছে* ভিতর এই বইগুলির বহুল প্রচার কামনা করি। 

রশ্বকুমার বন্ধ 


স্বরলিপি 


আবার বদি ইচ্ছা! কর আবার আসি ফিরে 
দুঃখসুখের ঢেউ-খেলানো এই সাগরের তীরে। 
আবার জলে ভাসাই ভেলা, ধুলার 'পরে করি খেলা, 
হাসির মায়াযবযীর পিছে ভাসি নয়ননীরে । 
কাটার পথে আধার রাতে আবার যাত্রা করি, 
আঘাত খেয়ে বাচি ন! হয় আঘাত খেয়ে মরি । 
আবার তুমি ছদ্মবেশে আমার সাথে খেলাও হেসে, 
নৃতন প্রেমে ভালোবাসি আবার ধরণীরে ॥ 
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